অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


(10100000108 10 £008011017001) 





প্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ. পি. এইচ-ডি., (লগুন), 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক 
ও 
শ্রীশিশিরকুমার ঘাস, এম. এ.ঃ এল. এল. এম. (লগুন ), 
বার-এট্‌-ল., কলিকাত: বিশ্ববিদ্যালয়ের রাঁজনীতিবিজ্ঞান 
বিভাগের অধ্যাপক 


পরিবতিত ও পরিবধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৫৯ . 


বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা 
১? শঙ্কর ঘোষ লেন, 
কলিকাতা--৬ 


বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 


১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬. 


বিক্রয়কেন্দ্র £ 


কলিকাতা" 
২১১।১, কর্ণওয়ালিস স্ত্রীট, কলি কাতা-৬ 


শাখ। £ 


এলাহাবাদ : 
৪৪, জনসটন্গঞ্জ, এলাহাবাদ-৩ 


পাটন। : 
চৌহাট্রা $ পাটন 1-8 


প্রথম সংস্করণ--জুলাই, ১৯৫৭ 
দ্বিতীয় সংস্করণ__অক্টোবর, ১৯৫৭ 
তৃতীয় সংস্করণ__-আগস্ট, ১৯৫৮ 
চতুর্থ সংস্করণ- নভেম্বর, ১৯৫৯ 


মূল্য--দশ টাকা 


ও প্রাইভেট লিমিরটভ, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬-_পক্ষে 
শ্রীজুনকীনাথ বন্ধু এস. এ. কতৃক প্রকাশিত ; বুট প্রেস, ৮*।৬, গ্রে স্ত্রী, 
,করিকাতা-৬ হইতে প্রীগৌরীশংকর রার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। 


সূচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রগ্ম অধ্যায় 


অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয় *** ১--১৬ 

অর্থশাস্ত্রেরে সংজ্ঞা: অর্থশান্ত্র ও নীতিনির্ধারণ £ অর্থশান্্ কি 
বিজ্ঞান? অর্থশান্ত্রেরে সুত্রঃ অর্থশান্ত্বের নিয়মাবলী প্রধানতঃ 
আহ্ুমানিক £ অর্থনৈতিক আলোচনার পদ্ধতি : অর্থশান্ত্র ও অন্তান্ধ : 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক; অর্থশান্ত্র ও সমাজবিজ্ঞান : অর্থশান্্র ও রাজ- 
নীতি £ অর্থশাস্ত্র ও নায়শাস্ত্। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
কয়েকটি সংজ্ঞা - ১৭--২৫ 
দ্রব্য ঃ ধন £ একত্রিক ধন; জাতীয় ধন £ উপষোগ : ব্যবহার- 
মূল্য ও বিনিময়মূল্য £ ভোগ : অবশ্ত প্রয়োজনীয়, স্বাচ্ছন্দ্য ও 
বিলাস ভ্রব্য £ বিলাস সামগ্রীর সার্থকতা ; উৎপাদন £ উত্পাদক ও 
অন্ুপাদক শ্রম £ উৎপাদনের উপকরণ । 
তৃতীয় অধ্যায় 
/জাতীয় আয়, মং দ ২৬--৩৭ 
জাতীয় আয়ের সংজ্ঞ। £ জাতীয় আয় নির্ণয়পদ্ধতি ;: মোট 
জাতীয় উৎপাদন : নীট জাতীয় উত্পাদন £ আয়সমষ্টির পদ্ধতি £ 
ব্যক্তিগত আয় ও ডিসপোসেবল আয় £ উক্ত বিষয়গুলির পারস্পরিক 
সম্পর্ক: জাতীয় আয় আলোচনার গুরুত্ব; জাতীয় আয় গণনার 
সমন্ত। £ জাতীয় আয় নির্ধারণে সরকারী আয়ব্যয় ঃ আস্তর্জাতিক* 
বাণিজ্য ও জাতীয় আয় : সামাজিক হিসাব-নিকাশ। 


চতুর্থ এধ্যায় 


শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্যা তত্ব *. * '৮--৪৬ 
ম্যান্থাসের জনতত্ব £ সমালোচনা £ কাম্য জণসংখ্যাতত্ব :/ 
পুনরুৎপাঁদনের হার £ শ্রমিকের কারধদক্ষত|। 


| ২ ] 
বিষয় " পৃষ্ঠা 
পঞ্চম অধ্যায় 


'মুলধন্‌ ১- 5০০ ১০০ ৪ ৮ ৪৭--7৫৪ 
' মূলধনের সংজ্ঞা: মূলধনের শ্রেণীবিভাগ £ মূলধর্নণ্যবহীরের 
5 £ মূলধনের কাজ £ মৃলধন বৃদ্ধি : সুদের হার ও সঞ্চয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
// জমি... ৪৩৬ ১৭৬ ৫৫---৬১ 


হে উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম £ কষিছাড়। অন্তত্র উৎ্পাদনহাসের নিয়ম 
প্রয়োগ £ অনুপাত পরিবর্তনের নিয়ম । 


সণ্ডম অধ্যায় 


? উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান *** ,** ৬২--৭২ 
উদ্যোক্তার কাজ: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন : একমালিকী 
কারবার £ অংশীদারী কারবার £ যৌথ কোম্পানী : যৌথ কোম্পানীর 
স্থবিধ ও অন্থ্বিধ! £ সমবায় : লরকারী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান। 


অষ্টম 'অধ্যায় 
উৎপাদনব্যবস্থা ও শ্রমবিভাগ "** হা ৭৩---৮৬ 
অমবিভাগ £ শ্রমবিভাগের স্থৃবিধা ও অস্থবিধ! : শ্রমবিভাগের 
লীম! £ যস্ত্রের ব্যবহার £ যন্ত্র ও শ্রমিক £ যন্ত্রের অহবিধ!£ মন্ 
ও বেকার সমস্তাঃ শিল্পের কেন্দ্রীকরণ £ শিল্পের কেন্ত্রীকরণ ও 
ঝাষ্ট £ যুক্তিসিদ্ধ পুম:সংগঠন বা! র্যাসনালাইজেনসন। 


নবম অধ্যায় 


প্ৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান **: '* ৮৭--৯৬ 

বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধা £ ব্যয় সংকোচের বাহিক কারণ £ | 

ব্যয়মংকোচের আভ্যন্তরীণ কারণ£ বৃহদায়তন উংপাদনব্যবস্থার 

সীমা : ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান : ক্ষুন্্ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থবিধ। £ দর্বোত্বম 
ফার্ম। 


বিষয় ্‌ পৃ 
দশম অধ্যায় + 

₹ একচেটিয়। ব্যবসায় ও যুক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান *** ৯৭:--১১৩ 
বৃহদ/য়তন ঞ্রতষ্ঠানগঠনের মনোভাব £ একচেটিয়। ব্যবসায় " 

গঠনের সর্ত £ যুক্তব্যবগায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ: আন্তর্জাতিক "২. 

কার্টেল : কার্টেল ও ট্রান্টের তুলন।: একত্রীকরণের পদ্ধতি। 

ভ্যার্টক্যাল সংঘ : হরাঁইজেণ্টাল সংঘ: একচেটিয়া কারবারের 

গুণাগুণ £ অন্থবিধা: একচেটিয়! ব্যবসায় নিয়ন্্রণ। 


একাদশ অধ্যায় 


”»বাজার - *** ০" ১১৪--১১৯ 
বাজারের সংজ্ঞা: বিস্তৃত বাজারের সর্তঃ বাজার এবং প্রতি- 
যোগিতার প্রকৃতি : অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


“চাহিদা ও যোগান 5০০ ৮০০ ১২০---১৩০ 

চাহিদা £ চাহিদার নিয়ম £ যোগান £ যোগান ও চাহিদার 
সাম্য £ চাহিদা ও যোগাঁনের পরিবর্তন £ ষোগানের পরিবর্তন £ 
চাহিদা ও যোগানের সাম্য । 


গ্রয়োদশ অধ্যায় 


চাহিদা-রেখার বৈশিষ্ট্য. ৮ ্ ১৩১-১৪১ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা £ স্থিতিস্থাপকতার কারণ : বিতিন্ন 
প্রকার চাহিদার স্থিতিস্বাপকত৷ : চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপ কতা ঃ 
চাহিদার ক্রস্‌ স্থিতিস্থাপকত। : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ সম্বন্ধে 
আরও কয়েকটি বক্তব্য ঃ বিক্রেতার চাহিদা-রেখা । 


টি অধ্যায় 
চাহিদা-রেখা «১ ্ ০" ১৪২-_-১৫৪ 


হাসমান উপযোগের নিয়ম £ নিয়মটির ব্যন্িক্রম £ মোট উপযোগ 
ও প্রান্তিক উপযোগ £ প্রান্তিক উপযোগের গুরুত্ব: প্রার্তিক 


বিষয় পৃষ্টা 
শ্শক্ষপাতনীতি : বিনিময়ের প্রান্তিক হার: বিনিময্মের হাসমান 
পরাস্তিকীহার : ভোগোছুত্ব তত্ব : ভোগোছত্ত তত্বের অসুবিধা £, 
তত্র প্রয়োজনীয়তা । | 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
, যোগানের অবস্থা এবং উৎপাদনব্যয় ৮“ *** ১৫৫--১৬৪ 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা : উৎপাদনব্যয় ঃ প্রাথমিক বা 
পরিবর্তনীয় এবং অম্গপূরক বা অপরিবর্তনীয় ব্যয়: গড়পড়তা 
অপরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় £ গড়পড়তা মোট ব্যয় : প্রাস্তিক 
ব্যয়: অল্পমেয়াঁদী ব্যয় এবং উত্পাদন £ গড়পড়তা ব্যয় এবং প্রান্তিক 
ব্যয়ের সম্বন্ধ । 
ষোড়শ অধ্যায় 
/ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নিধারণ. 7 ১৬৫--১৭৪ 
_ কতিপয় মোঁলিক সংজ্ঞা: পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নিরূপণ £ 
বাজার মূল্য : স্বাভাবিক মূল্য : অল্পকালীন ন্বাভাবিক মূল্য : 
শিল্পের ছল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য। 
সপ্তদশ অধ্যায় 
“ দীর্ধকালীন মুল্য নির্ধারণ. *** *** ১৭৫--১৮৪ 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য ঃ দীর্ঘকাঁলীন ব্যয়ের পরিবর্তন এবং 
মূল্য নির্ধারণ : স্থির ব্যয় : বর্ধমান ব্যয় £ হাপমান ব্যয় £ হ্রাসমান ব্যয় 
এবং পূর্ণপ্রতিযোগিত! £ প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
£ পরগুপর নির্ভরশীল মূল্য « *** '*। ১৮৫--১৯২ 
সুক্ত চাঁহিদা £ যুক্ত যোগান £ প্রতিযোগী চাহিদা : প্র তিষোগী 
যোগান । 
ৰ উনর্বিংশ অধ্যায় 
£একচের্টিয়া বাজারের মূল্য '৮: ঠা ১৯৩--২০৩ 


পপ 


পূর্ণ ট্রাতিষোগিত! এবং একচেটিয়া বাবসায়ের পার্থকা £ একচেটিয়া 


বিষয় পৃষ্ঠ 
সূল্য নির্ণয়নীতি £ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও একচেটিয়া মূল্য ; 
একচেটিয়া মূল্য ও প্রতিযোগিতার মূল্য ঃ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর, 
ক্ষমতার দীমা : ্্েদমূলক একচেটিয়া! ব্যবসায়: ডাম্পিং নীতি। 
বিংশ অধ্যায় 
/ অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মুল্য ".- ** ২০৪-_-২১১ 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা কখন হয়? 
একবিংশ অধ্যায় 
মুল্য নির্ধারণ-তরত্বের সংক্ষিপ্তসার *- ২১২--২১৫ 
মূল্য এবং পূর্ণপ্রতিযৌগিতা £ পূর্ণপ্রতিষোগিতার অভাব ও দ্রাম। 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
নিরপেক্ষ রেখাপদ্ধতি *** *** ২১৬--২২৫ 
নিরপেক্ষ রেখাতত্ব | 
ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 
* ফটকা কারবার '** রী ২২৬--২৩৩ 
ফটক! কারবার কি? ফটক। বাজারের সংগঠন £ ভাবী ফটকার 
বাজার: ফটক! কারবারের উপকারিতা ঃ বে-আইনী ফটক 
কারবার £ ফটক বাজারের নিয়ন্ত্রণ । 
চতুবিংশ অধ্যায় 
মূল্যসম্বন্ধীয় প্রাচানতত্ব *** "** ২৩৪-_২৩৮ 
মূল্য নির্ধারণের শ্রমতত্ব : মার্কসীয় মৃূল্যতত্ব : উৎপাদনব্যয় তত্ব : 
উপযোগতত্ব। 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় র 
/ উৎপাদনের উপকরণগুলির মূল্য নির্ধারণ  **** ২৩৯--২৪২ 
একটি ফার্মের চাহিদ।--প্রীস্তিক উৎ্পাঁদন। 
ষড়বিংশ অধ্যায় 
গেখাজনা ,' ৮" | ২৪৩--২৫৮ 
বাজনার সংজ্| £ রিকার্ডোর খাজনাতত্ব : খাজনাতধ্ের 


[ ৬ ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 


সমালোচনা : আধুনিক খাজনাতত্ব : খাজন। নির্ণয়ের বিষয় : খামজুন। 
ও দামের সন্বন্ধ £ শহরের জমির খাজনা £ খনি, মৎস্য চাষের দিল 
ইত্যাদির খাজনা £ অর্থনৈতিক উন্নতি, ও খাজন! £ খাজন। ও 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধিঃ আধাঁখাজন। ব! খাজনাকল্প আয় ; মজুরী, স্থদ ও 
লাভে খাজনার অংশ। 
সপ্তবিংশ অধ্যায় 
সাদ *-* ** ২৫৯-_২৬৯ 
সুদের সংজ্ঞাঃ স্ব নির্ণয়ের ক্লাসিকাল নীতি; স্থদদ নির্ণয়ের 
বর্তমান নীতি : নিয়ো-ক্লাসিকাল মতবাদ £ কেইন্সের স্৮-নির্ধারণ 
নীতি : স্থদ ও উদ্ভাবনী শক্তি £ স্থদের হার কি কখনও শৃন্তে নামিতে 
পারে? সুদের তারতম্য : সুদের প্রয়োজনীয়তা । 
অস্টাবিংশ অধ্যায় 
মজুরী রি ২৭০--২৮ং 
_ম্বজুরীর প্রন্কৃতি £ প্রকৃত মজুরী এবং আথিক মছুরী : প্রকৃত মজুরী 
কিকি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মজুরী নির্ধারণনীতি সঙ্থন্ধে প্রাচীন 
মতামত £ জীবনযাত্রার মান এবং মজুরী £ শেষ দাবিদার তত্ব : মজুবী- 
তহবিল তত্ব ঃ প্রান্তিক উৎ্পারদ ও মজুবীঃ মজুরীর পার্থক্য £ 
স্ত্রীলোক দিগের বেতন কেন কম হয়? উচ্চ বেতন দেওয়ার লাভ। 
উনত্রিংশ অধ্যায় 
শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক সমস্যা *** ১০. ২৮৩-২৯০ 
শ্রমিক সংঘ ঃ শ্রমিক সংঘ ও মজুরা : শ্রমিকসংঘের ক্ষমতাঁর 
দীমাঃ "ধর্মঘটের অধিকার £ শিল্পে শাততিস্থাপনের উপায়__ লভ্যাংশ 
ব্টন__ আহ্ছপাঁতিক ম্জুরী--কর্ম-সমিতি £ বিবাদ-নিষ্পর্তি-_-আপোঁষ- 
মীমাংসা--উ্রীইবিউন্তাল। 
ত্রিংশ অধ্যায় 
লাভ ** রঃ 5৮০ ৯৬৩ ২১০৯১---৩০৯ 
মোটলাভ ও নীট লাভ £ মীটলাভের উপকরণ £ লাভের বৈশিষ্ট্য £ 
লাভ যোগ্যুতার খাজন1£ লাভ ও মজুরী £ ঝুঁকিবহন এবং লাভ £ 


বিনয় ষ্ঠ 
অনিশ্চয়তা বহন ও লাভঃ উদ্ভাবন! শক্তি ও লাঁভঃ লাভের 
যৌক্তিকতা £ লীভ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 
একত্রিংশ অধ্যাঁষ 
আয়ের বণ্টন শক ৮৯০ ৩০২--৩৭৪ 
আয়ের অসাম্য। 
দ্িত্রিংশ অধ্যায় 
মুদ্রার প্রকৃতি ও কাজ --* টি ৩০৫---৩১১ 
মুদ্রার সংজ্ঞ। : দ্রব্যবিনিময়ের অস্থবিধ। £ মুদ্রার কাজ: উত্তম 


মুদ্রীর লক্ষণ £ মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ £ মুস্ত্রা এবং মুদ্রা প্রস্তত-পদ্ধতি £ 
গ্রেসামের নিয়ম । | 


্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় 
মুদ্রামূল্যের পরিমাপ টা * ৩১২-_৩১৭ 
সুচক-সংখ্যা £ স্ুচক-সংখ্য। হিসাবের অসুবিধা । 
চতুক্ত্রিংশ অধ্যায় 
মুদ্রার পরিমাণ ও মুদ্রামূল্য . *** ০ ৩১৮--৩২৫ 


মুদ্রার পরিমাণতত্ব : মুদ্রার পরিমাণততৃ ও পূর্ণনিয়োগ £ সঞ্চয়, 
বিনিয়োগ ও মুল্যস্তর। 


পঞ্চব্রিংশ রা 
কুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাহ্াস ও মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ .+”* ৩২৬-_৩৩২ 
_ মুন্রাম্ফীতি £ মুদ্রাক্ফীতির বিভিন্ন রূপ : মুত্রাসংকোচ £ মুদ্রাম্ষীতি 
নিবারণ £ মূল্য পরিবর্তনের ফলাফল £ মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণ । 
ষষ্ঠব্রিংশ অধ্যায় 
মুদ্রামান .. -তত ৩৩৩--৩৩৮ 
দ্বিধাতুমান : স্বর্ণমান £ টিওরানার স্ব্ণমানের গুণাগুণ। 
সপ্ডত্রংশ অধ্যায় রর 
ক্রেডিট.» র্‌ ৫ ৩৩৯--৩৪৬ 
বিভিন্ন প্রকারের খণপত্র £ কাঁগজী নোট £ কাগজী নোট 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ব্যবহারের সুবিধা ও অন্থৃবিধ! : নোট প্রচলনের নীতি £ নোট চালু 
করার বিভিন্ন পদ্ধতি । 
অক্টাত্রিংশ অধ্যায় 
, ব্যাঙ্কিং ০ ৩৪৬--৩৫৮, 
ব্যাঙ্কের সংজ্ঞ। £ ব্যাঙ্কের কাঁজ £ ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব ২ 
ব্যাঙ্কের মোট অর্থ ও ইহার বিনিয়োগ : রিজার্ভ ফাণও বা সংরক্ষিত 
তহবিল : ব্যাঙ্ক কি ক্রেডি॥ স্যষ্টি করে? ক্লিয়ারিং হাউস। 
উনচত্বীরিংশ অধ্যায় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রি ৩৫৯--৩৬৫ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ : 


ব্যাঙ্ক রেট : কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচ পদ্ধতি । 
পরিশিষ্ট 


কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "০, *** ৩৬৬--৩৬৮ 
ব্যাঙ্ক অব ইংলও্ £ ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম । 
চত্বারিংশ অধ্যায় 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৮০" ৩৬৯--+৩৮৬ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিভ্তিঃ আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় 
বাণিজ্যের পার্থক্য ঃ আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্যের সর্তঃ তুলনামূলক 
উৎ্পাদনব্যয়ের নিয়ম : তুলনামূলক ব্যয়মীতির বিভিন্ন দিক : 
আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের লাভঃ মজুরীর হার ও আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য £ অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ নীতি £ অবাধ বাণিজ্য £ 
সংরক্ষণ নীতি £ সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তি । 
ূ একচত্বারিংশ অধ্যার 
বৈদেশিক বিনিময় , -" *-* ৩৮৭-__-৪০৫ 
বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বত্ত £ আমদানি 
€ রপ্তানির সমতা £ আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য £ আমদানি- 
রপ্তানির হিসাবের উদ্ধৃত্ত মংশোধন'£ বৈদেশিক বিনিময়হার কি 
ভাবে স্থিত হয়? ক্রয়ক্ষমত। হর তন্ত £ বিনিমগ্রহারের উঠা-নামা £ 
বিনিময়হার পরিবর্তনের সীমাঃ কাগজী মুদ্রামান ও বিনিময়হার 
নির্ধারণ £ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ | 


বিষয় প্‌ঠাঁ 

পরিশিষ্ট 

আস্তর্জাতিক মনিটারি ফাণ্ড *** --* ৪০৬---৪০৭, 
আন্তর্জাতিক মঙ্জিটারি ফাঁণ্ড। 


দিচত্বীরিংশ অধ্যায় 
ব্যবসায়চক্র_." - :- ৪০৮--৪১৭ 
ব্যবসায় চক্রের বৈশিষ্ট্য £ ব্যবসায়চক্রের কারণ সম্বন্ধীয় তত্ব ঃ 
খতৃমুলক তত্ব ঃ অতি সঞ্চয় অথবা অল্পভোগ তত্ব ঃ আধিক তত্ব: 
আশা-নিরাশ। মনোভাবতত্ব £ আধুনিক তত্ব ঃ ব্যবলায়চক্রের 
কারণ: সমাধানের উপায়। 

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 


বেকার সমস্যা ও পূর্ণ-নিয়োগ ** ৮০" ৪১৮--৪২৫ 
বেকারের শ্রেণীবিভাগ : বেকার সমস্তার কারণ £ বেকার সমস্থা 
সমাধানের উপায়ঃ পুর্ণ নিয়োগ £ পূর্ণ নিয়োগের পন্থা। 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় 


সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি  **- '** ৪২৬--৪৩২ 
সরকারী ও বেনরকারী আয়ব্যয়ের নীতির পার্থক্য ঃ ন্যুনতম 
ব্যয়নাতি £ সর্বাধিক স্থবিধানীতি £ পূর্ণ নিয়োগের নাতি £ জাতীয় 
আয় বণ্টনের সমত]। 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 


সরকারী ব্যয় ও আয়ের বিশ্লেষণ **" *** ৪৩৩--৪৫২ 
সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ : সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় ঃ 
সরকারী আয়ের উৎস ও করনীতি £ করস্থত্র ঃ করশীতি ঃ কর ও 
ত্যাগনীতি £ অন্যান্ত করনীতি ঃ আনুপাতিক করনীতি £ বর্ধমান 
করনীতি £ এককর ব্যবস্থা বনাম বহুকর ব্যাবস্থা: উত্তম কর 

বাবস্থা £ করদানের সম্টিগত ক্ষমত|। এ 
ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় 

'করের ভার ও চালন »,” ০৮০১ * ৪৫৩-_-৪৬৪ 
জ্সত্াক্ষ ও পরোক্ষ কর £ প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ ঃ পরোক্ষ, 
করের গুণাগুণ: পরোক্ষ করের দোষ: পরোক্ষ কর ও আথিক 
উন্নতি: করতার সম্পর্কে সাধারণ নীতি: পণ্য করের ভার: 


টি ও 


্ বিষয় পৃষ্ঠা 
জমি এবং বাড়ির উপর করের ভার ; একচেটিয়। কাঁরবারের, উপর 
করভার £ আমদানি ও বপ্তানি শুক্কের ভার। 
সগ্ুচত্বারিংশ অধ্যায় 


» বিশেষ করের ফলাফল--পরোক্ষ কর_ --- ৪৬৫-- ৪৭৯ 
করের ফলাফল £ আয়কর £ আয়করের ফলাফল £ উত্তরাধিকার 
কর বা মৃতসম্পত্তি করঃ এই করের ফলাফল : রিগনানো স্বীম : 
ব্যয়কর £ কান্টম্স বা আমদানি-রপ্তানি কর: উত্পাদনকর £ 
বিক্রয় কর। 
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় 
সরকারী ঝণ_ রা হি রর ৪৮০--৪৯৬ 
বিভিন্ন প্রকারের সরকারী খণ £ সরকারী খণের শ্রেণীবিভাগ £ 
সরকারের কথন ধার কর উচিত? যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে ধার বনাম 
করঃ সরকারী খণের ভার: বৈদেশিক ও দেশীয় খণের ভাবের 
পার্থক্য ঃ সরকারী খণের অর্থনৈতিক ফল: খণ-পরিশোধের 
পদ্ধতিঃ খণের রূপাস্তকরণ£ মূলধন করঃ সমতাযুক্ত বনাম 
সমতাহীন বাঁজেট £ 
নবচত্বারিংশ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ -** ৪৯৭--৫০১ 
বাষ্ট্র ও শিল্প |শল্পের জাতীয়করণ ঃ বরাষ্ট ও শ্রমিক: রাষ্ট 
এবং সমাজ সেবামূলক কাধ ; রাষ্ট্র ও আন্তর্জীতিক বাণিজ্য : রাষ্ট্র 
ও আয়ের অসাম্য £ যুদ্ধ ওরাষ্ট্রঃ রাষ্ট ও ব্যবসায়-চক্র। 
পঞ্চাশৎ অধ্যায় 
রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা *** টি ৫০২--৫০৬ 
পরিকল্পনার সংজ্ঞ! £ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান : 
পরিকল্পনাকারী বনাম পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক সংস্থা ঃ অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার গুণাগডণ। 
একপঞ্চাশৎ অধ্যায় 
“সমাজতন্ত্রবাপ তু টঠ «০৭--৫১৫ 
সমাজতন্ববাদ কি? মাঝ্স ও সমাজতন্ত্রবাদঃ সমাজতন্ত্রের 
প্রকারভেদ ই সোভিয়েট রাঁপিয়ার সাম্যবাদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
দ্রব্যমূল্য নির্ণয় £ গুণাগুণ £ মিশ্রতন্্র বা মিশ্র অর্থনৈতিক সংস্থা । 





গু 
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প্রথম অধ্যায় 
অথশান্ত্রের সংজ্ঞ। ও অন্যান্য বিষয় 


(70991716101) 900 06181” 11160 7010109 ) 


অর্থশাস্ত্রের অজ্ঞ (1০501161010 096 1500110111103) 2 অর্থ সন্বঙ্গীয় 
আলোচনাকেই অথশাস্ম বলির! মনে কবা স্বাভানিক। অর্থ খলিতে 
টাকাঁকড়ি বুঝায় । অর্থশাস্ত্বের আদিমযুগে কোন কোঁন লেখক যে ঠিক 
এই অর্গেই এই শাশ্টের আলেচন। করিয়।ছিলেন উহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
উাহাদের মতে টাকাঁকটি উপার্জন ও ঝ)য়ের মূলে আছে মাঠষের স্বার্থবৃ্ি 
এব এই স্বাথবৃদ্ধির 'প্ররৌচনায় মাঁহয কেবলই অর্থের সন্ধানে ঘোরে এবং 
পর্বপ্রকারে আধিক ক্ষতি এডাইবাঁর চেষ্টা করে। এই ধরণের অর্থান্বেধী 
স্বার্থপর মানুষের কার্ধকলাপের আলোচনাকেই তাহাবা অর্থশাপ্বের বিষয়বস্ত 
বলিয়। মনে করিতেন | এইগন্য উনবিংশ শতাব্দীতে মহামতি কাঁলাইল, 
রাঞ্জিন প্রভৃতি ইতরাঁজ লেখকেরা 'অর্থশাপ্্কে অতি নাচ জাতীয় শাম বালয়। 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

অর্থশাপ্রেব এই সংজ্ঞ। যে ভূল্প তাহা! অতি সহজেই দেখান যাঁয়। যাহারা 
এই শাস্ত্রের আলোচনা করেন তাহার] অর্থ শব্টি একটি বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করেন। তাহাদের নিকট অর্থ কথাটির অর্থ টাকাকডি নহে। 
ধে সমস্ত দ্রব্য মানুনের অতাঁব মোচনে লাগে অথচ যাহার যোগান চাহিদার 
তুলনায় অপ্রচুর, অর্থ বলিতে তাহারা এই দ্রব্যগুলি বুঝেন। এই সমস্ত 
দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন ও তোগকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কর্ম তাহাই 
অর্থশান্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অধিকাংশ লোকই সাধারণভাবে স্বার্থান্বেষী 
সন্দেহ নাই । কিন্ত তাহারা ধে সব সময়েই কেবল স্বার্থের সন্ধানে ব্যস্ত 
ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা হ্রিক ষে বহু কাজেই আমর! 
লাভক্ষতি ও টাকাঁকড়ির হিসাব করিয়। চলি। কিন্তু তাই বলিয়া! আমর। 
যে সব বিষয়েই এইগাবে চলাফেরা করি তাহা বলা অন্যায় হইবে। 
স্বার্থনি-স্বার্থ, লাভক্ষতির হিসাব ও বেহিসাব-সব কিছুতে জড়ান সাধারণ 
মানুষের কাজের আলোচনাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্ত। 


২ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


. কিন্তু মান্থুষ জীবনে বহু প্রকারের কাজ করে। তাহার সমস্ত কাজের 
ক্তখ্যান্ুসন্ধানই কি অর্থশান্ত্রের আলোচ্য বিষয়? কোন লেখকই ইহ! দাঁবি 
করেন না। তাহারা কতকগুলি বিশিষ্ট ধরণের কর্মের তথ্যাুলাচনাই 
তাহাদের শাস্ত্রের বিষয়বস্ত বলিয়৷ মনে করেন । মামুযেরকোন্‌ কোঁন্‌ কর্মের 
আলোচন] অর্থশাস্ত্বের অন্তর্গত? ইংরাঁজ লেখক অধ্যাপক রবিন্সের মতে 
এই সমস্ত কর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, মানুষের অভাববোধ 
হইতেই এই সমস্ত কর্মের উদ্ভব হুইয়াছে। অভাব মোচনের উদ্দেশ্টে 
মাচযকে যে যে কর্মে লিপ্ত থাকিতে হয় ইহার আলোচনাই অর্থশাস্ত্রের 
উদ্দেশ | দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত জিনিন আমাদের অভাব মিটাইতে পারে 
ইহাদের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। সকল লোকের সমস্ত 
অভাব মিটাইতে ধত জিনিসের প্রয়োজন তাহ। আমাদের নাই। এই 
ন1] থাকার কারণ জিনিস তৈয়ারির উপকরণগুলির অপ্রাচুর্য। প্রয়োজনমত 
জমি, মূলধন প্রভৃতি উত্পাদনের উপকরণ আমাদের নাই। তৃতীয়তঃ, 
উৎপাদনের উপকরণগুলি শুধু যে অপ্রচুর তাহ নহে, এই অপ্রচুর 
উপকরণগুলিও আবার বিভিন্ন প্রকারে বা কাজে ব্যবহার কর] যাঁয়। 
ভারতবর্ষে চাঁষের উপযোগী জমির পরিমাণ লোকসংখ্যার তুলনায় কম। 
ইহার মধ্যে অধিকাংশ জমির প্লটই নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। বাংল 
দেশের অনেক জমিতে পাট কিংব! ধান ছুই-ই চাষ কর! চলে। কিন্তু পাট 
চাঁষ করিলে ধান চাষ কর! যায় না, কিংবা ধান লাগাইলে পাট চাষ 
চলে না। পাট ও ধান দুইটি শশ্য একই সময়ে একই জমিতে চাষ কর! 
সম্ভব নহে বলিয়! কোন্টির চাঁষ করিব, কোন্টি করিব না ইহা আমাদের 
ঠিক করিতে হুইবে। আমাদের অভাবের সীমা নাই। কিন্তু অল্প সময় 
ও অপ্রচুর উপকরণের জন্ সমস্ত অভাব পুরাপুরি মেটান সভব হয় না। 
সেইজন্য কোন্‌ অভাবটি পূরণ করির কোন্টি করিব ন! প্রত্যেককেই এই 
সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং বহুক্ষেত্রেই ছুইটির মধ্যে একটিকে 
বাছিয়। লইবার প্রশ্ন* উঠে। যেটুকু মূলধন আমরা কষ্ট করিয়! সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হই ইনার মধ্যে কতটুকৃই বা কৃষির উন্নতিতে লাগাইব-_ 
কতটুকু শিল্পপ্রলারের কাঁজে বিনিয়োগ কর] হইবে এবং রেলওয়ে ও অন্যান্য 
যানবাহনের উন্নতির জন্তই বা*কি ব্যয় করা যাইবে--এই সমস্ত সমস্যার' 
সমাধান খু'জিতে হয়। এইনপ বিভিন্ন পথের মধ্যে কোন্টিতে আমরা, 


- অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয় ৩ 


চলিব তাহ! ঠিক করিতে হইলে কোন্‌ পথে গেলে কি হইতে পারে 
তাহ! জান! দরকার হুঁয়। আরে! ১০০ কোটি টাক। কৃষিকার্ষে লাগাইব না 
শিল্পপ্রসারে ব্যয় করিব? তাহা ঠিক করিতে হইলে ক্কষিকার্ধে কত বেশি 
ফসল মিলিতে পান্ধেও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কত বাড়িতে পারে তাহা 
জানিতে হুইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টিকে বাছাই করিয়! 
লইব তাঁহ। ঠিক করিতে হইলে জিনিসগুলির লাঁভলোকসানের খতিয়ান 
দেখিতে হইবে । এই হিসাব দেখিতে হইলে ইহাদের মূল্যনির্ধারণের 
প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক রবিন্সের মতে এই মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি 
(01101715 0:০9০655 ) অর্থশান্ত্রের বিষয়বস্ত। অভাব মোচনের উপযোগী 
উপকরণের অপ্রাচুর্ধ বা স্বল্পতার জন্য সাধারণ মানুষ যে ভাবে নানা ধরণের 
কাজ করে অর্থশাস্ত্রে  হারই আলোচন। কর! হয়। 

অর্থশান্ত্রের সংজ্ঞালোচনার সময় আরো কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! 
প্রয়োজন। অর্থশাসন্ত্র উপকরণের অপ্রাচুর্ধকে কেন্দ্র করিয়া! অভাব মোচনের 
জন্য মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার কথা আলোচন! করে। কিন্তু এই উপকরণ ব! 
তাহ] হইতে উৎপন্ন ভ্রব্যকে যে বাস্তব (2785119]) হইতে হইবে ইহ! 
নহে। বহু অবাস্তব দ্রব্য আছে যাহার দ্বার আমাদের অভাব মেটে অথচ 
যাহার যোগান অপ্রচুর। অর্থশান্ত্রে এই সমস্ত অবাস্তব দ্রব্য লইয়াও 
আলোচন। হয়। ওন্তাদ ফৈয়াজ খ। সাহেবের স্মধুর কঠসংগীতে সংগীতজ্ঞ 
ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ। ইহার জন্য অনেকেই সাধ্যাহছসারে অর্থব্যয় করিতে 
রাজী আছেন। কিন্তু ইহাকে বাস্তব পদার্থের পর্যায়ে ফেল] চলে না। 
অর্থশাস্ত্রে বাস্তব, অবাস্তব, সর্বপ্রকারের দ্রব্য বা উপকরণের আলোচন। 
করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কল্যাণ যাছ। দ্বার বাড়ে শুধু কেবল এই 
শ্রেণীর কর্ম আলোচনা কর। অর্থশান্ত্রের উদ্দেশ্ট নহে । দেশের ধনসম্পদ 
বাড়িলে কল্যাণও বাড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা! সব সময়ে সত্য নহে। 
এমন অনেক অর্থনৈতিক কর্ম আছে যাহাতে মানুষের ও সমাজের কল্যাণ 
কমে, বাড়ে না। মদ তৈয়ারি ও বিক্রয় করার কাজ সাধারণতাবে 
অর্থশান্ত্রের আলোচ্য। কারণ মদের জন্য চাহিদ। আছে ও সকল মছপায়ীর 
আকাঙ্খা মিটাইবার মত মদ তৈয়ারি হয় না। হথতরাং মদকে কেন্দ্র করিয়া 
যে কর্ম ভাহা অর্থশান্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কিন্ত এই কর্মের ফলে 'মাচুষের 
তথা সমাজের কল্যাণ হয় একথা বল যায় না। জ্ুতরাং মানবসমাজের 
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যাতে কল্যাণ হয় কেবলমাত্র এইরূপ কর্মের আলোচনা যে অর্থশাস্ত্রের 
,বিষয়বস্ত তাহ! ঠিক নয়। সুতরাং যে সমস্ত বাস্তব জ্রব্যের ধারা সমাজের 
কল্যাণ হয় কেবলমাত্র তাহাদের কারণ অনুসন্ধানকে (০0869 ০% 
1125115] 61915 ) অর্থশাস্ত্ব বলে না। দ্রব্যটি বাস্তব কিংবা অবাস্তব, 
কর্মটি কল্যাণময় কিংবা অকল্যাণময়,ইবাঁর €োনটির প্রতিই অর্থ- 
শান্ত্ীনুধ্যায়ীর বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর 
হইলেই তাহা অর্থশাস্থের আলোচনার বিষয়। 
ও অধ্যাপক রাঁবন্সের মতে নানাভাবে ব্যবহারোপযোগী অপ্রচুর ভ্রব্যাদিকে 
কেন্দ্র করিয়া যে কম ইহার আলোচনাই অর্থশাস্ত্র।) মানুষের অভাব অনস্ত। 
কিন্ত অভাব মোচন করিতে পারে এইব্ধপ উপকরণ অগ্রচুর। সুত্তরাং এই 
উপকরণগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের রীতিমত হিমাব করিয়া চলিতে 
হয়। অপ্রচুব বলিয়াই কোন জিনিল ্বচ্ছন্দে ব্যবহার বাব্যয় করাযায় না। 
প্রতিপদে হিসাব করিয়। পরিমিত ব্যয় করিতে হয়। অপ্রচুব উপকরণের 
পরিমিত ব্যয়ের সমস্যাসম্বন্ধীয় আলোচনাঁই অর্থশান্ত্র (15০010111105 19 1116 
5600 0£ (02 13101915175 ০? €00110101151115 )। কিন্তু কোন কোন 
লেখক অর্থশান্্বের এই সংজ্ঞাকে পুর্ণ মমর্থন করেন না। তীহাদের মতে 
মিতব্াযয়ের অমশ্যা বন প্রকারের এবং ইহাঁদের মধ্যে সকল সমস্তাঁকে 
অর্থনৈতিক বলা যায় না। আমাদের অনেক সময়েই হিসাব করিয়া কম কথা 
বলিতে হয় ;-_যাহ। বলিতে চাই ভাঁহ1 বলিবার সময় ব1| স্থযোগ থাঁকে না। 
এই যে বেশি কথাকে কম করিয়া! বলিবার সমস্যা ইহাকে অর্থনৈতিক 
সমন্তা বলে না। স্থতরাং মিতব্যয়িভার সমন্তামাত্রই অর্থনৈতিক সমস্ত! 
নয়। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে যেগুলি অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচ। হয় 
ইহাদের আলোচনাঁই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু । 

নানা কারণে বহু বিষয়ে লোককে হিসাব করিয়া চলিতে হয়। ইহার 
সমস্ত কিছু লইয়া আলোচন1 কর! অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্ত নয়। অভাব 
মিটাইবার উপযোগী উপকরণের অপ্রাচুর্ষের জন্য মানুষকে বহু ধরণের কাজ 
করিতে হয়। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে যেগুলি অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা 
হ্য়, কেবলমাত্র তাহাদের আলোচনাই অর্থশান্ত্রে স্ত্রেকর] হয়। ্‌ 

- সুতরাং অর্থশাস্থে আমর! সেই সব সমস্যার আঁলোঁচন৷ করি, যাহা আমাদের 
অভাব মিটাইবার উপযোগী জিনিনের অপ্রাচুর্যের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। 
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আমাদের অভাবের& সীমা নাই। কিন্ত সেই অনুপাতে জিনিসপত্র শবং 
উৎপাদনের উপাদানগুলির সরবরাহ অনেক কম। আবার বহু জিনিস 
নান। ভাবে ব্যবহার করা যায়, উৎপাদনের উপাদান নাঁন! শ্রেণীর জিনিস 
উৎপাদনের কাজে লাগান যায়। কাঁজেই আমাদের প্রতিপদে হিসাব করিয়! 
চলিতে হয়_কোন্‌ জিনিসটি কিভাবে কতটুকু ব্যবহার করিব ও কোন 
উপাদান কি জ্ত্রব্য উৎপাদনে লাগাইব। আমাদিগকে প্রতিদিন এই 
ধরণের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়) এ সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য 
আমবা নান! প্রকারের কাঁজ করি । অবশ্য এই ধরণের সব কাজই অর্থশাস্ত্রের 
পঠিতব্য বিষয়ে পডে না । যে সমস্ত কাজে অর্থের ব্যবহার করা হয় তাহাই 
অর্থশাস্ত্রের আলে|চ্য বিষয় । 

( সাধারণতঃ জিনিসপত্রের বিনিময়ে অর্থের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। 
কেনাবেচা করিতে গেলেই টাক! লাগে । এইজন্ত কোন কোন লেখক 
বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্ের মূল পাঠ্য বিষয় হইতেছে টাকা। টাকাকে 
কেন্দ্র করিয়া জিনিসপত্র কেনাবেচার আলোচনাই অর্থশাস্ত্র। কিন্ত ইহার 
ছারা অর্থশান্ত্রের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না এবং ইহা! করা উচিতও হইবে 
না। জিনিসপত্রের সরবরাহ অভাবের তুলনায় অপ্রচুর বলিয়।৷ আমরা 
পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করিয়া অভাব মিটাইবার চেষ্টা করি। এই 
বিনিময়ের মাধ্যম হইতেছে টাকা। সেই জন্য অর্থশীস্ত্রী অনেক সময় টাকার 
কথা আলোচনা করেন। কিন্তু তাই বলিয়। টাঁক। সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচন! 
করাই অর্থশান্ত্রের মূল লক্ষ্য-_ইহ1 বলিলে ভুল কর! হইবে। জিনিসপত্র 
বিনিময় করিতে টাঁকার ব্যবহার করিতে হয়। আবার অনেক সময়ে টাকার 
পরিমাণ কমবেশি হওয়ার ফলে জিনিস বিনিময়ে নান। বিশৃঙ্খল। দেখ! দিতে 
পাঁরে। কিন্তু কেবলমাত্র টাকার কথ! আলোচনা করাই অর্থশান্ত্রের মুখ্য 
উদ্দেশ্য নহে। অপ্রচুর দ্রবাপামগ্রী দিয়! প্রচুর অতাব মিটাইতে হইলে ষে 
সমন্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই লমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া স্বাছ্গষের যে কাজ তাহাই 
অর্থশান্ত্রেরে আলোচ্য বিষয়। ঠিকমত অতাব মিটাইতে গেলে বছ জিনিস 
বিনিময় করিতে হয়। এই বিনিময়ের উদ্দেশ্ত অভাবের সম্যক পরিপৃতি। 
টাকা থাকিলে বিনিময়ের কাজ সহজ হয়* সন্দেহ নাই। কিন্ত টাকা না 
থাকিলেও বিনিময় কর চলে। স্ৃতরাং অর্থশাস্ত্র কেবল টাকার শান্তর নহে। 
অভাবের প্রাচুর্য ও ব্রব্যসামগ্রীর অপ্রাচুর্ধের জন্য আমাদের বন্ৃ.বিষয়ে হিসাব 
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কাণ্িতে হয় এবং এই হিসাব ঠিকমত করিতে গেলে নানাভাবে নান। দ্রব্য ও 
' উপকরণ বিনিময় করিতে হয়। এই প্রাচুর্য ও অপ্রাচুরধ, হির্সাব ও বিনিময় 
ইহাদের কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কাজ আমর! করি ও য়ে সমস্। আঁমাদের 
সমাজে উপস্টিত হয়__ইহাদের আলোচনাই হইল এই শাস্ত্রের আসল লক্ষ্য। ) 

অর্থশাস্ত্ ও নীতিনিধ্ণরণ (00100922109 9110 [০9110) £ অধ্যাপক 
রবিন্সের মতে অর্থশাস্ত্রী কোন ব্যবস্থা উচিত কোনটি অঙ্গচিত ইহার 
আলোচনা করিবেন ন1। তাহার কাজ হইতেছে বিভিন্ন পন্থ! বা নীতির ফলাফল 
বিচার করা। আমাদের প্রচুর অভাব। কিন্ত অভাঁব মিটাইবার উপযোগী 
সামগ্রী অপ্রচুর এবং এই অপ্রচুর সামগ্রী বিভিন্ন কাঁজে ব্যবহার করা যাঁয়। 
ভিন্ন ভিন্ন কাঁজে ব্যবহার করিলে কি ফল পাওয়। যাঁইবে--অর্থশাস্ত্রী ইহাঁরই 
আলোচন! করেন বা তাহার কর] উচিত। কোন ব্যবস্থা ভাল কি কোনটি 
মন্দ-কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে কি নীতি অবলম্বন কর! উচিত-_- ইহা 
অর্থশান্ত্রেে আলোচ্য বিষয় নয়। সে বিচারের ভার নেতা বা দেশের কর্ণধার 
স্বরূপ ধ্যক্তিরা করিবেন। নীতি নির্ধারণ অর্থশাস্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ন]। 

বহু লেখক এই মতের সমর্থন করেন না। অর্থশাস্ত্রী শুধু কেবল জ্ঞান 
আহরণের উদ্দেশে শাস্ত্র আলোচন! করেন না। দেশের অর্থনৈতিক 
সমন্তযাগুলির সমাধান কি ভাবে কর! যায়--লোকের দুঃখ দারিদ্র্য কি ভাবে 
নিবারণ কর! যায়__অর্থশীস্ত্রীর উচিত এ বিষয়ে আলোচন। করিয়। নিজের 
ন্বচিস্তিত মত প্রকাশ করা। কি নীতি অবলম্বন করিলে এই সমস্যাগুলির 
আশু সমাধান মিলিতে পারে--এই পরামর্শ দেওয়! অর্থশান্ত্রীর পক্ষে যতটা 
সহজ অন্ত লোকের পক্ষে ততট1 নছে। “সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার দিকে 
যখন আমরা তাকাই তখন আমাদের মনে দার্শনিকের মত জ্ঞান লাভের 
ইচ্ছা! হয় না। বরঞ্চ শরীরবিজ্ঞানীর মত ছুঃখ নিবারণের জন্য জ্ঞান লাভের 
ইচ্ছাই হওয়া স্বাভাবিক ।” 

অর্থশাস্ত্র কি বিজ্ঞান ? (15 ০০011015109 ৪ 50161006?):-_অর্থশাস্ 
বিজ্ঞান ন| কল! (215 ) এই বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
বহিঃপ্রককতি অথবা! অন্তঃপ্রক্কতির কোঁম বিষয়ের পরীক্ষা, প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদি 
দ্বার! শৃঙ্ধখলিত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। গপ্ররতির কোন বিভাগের সমন্ধপতা 
বিচার করাই বিজ্ঞানের কাঁজ এবং এইগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। 
পদ্দার্থবিষ্তা একটি বিজ্ঞান। বছিঃপ্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম আলোচন! করাই 
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ইছাঁর কাজ। অমনেঞ্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনোৌজগতের নিয়মগুলির ক্রি 
আলোচন! কর! | মামুষের ঠৈনন্দিন কার্যকলাপের নিয়মকাহুনগুলি বিচার 
করা অর্থশাস্ত্রের কাজ। সুতরাং ইহাকেও বিজ্ঞান বল! উচিত। . 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর! যে সব বিষয় লইয়া আলোচন! করেন সেগুলি মাপ 
করা সম্ভব। তাহারা গবেষণ! করিয়া নিজেদের সিদ্ধান্ত যথার্থ কিন! স্থির 
করিতে পারেন। মানুষের যে সব কাজকর্ম লইয়। অর্থশাস্ত্রে আলোঁচন! কর! 
হয় তাহাদের আধিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সেইজন্য সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলির মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্বাপেক্ষা নিভূলি। কিন্তু এই মাপ নিতূঁলি নয়। 
নিভূলিভাবে মানুষের মন মাপা যায় না। অতএব যদ্দিও অন্যান্য সামাজিক 
বিজ্ঞানের তুলনায় অর্থশাস্্ব নিভূর্ল, তবুও ইহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির মত 
অতট] নিভূল নয়। কারণ মাগ্বষের মন অত্যন্ত জটিল। টাক! পয়সার 
দ্বার! মনকে কখনও নিভূলভাবে মাঁপা যায় না। 

অর্থশাস্ত্রের স্ত্রগুলি সর্বাবস্থায় ঠিক হয় না নলিয়! অনেকে ইহাকে বিজ্ঞান 
বলিতে চাহেন না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে অনেক সাধারণ নিয়ম পায়! 
যায়। কিন্তু অর্থশাস্্ে নিভূল কোন নিয়ম নাই। মাহ্ষের শ্বাধীন ইচ্ছা 
আছে। সুতরাং একই অবস্থায় সকলে একই রকম কাজ করেনা। ইহা 
সত্বেও যে কয়েকটি নিয়ম বাহির করা! যায় ইহার তিনটি কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, মানুষের সব কাজ তাহার ইচ্ছার অধীন নয়। ইচ্ছা করিয়া আমরা 
হ্বথী অথব। দুঃখী হইতে পারি না। আহার করিলে ক্ষুধা মিটিবেই। এই 
সব অনিবার্য অভিজ্ঞতাগুলিই অর্থনৈতিক নিয়মের ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, 
আমাদের কয়েকটি অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
হয়, যেমন ক্রমহীসমাঁন উৎপাদনের নিয়ম। তৃত্তীয়তঃ, স্বাধীন ইচ্ছ! মানে 
অযৌক্তিক ইচ্ছ! নহে। আর অযৌক্তিক কোন কিছু করিলেও সম্ভাবতার 
গাণিতিকঃ নিয়ম অনুসারে ইহার হিসাঁৰ আমরা করিতে পারি। কিন্তু 
সাধারণতঃ মানুষ যুক্তিসম্মত কাজই করে। যেখানে,সম্তা সেইখানেই আমরা 
জিনিসপত্র কিনি। নেইজন্য ভবিষ্যতে মানুষ কি করিবে তাহার আভাস 
পাওয়! যায় এবং কয়েকটি সাধারণ নিক্কমের সন্ধান পাই। 

অর্থশাস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়েই সত্য হুয় না। কিন্তু তাহারু অর্থ ইহ! 
'নহে ষে অর্থশাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক আলোচনা | যে ঘটন! ঘটিল ইহার পিছনকাঁর, 
কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্তই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয় নাই। 


৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


জংববিদ্যা বা বাঘুবিজ্ঞানের ভবিব্যদ্ধাণীগুলিও অনেক,সময়ে সত্য হয় না। 
« সেইজন্য কেহ জাববিগ্ঠা ব! বায়ুবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয় একথা*বলেন না। 

ঘৃণিবাত্যার কথ! যতদিন আগে বলা যায় ইহাঁর অনেক আগেই ব্যবশায়ে 
মন্দার ভাব আসিবে কিন! তাহা বলা যায়। বৈজ্ঞানির্কও অর্থশান্ত্রীর কাজ 
একই-_-প্রদত্ত বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ করিয়! সাধারণ নিয়ম বাহির করা। 
অতএব নিভূ্ল ভবিষ্যদ্ধাণী করিতে পারে না বলিয়া অর্থশাপ্ত্র বিজ্ঞান নয় 
একথা বল] চলে না। 

অর্থশাস্ত্ের সুত্র ( 1+00110911110 175) 2 প্রত্যেক বিজ্ঞানের কতক- 
গুলি নিয়ম আছে। অথশাস্ত্রেও কতকগুলি নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়। 
এই নিয়মগুলির প্রকৃতি কি? নিয়ম কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ইহা সমাজের কতকগুলি বিধিনিষেধকে বুঝাইতে পারে। ইংলগডের 
শাসনতগ্ের অলিখিত আইনগুলি এই পধায়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রিকেট 
অথব। অন্থাগ্ত খেলার পদ্ধাতর মত ইহার কতকগুলি পদ্ধতিকে নিয়ম বলা হয়। 
তৃতীয়তঃ, কার্ধকারণ সম্পর্কেও নিয়ম বলে, যথা পদার্থবি্ভার নিয়মাবলী । 

অর্থশান্ত্রে নিয়ম কথাটি তৃতীয় অথে ব্যবহৃত হয়। কেন বিশেষ কারণ 
উপস্থিত হইলে নিমুলিখিত ফল দেখ! যাইবে ইহাই এই শাপ্ের নিয়খের 
বক্তব্য। পদার্থ বিজ্ঞানেও এই অথে ই নিয়ম কথাটি ব্যবহার করা হয়। অন্য 
কোন পরিবততন না ঘটিলে উদ্জান ও অশ্রজানের সংমিশ্রণে জল পাওয়া যায়। 
ইহ রসায়নের নিয়ম । অথশাস্ত্রেত বলে যে অন্য কোন কারণ ন| থাকিলে 
দায় বাঁড়ার ফলে চ'হিদ1 কমিবে। রপায়নের নিয়ম যাঁদ প্রাকৃতিক নিয়ম 
হয়, তাহা হইলে অর্থশা স্তরের নিয়মই এ অথে প্রাকৃতিক নিয়ম । 

কিন্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মত অর্থশান্ত্রের নিয়মাবলী ন্ভূলি নয়। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অগুপরমাগু লইয়া আলোচন। করে। অধুপরমাণুর কোন 
পরিবর্তণ নাই। অর্থশাস্ত্রে মানুষের কার্যকলাপের আলোচন। করা হয়। একই 
অবস্থায় একজন লোক হুয়ত যে ভাবে কাঁজ করে, অন্য লোক সম্পূর্ণ তিন্ন ভাবে 
কাজ করিতে পারে । সুতরাং মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন পাধারণ 
নিয়ম সবাবস্থায় বহাল থাকবে হঠ] বলা পঙ্ভব নয়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা 
অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন কুরিতে পারে। কিন্ত অণুর গুণাবলী মানুষের 
চেষ্টায় পগিবতিত হইবে না । এইজন্য অথশাজেের নিজ প্রা+তিক বিজ্ঞানের 
ন্ষমাব্নীর মত [ভুল ম্যু। 


০ 
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“অর্থশান্্ের নিয়য়াবলীকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে জোয়ারভাটার নিয়্মর 
সহিত তুলনা! করা চলে ।” মানুষের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল এবং তাঁহার কার্ধ- 
কলাপ নিত্য পরিবর্তনশীল। মানুষের এই পরিবর্তনশীল কারধ-কলাপ্বই 
অর্থশাস্ত্রের নিয়মণ্ীনির ভিত্তি। অতএব এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে বলে যে অন্ত কোন কারণ ন] থাকিলে দুইটি বস্তু একটি 
নিদ্দিট গতিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে । এই নিয়ম এত নিভু যে 
গাণিতিকেরা গ্রহ-উপগ্রহের গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। এই 
হিসাব কদাচিৎ ভূল হয়। অর্থশান্ত্রে এইরূপ কোন নিভু নিয়ম নাই । 

অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলিকে জোরারভাটাঁর নিয়মের সঙ্গে তুলন! করা যায়। 
স্য ও চন্দ্রের প্রভাবে দিনে ছুইবার জোয়ারভাট! হয়। পুণিমা এবং 
অমাবন্যায় জোয়ারের বেগ বাড়ে । হাওয়া পুলের নিকট কখন জল সবচেয়ে 
উচু হওয়। সস্ভব তাহা' পূর্ব হইতে জান যাঁয় বটে, কিন্তু তাঁহা সব সময়ে ঠিক 
নাও হইতে পারে । কেমন! অজ্ঞাত কারণে ঠিক সময়ে জোয়ার না আসিতে 
পারে। বঙ্গোপপাঁগরের প্রবল বাঁতাঁমের ফলে জোয়ার অস্বাভাবিক ভাঁবে 
বাড়িতে পারে । মাহষের ব্যবহারের বেলাও এই কথা খাটে। নানাপ্রকাঁর 
অজ্ঞাত কারণে মাশ্ষের ব্যবহারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। 

অর্থশাস্তের নিয়মাবলী প্রধানত? আনুমানিক (1১০০5020510 12ও 
717 595617112]15 111)011561021 ) 2 অথশাস্ত্রের সব নিয়মেই “অন্ঠান্ত- 
বিষস্ স্থির থাকিলে” এই ধারাটি যোগ করা থাকে । অর্থাৎ আমরা বলি যে 
বিশেষ কারণে বিশেষ একটি কাঁধ ঘটিবে যদি ইত্যবসরে অন্য বিষয়ে কোন 
পরিবর্তন না হয়। কিন্তু এই বিশেষ কার্য ঘটিবার পূর্বেই অন্ত বিষয়ে কিছু 
ন। কিছু পরিবর্তন ঘটেই। সুতরাং কোন ঘটনাঁর ফলে যে এইবূপ ঘটিবেই এ 
সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী কর! সম্ভব নয়। সেইজন্য অর্থশান্ত্রের নিয়মগুলিকে 
অনেকে আহ্ুমানিক বলেন। আহ্থমানিক এইজন্য যে ইহাদের সভ্যত। 
অনেকাংশে পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত কারণের, উপর নির্ভর করে। 
হাঁসমান উপযোগিতার নিয়মের কথাই ধরা যাঁক। এই নিয়ম অনুসারে 
জিনিসের ংখ্য। অথব। পরিমাণ বৃদ্ধির স্কলে প্রান্তিক উপযোগিতা হাস পায়। 
কিন্ত কোন সংখ্যা হইতে প্রান্তিক উপযোগিতা হাস পাইতে আরম্ভ করিবে, 
একথ। এই নিয়ম হইতে জানা যায় ন।। এমনও হইতে পারে ষে রুচির 
পরিবর্তনের ফলে প্রাস্তিক উপযোগিতা না। কমিয়। বাঁড়িতে আরস্ত করিজ। 


ধর” 
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২ কিন্ত আন্নমানিক বলিয়াই নিয়মগুলি অবাস্তব অর্থবা প্রয়োগের অযোগ্য 
নহে। অন্তান্ত বিজ্ঞানের নিয়মগুলিও আহ্মানিক। অবস্থার*ৎ কোন 
পরিবর্তন হইবে না এই কথা ধরিয়া লইয়াই বৈজ্ঞানিক কার্ধকাঁরধ ' সম্বন্ধ 
নির্ধারণ করে। একটি কারণকে আলাদা! করিয়! লইয়া“ইহার ফল কি তাহা 
অন্থপন্ধান কর! হয় এবং ইত্যবপরে অন্ত কোন পরিবর্তন হয় নাই এই কথ। 
ধরিয়া লয়! হয়। এই অর্থে সব নিয়মই আহ্থমানিক। পদার্থবিদ্যাঁয় বলা 
হয় যে ছুইটি বস্ত নির্দিষ্ট শক্তিতে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বাস্তবিক 
তাহ! নাও হইতে পারে। মাধ্যাঁকর্ষণ নিয়ম অন্থনারে সব জিনিস নীচে 
নামে না। বায়বীয় চাপ বাধ] দিতে পারে । বিশেষ চাপ এবং তাঁপ বর্তমান 
ন৷ থাকিলে উদ্জান ও অম্রজানের সংযোগে জল ন৷ পাঁওয়। যাইতে পারে। 
কিন্ত সেইজন্ত কেহ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অথব1 রাসায়নিক নিয়মকে অবাস্তব 
অথব! অব্যবহাধ বলে না। অবস্থার জটিলতার জন্ত নিয়মিত ফল ন1] ফলিতে 
পারে। স্ৃতরাং লব বিজ্ঞানের নিয়মাবলীই আশ্গমানিক। শুধু পার্থক্য এই 
'ষে অর্থশাস্ত্রে অনুমানের পরিমাণ অধিক। পদার্থবিগ্ভা় জটিল কারণ 
থাকিলেও তাহাদের গতি নির্দিষ্ট করিয়া! বল] যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে অনেক 
জিনিসই লঠিকভাবে মাপ। যায় ন|। স্থৃতরাং নিভু কোন সিদ্ধান্তে 
পৌছানও সম্ভব নয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের নিয়মগুলি মোটামুটি ঠিক। 

অর্থশাস্ত্রের সব নিয়মই আচ্মানিক নয়। কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা 
প্রাকৃতিক নিয়মের মতই সত্য, আবার কতকগুলি নিয়ম ম্বতঃসিদ্ধ। 
হাসমান উৎপাদনের নিয়ম বহিঃপ্ররৃতির উপর নির্ভর করে। উদ্ভাবন অথবা! 
উন্নত ধরণের চাষ-আবাদের দ্বার এই নিয়মকে অল্প দিনের জন্ত ঠেকাইয়! 
রাখা যায়; কিন্তু কালক্রমে এই নিয়ম বলবৎ হুইবে। সুতরাং এই নিয়ম 
কিছুট! প্রাকৃতিক নিয়মের মত। আবার কতকগুলি নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ, 
তাহাদের কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। যথা, ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি 
হইলে সঞ্চয় কর] স্ব অথব। কার্ধদক্ষতার উপর জীবনধারণের মান নির্ভর 
করে এই সব নিয়ম শ্বতঃসিদ্ধ। ইহারা আহ্থমানিক নয়। 

অর্থনৈতিক আলোচনার পদ্ধতি (1০1,০15 ০£ 98৫9) ঃ প্রত্যেক 
বিজ্ঞানেক্ক আলোচনার বিশে একটি প্রণালী আছে। অর্থশাস্ত্ালোচনায় 
কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন কর! হয় তাহাই আমর! আলোচনা করিব। 
আলোচনার ছ্থুইটি প্রণালী আছে। একটির নাম অবরোহ্‌, অপরটির নাম 


অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞ। ও অন্টান্ত বিষয়. ১১ 


আরোঁহ। অবরোঁহপ্প্রণালীতে প্রথমতঃ প্রধান কারণগুলি বাঁছিয়া লর্্া 
হয়। বিশেষ অবস্থায় এই কারণগুলির কি ফল তাহা যুক্তির দ্বার স্থির 
কর। হয়। প্রান অর্থশান্ত্রীরা অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিতেন 
এবং অর্থশাস্ত্রের বিশেষ নিয়মগুলি মাঁহষের স্বভাব সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ 
তন্ত হইতে নিরূপণ করিতেন। তাহারা কোন সাধারণ তত্ব হইতে 
আলোচনা আরম্ভ করিতেন; যেমন, মাহ্ৃষ যেখানে সস্তায় পায় সেখানেই 
কেনে ইত্যারদি। এই সমস্ত অভ্যাস ও প্রেরণাকে সাধারণ সত্য বলিয়া 
ধরিয়! লইয়] অর্থনৈতিক নিয়ম বাহির করিতেন। এই প্রণালী ও সিঙ্ধাস্ত- 
গুলিকে অনেকেই সমালোচন। করিয়াছেন । কিন্তু অবরোহ প্রণালী অবলম্বন 
করিয়! প্রাচীনেরা! কোন তুল করেন নাই; অতি অল্প সংখ্যক প্রদত বিষয়ের 
উপর নির্ভর করাই তাহাদের ভুল হইয়াছিল। তাহাদের সিদ্ধাস্তগুলি সর্বত্র 
প্রযোজ্য এই ধারণ ভুল । 

গাণিতিক পদ্ধতি অবরোহ প্রণালীর চরম উদ্দাহরণ। জেতন্সের 
€6%০109 ) মতে অর্থশাস্ত্রে অস্কের প্রয়োগ সম্ভব, কেন না ইহাতে বিষয়বস্তর 
পরিমাণ নির্ধারণ করা, ইহার একটি মৌলিক সমস্যা । গাণিতিক পদ্ধতির 
স্থবিধা এই ষে ইহার দ্বার! অতি নিভূ'ল দিদ্ধান্তে পৌছান যায়। আর একটি 
স্থবিধা এই যে চাহিদা, যোগান ও দাম কিভাবে পরম্পরের উপর নির্ভর করে 
তাহ এই পদ্ধতির দ্বার! স্থন্দর ভাবে ব্যাখা। করা যায়। ইহার প্রধান দোষ 
এই যে অর্থনৈতিক সমন্তার কথা ভুলিয়! গিয়া এই পদ্ধতির সমর্থকেরা 
'উচ্চতর গাণিতিক সমস্তা লয়! ব্যস্ত হন। 

জার্মানির এতিহাপিক প্রণাঁলীর সমর্থকের! অবরোহ প্রণালীর সমালোচনা 
করিতেন। তীাহার। আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বলিতেন 
যে অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস হুইতে অর্থ নৈতিক তত্বের প্রতিষ্ঠা কর! 
যায়। অতীত ইতিহাস অথবা বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থ! হইতে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়। তাহার] তত্ব নিধধারণের চেষ্টা করিতেন । এই গ্তত্ব সত্য কিনা তাহ! 
পরের ঘটনায় পরীক্ষ। করিয়। দেখিতেন। সংখ্যাতত্ব ও সরকারী পরিসংখ্যান 
বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীক্স প্রভূত উন্নতি হইয়াছে । সংগৃহীত 
সংখ্যার দ্বার বনু মূল্যবান নিভূলি সিদ্ধান্ত পাওয়া! গিয়াছে । কিন্তু' তাহারা 
অবরোহ পদ্ধতির যে সমালোচন! করেন তাহা ঠিক নয়। সত্য বটে, যে 
প্রথমে তথ্য সংগ্রহ কর! উচিত। তথ্য ছাড়া কোন বিজ্ঞানের উন্নতি সব 


১২ ূ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


নব । কিন্তু তাই বলিয়া অবরোহ পদ্ধতি অকেজে! একথা বল চলে না। 
“শুধু তথ্যের দ্বার! কিছু জানা যাঁয় না। তথ্যের বিশ্লেষণ তুলনা ও আমানের 
্কারাই সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব” মুক্তি ও অহ্থমান ছাড়া কোর্ন' বিজ্ঞান 
অগ্রসর হইতে পারে না। যুপ্ির প্রয়োগ না করিলে এঁতিহাসিক-পদ্ধতি 
কেবলমাত্র বর্ণনায় পধবপিত হয়। ইহার ফলে কতকগুলি অসংলগ্ন তথ্য জড় 
হয়। এতিহাপসিক-পদ্ধতি অর্থ নৈতিক চিস্তাধারার কোন পরিবর্তন আনে 
নাই ; ইহা এক নৃত্ন দৃষ্টি ভঙ্গী প্রবতিত করিয়াছে মাত্র । 

আধুনিক লেখকেরা এ বিষে এক মত যে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি 
পরস্পরের পরিপৃথক ও উভয় প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থনৈতিক 
জগতে নিয়ম আবিঞ্কার করাই অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য । আরোহ হউক অথব| 
অবরোহ হউক যে উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌছান যায় তাহাই গ্রহণীয়। “ডাঁন 
ও বাম পা যেমন হাটার জন্ত প্রয়োজন তেমনি আঁরোহ ও অবরোহ ছুই 
পদ্ধতিই বিজ্ঞানের প্রয়োজন |” অর্থশাস্ত্রে উভয় পদ্ধতি অবলম্ধন করা হয়। 
কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসারে ইহাঁদের পরিমাণ ভিন্ন হইবে। 

অর্থশান্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক ঃ সমস্ত বিজ্ঞান যে মূলতঃ 
এক, একথা সকলেই আজকাল বলিতেছেন । বিভিন্ন বিজ্ঞানের সংযোগ 
ক্রমশঃ বাডিতেছে অর্থশান্ত্ের সহিত যে সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্, 
মনোবিজ্ঞান, হতিহাস ও গণিতের ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ আছে সেকথ। সকলে 
স্বীকার করিয়াছেন। যদিও কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা আধুনিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য তবুও সকল বিষয়ের সামগ্স্ত মূলক একটি দর্শনের কথা 
অনেকে গভীর ভাবে চিস্তা করিয়াছেন । 

অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞান (15০০97001105 21৭ 5০০191095% ) 2 
সমাজের সব সমস্যার আলোচন] সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত । অর্থশাস্ত্, 
রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সব বিষয় সমাজ-বিজ্ঞানের অন্ততূক্তি। সমাজ 
গঠনের প্রাথমিক নিয়মগুলি সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কৌতের 
(00705) মতে অর্থশাত্ব একটি পৃথক বিষয় নয় ; ইহ। সমাঁজ-বিজ্ঞানের 
অস্তর্গত। এই মতবাদ সমালোৌচনা*করিয়া বল৷ হইয়াছে, যে অর্থশাস্ত্র ও 
সমাজবিজ্রানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক | সামাজিক সব সমস্যার আলোচন! 
সমাজবিজ্ঞানের অন্ততৃক্তি। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি সব বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তগুলি সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করে এবং সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়৷! আরও 


অর্থশাস্ের সংজ্ঞ। ও অন্তান্য বিষয়, ১৩ 


নৃতন দিদ্ধান্ত বাহির করে। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাঁস প্রভৃতি 
সামাজিক শান্ত্গুলির ৫কবলমাত্র যোগফল নয়। সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের 
ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানের নিজন্ব সিদ্ধান্ত খাড়া করে । সমাজবিজ্ঞান সমাজ 
সম্বন্ধে মূল শাস্ত্র, ইতিহাস, রাজনীতি প্রস্ততি বিষয়গুলি ইহার শাখা 
অর্থশাস্ত্রের ও সমাজবিজ্ঞানের পরিধি পৃথক । ইহার] ব্যাঁপক সমাজশাস্ত্র নয়। 
ইহা সমাঁজবিজ্ঞানের শখ! মাত্র। শাখ। হইলেও অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য ও পরিধি 
সমাঁজবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও পরিধি হইতে ভিন্ন । অর্থশাস্ত্রে আমরা জীবনের এক 
শ্রেণীর সমস্ত! আলোচন করি, সব রকমেব সমস্যা আলোচন। করি না। ইহার 
লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিধি সবই পৃথক | স্থৃতরাঁং অ্থশাত্্ব একটি পৃথক বিষয় । 

অশান্ত ও রাজনীতি (175001.017)105 2710. 1১0111105) £ অর্থশাস্ত্ 
€ রাজনীতি উভয়ই সমাজ-বিজ্ঞানের শাখা । ইহাদের যোগাযোগ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ । অতীতে অনেকে অর্থশাস্ত্রকে রাজনীন্তির শাঁগা মনে করিতেন । 
গ্রীকেরা অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের আয়বুদ্ধির কৌশল মনে করিতেন । অআ্যাডন্ন ম্মিথ 
প্রভৃতি লেখকের! মনে করিতেন যে বাষ্টরের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করাই অর্থশাস্ত্রের 
লক্ষ্য। [১০1161021 700110107% কথাটি হইতে বোঝ! যায় যে রাজনীতি ও 
অর্থশাস্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ০111108] 12001101%র স্থলে 
অর্থশান্ত্র বা 15০01)023105 কথাটি ইচ্ছা! করিয়! ব্যবহার করা হইয়াছে। 
ইহা হইতে বোঝা যাঁয় ষে রাষ্ট্রের সহিত অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কোঁন ষোগ 
নাই। অর্থশান্ত্ত কথাঁটি ব্যবহার করিলেও রাজনীতির সহিত সংযোগের 
কথা এই শাস্ত্রে লেখকগণ অন্ীকার করেন না। নিম্নলিখিত বিদয়গুলি 
বিচার করিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে । 

রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। আধুনিক 
সব রাষ্ট্র, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। শ্রমিক ও 
মালিকের বিরোধ, শুল্ক, বেকার সমস্ত। ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় 
আইনসভায় আলোচিত হয়। রাষ্ট্রের নিয়মে বৈষয়িক কাঁজকর্ম নিয়দ্রিত হয়। 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাঁদ ও সমাজতত্্রবাঁদের প্রশ্থ দুই শাস্ত্রে আলোচিত হয় এবং 
ইহাঁতে ইহাদের ঘনিষ্ঠতাঁর পরিচয় মেলে। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক অবস্থা 
অনেকাংশে অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। সম্পদের ভিত্তিতে 
আযরিস্টটল (.১17500616) রাষ্ট্রকে তিন শ্রেণীতত ভাগ করিয়াছিলেন) ষথা,-_ 
শ্বৈরতন্ক, অতিজাততন্ত্ ও গণতনত্। অর্থনৈতিক কারণে রাজনৈতিক 


১৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


আন্দোলন গতীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। স্টেট সোস্তযালিজম, সিপ্ডিক্যালিজম। 
ফ্টাসিজম, বলশ্তাভিজম প্রভৃতি আন্দোলন শুধু অর্মনৈতিক নয়, ইহাদের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। 
* এই সমস্ত কারণে বোঝা যায় যে পার্থক্য থাকা সত্বেও এই দুইটি বিষয় 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

অর্থশাজ্ত ওন্যায়শাস্ত্র (12000017105 ৪0012011105 ) 2 এই ছুইটি 
বিষয়েরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ন্থায়শাস্ত্র একটি মান বা! আদর্শ নির্ধারণ করে। 
বৈষয়িক কার্কলাপ সেই আদর্শ অন্গনরণ করে । সম্পদ ও কল্যাণ সম্পর্কে 
যে আলোচনা অর্থশান্ত্রে করা হয় তাহ! হইতে এই ছুইটি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের কথ! বোঝা যায় । অর্থশাত্্র স্ায়শাস্ত্রের সহচর এবং মানুষের 
কল্যাণ বৃদ্ধিই অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য। সুতরাং ন্ায়শাস্্ মানুষের টেষয়িক 
কার্ধকলাপের একটি মান স্থির করিয়। দেয়। 

ন্যায়শাস্্র অর্থশাস্ত্ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে । অর্থনৈতিক 
সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে ন্যায়শস্ত্র অনেক নৃতন সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে। অর্থশাস্ত্ 
বলে যে বিচাঁর না করিয়! দান করিলে অনেক সময় অলসতা র প্রশ্রয় পায়। 
এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্যায়শাস্ত্র বলে ষে বিবেচনাশূন্য দান অন্যায় এবং দান 
করার সময় কয়েকটি নীতি অনুসরণ কর উচিত। এইভাবে দেখ! যায় যে 
অর্থশান্্র ও ম্তায়শাস্বের যোগ অতীব ঘনিষ্ঠ। প্রকৃত অর্থনৈতিক কাজ 
স্াায়নীতি সম্মত হওয়া উচিত। 

মৌলিক কয়েকটি সংজ্ঞ। আলোচনার পর জাতীয় আয়ের কথা আলোচন। 
কর! হইবে। অর্থশান্ত্রের অনেক গুরুতর প্রশ্রই জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
এবং কিতাবে জাতীয় আয় স্থিরীকৃত হয় তাহার উপর নির্ভর করে। 
তাহার পর উৎপাদনের উপকরণগুলির সহায়তায় কি ভাবে জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি পায় সে কথা আলোচনা] কর! হইবে। সেই সঙ্গে আধুনিক শিল্পের 
সংগঠন ব্যবস্থাও পরীক্ষা করা হইবে। ইহার পর ভ্্রব্য ও উৎপাঁদনের 
উপকরণগুলির দাম কিভাবে স্থির হয় তাহ! বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে। 
জাতীয় আয়ের হাসবুদ্ধির বিষয়, এবং আত্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক 
মুদ্রাবিনিময়ের কথাও আলোচিত হইবে। সর্বশেষে আধুনিক অর্থনৈতিক 
অবস্থায় বাষ্ট্রের স্থান ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের প্ররূতি কি তাহা আলো চন। 
কর! হইবে। 


অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও অন্থান্ত বিষয় ১৫ 
ঢ):67,৫1569 


৩. 1. 7796 25 076 99101500086 08 0610010010705 ? 
(0. 0. 1939, 1917) 700. 1940). 45000070109 15 8; 56095 ০0£ 
17521215 8010255 0. 006 02:0113277 10512655 0৫ 1368. 101900053, 
(0. 0. 1940), 12477830100, 19427 4811 1933)., 40011805] 
80020010155 02 07৪ 009 5106, ৪ 8৮0 01? /6810) 8:00. 012. 
002 0৮18] 2100. 10028 20001001906 5199) 2, 108৮ 0 05 5505 
01 17891). 130150)55,. (0. 0. 1932: 51921). 

$[7/001)01191095 15 95650 ০0 10815117655 17) 165 50019] 
99108065.7/5001517 9200 111050966. 00, ঢ0.73.0000. 1931, 
141 7 72808. 1945) টু 
অরে, 2. 070001009200105 15 2 50019] 9019008 50705175 180 
10801016 9/200106 €0 900012217)0909966 50981016560 5৪2 8005 
8170 100৮7 07298 96651001065 106519015 000:051 6301097750- 
[20101902, 40500200120109 25 659 5650 01 12077070912 10813951001, 
95 2 18190010591)10 10916562913 67595 2730. 17069175 ড/12101) 189৮8 
91691786159 0589, 087500191, 0015 56869100610. 

2. 3. 1796 975 002 5055 0 10201019175 6০0 ৮712101 
€001707001505 81662170196 60 হি] 2558192(0. .8.%005. 
1951). 

৬৫3. 4 50200010105 56001995006 0291৮015559 105 7000095 
11) 100170217 909175, 000625119 959001179 6019 9699105610৮ 
(0. 0. 1959; 3. 0022. 1954 ;) ড5৬/৪. 1953), 

2. 5. দিত 006 0010 06 ৬19৬7 ০0 590166575 162795 
16 15 ৮৪: 99511910139 ৮৪৮ 10551065526] 9150010 ৪৮095 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


কয়েকটি সংজ্ঞা 


€ 020 80209 09170161008 ) 


দ্রব্য (০9০9৯) £ যাহ। মানুষের অভাব মিটাইতে পারে তাহাকে 
দ্রব্য বলে। দ্রব্য বাস্তব ব! অবাস্তব ছুই প্রকারেরই হইতে পারে । 

দ্রব্য ছুই প্রকারের প্রচুর ও অপ্রচুর। যেত্রব্যের যোগান চাহিদার 
তুলনায় বেশি বলিয়! ইচ্ছামত পাওয়া যায় তাহাকে প্রথম শ্রেণীর দ্ত্রব্য বলা 
হয়। স্থ্যরশ্মি, বাতা, সমুদ্রের জল, মরুভূমির বালি প্রভৃতি এইরূপ দ্রব্যের 
প্রকট উদাহরণ। 

যাহার যোগাঁন চাহিদার তুলনায় কম তাহাকে অপ্রচুর বা অর্থ নৈতিক 
দ্রব্য বলে। কেবলমাত্র পরিমাণের অল্পতাকে অর্থ নৈতিক অর্থে অল্পতা বলে 
না। চাহিদার তুলনায় যোগান অল্প হইলে তবেই তাহাকে অর্থনৈতিক 
অল্পতা বলে। স্থতরাং স্বেচ্ছালন্ধ ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের পার্থক্য সনি দিষ্ট 
নয়। শহরবাসীদের নিকট জল অর্থনৈতিক দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে, কিন্ত 
যাহার! নদীতীরে বাস করে তাহাদের নিকট জল প্রথমশ্রেণীর দ্রব্যতূক্ত। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জিনিস অর্থ নৈতিক দ্রব্য. পর্যায়তুক্ত 
হইতেছে । অল্পতা কোন একটি নির্দিষ্ট গুণ নয়, আমাদের অভাববোধের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পরিবতিত হয় । 

ধন (52100): অর্থনৈতিক ভ্রব্যমাত্রকেই ধন বলে। ধনের চারিটি 
লক্ষণ আছে £--(১) উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা, (২) অপ্রাচুর্য, 
(৩) হস্তাম্তর করণের যোগ্যত! এবং (8) বহিরঙ্গতা অর্থাৎ ইহা বাহ্বস্ত। 
স্থতরাঁং ধন বলিতে আমর] সেই নব জিনিসকে বুঝি যাহা হস্তান্তর কর! যায় 
এবং যাহ বাহা, যেমন জমিজম।, আসবাবপত্র+ বাড়িঘর ইত্যা্দি। ব্যবসায়ের 
সুনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব, ইত্যাদি অবাস্তব পদার্থ যাহ! বাহা এবং হস্তাস্তরের 
ষোগ্য তাহাদিগকেও ধন বল! হয়। কিন্তু যে সবজিনিস হস্তাস্তর কর! যায় 
ন| সেইগুলি ধন নয়। যেমন যুক্ত বাতাস । আবার যে সব জিনিস বাহ্‌ 
নয় তাহাকেও ধন বল! চলে ন1, যেমন শিল্পীর সহজাত কৌশল্প অথব! 
মানুষের অস্তণিহিত গুণাবলী । 

২ 
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এঁকত্রিক ধন [0০01160615 ৪1117 ) £ সাধারণের ব্যবহার্য বাহ্‌, 
হস্টাস্তরযোগ্য বাস্তব ও অবাস্তব দ্রব্যাদিকে একত্রিক ধম বলে। রাস্তাঘাট, 
সরকারী অফিস, শিল্পশীল! ইত্যাদি একত্রিক ধনের উদাহরণ।  * 

* জাতীয় ধন (190101091 52100) সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও 
এঁকত্রিক ধনের যোগফলই জাতীয় ধন। কিন্তু সরকারী খণপত্র ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি হইলেও ইহ! জাতীয় খণ। ধার করিয়! অনেক সরকারী কাজ কর! 
হয়। জাতীয় ধনের হিসাবের সময় এই খণকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু 
বিদেশীর নিকট যে টাক! আমাদের প্রাপ্য তাহ1 জাতীয় ধনের অন্তর্গত । 

উপযোগ (0011): যে সব জিনিসের উপযষোগ আছে সেগুলিকে 
আমর! দ্রব্য বলিয়াছি। উপষোগ বলিতে আমর! কি বুঝি? প্রয়োজনীয়তা 
ব আবশ্তঠকতা উপযোগ কথাটির আভিধানিক অর্থ। এই অর্থে বাতা 
এবং জল অতীব প্রয়োজনীয় । কিন্তু অর্থশাস্ত্রে উপষোগ কথাটি ভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয় । অভাব মিটাইবাঁর ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। একটি জিনিসের' 
উপযোগ আছে এই কথা বলিলে আমর! বুঝি যে ইহার দ্বারা আমাদের 
অভাব মিটিতে পারে। সুতরাং ইহার চাহিদা আঁছে। উপষোগের সহিত 
প্রয়োজনীয়তার কোন সন্বদ্ধ নাই। কারণ বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসেরও 
চাহিদা আছে। কোন জিনিসের চাহিদ] থাকিলেই তাহার উপযোগ আছে 
বুঝিতে হুইবে। 

উপযোগ পোঁজান্থজি মাপা যায় না। থাছ্যে কত ক্যালরী আছে আহ 
যেমন মাপা যায়, উপযোগ সেইভাবে মাপা যায় না । কিন্তু একটি জিনিসের' 
উপযোগের সহিত অন্য একটি জিনিসের উপযোগ অথব! টাকার তুলনা 
করিতে পারি। যদি দেখি যে একটি লোক ছুই আন] দিয়! স্গাবেট 
খাইবে, কি চা খাইবে, কি বাস ভাঁড়! দিয় বন্ধুর নিকট যাইবে এই কথ 
চিন্তা করিতেছে, তাহ! হইলে, সাধারণ রীতি অস্থায়ী আমর! বলিতে পারি 
ঘে এ সব জিনিস তইতে মে একই পরিমাণ উপযোগ পাইবে মনে 
করিতেছে । | 

অবশেষে মনে রাখ! প্রয়োজন যে অর্থশান্ত্রে উপযোগ কথাটি নীতি-বাচক 
অর্থে ব্যবহার করা হয়না । পাওয়ার ইচ্ছ! ভাল কি মন্দ সে বিচারের 
দায়িত্ব অর্থশাস্ত্রীর নয়। পাওয়ার ইচ্ছা আছে কি না তাহাই তাহাক 
একমাত্র বিচার্ধ বিষয় । 


কয়েকটি সংজ্ঞা! ১৯ 


মূল্য (৬৪1০০) 

ব্যবহারমূল। ও বিনিময়মূল্য (ড5105-75-05০ 270 স1০০- 
110-501)21786 ) 3 মূল্য কথাটি ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা,_উপযোগ 
অথব৷ ক্রয়ক্ষমতা। ব্যবহারমূল্য বলিতে উপযোগ এবং বিনিময়মূল্য বলিতে 
ক্রয়-ক্ষমতাকে বুৃঝায়। বিনিময়মূল্যের জন্য উপযোগই থেষ্ট নয়, দ্রব্টটির 
যোগাঁন চাহিদা অপেক্ষা কম হওয়! চাই। অর্থশান্ে আমরা প্রধানত: 
বিনিময়মূল্য লইয়া! আলোচন! করি। 

এমন কয়েকটি দ্রব্য আছে যাহ! অতীব প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাদের 
কোন বিনিময়মূল্য নাই, যেমন জল। সোনা অপেক্ষাও মানুষের কাছে 
জলের প্রয়োজনীয়তা বেশি; কিস্তু জলের কোন বিনিময়মূল) নাই, কিংব। 
থাকিলে তাহা খুব কম। অর্থাৎ সোন1 অপেক্ষা! জলের ব্যবহারমূল্য বেশি, 
কিন্ত বিনিময়মূল্য কম। ইহার কারণ স্ুস্পষ্ট। জলের যোগান অপেক্ষা 
সোনার যোগান অনেক কম। সুতরাং সোনার বিনিময়মূল্য জলের বিনিময়- 
মূল্য অপেক্ষা বেশি । উপযোগ থাকিলেই বিনিময়মূল্য থাকে নাঃ যোগানও 
অল্প হওয়া! চাই। সাধারণতঃ যোগান ঘত কম হইবে বিনিময়মূল্য তত 
বাড়িবে। 


ভোগ (00159100000 ) 


ভোগ £হ ভোগ কাহাকে বলে? অভাব মিটাইবার উদ্দেস্তে দ্রব্যের 
ব্যবহারকে ভোগ বল! হয়। ভোগের ফলে জিনিসের উপযোগ নষ্ট হয়। 
কিন্তু জিনিসটি নষ্ট নাও হইতে পারে । ঘরে বাস করাকে ভোগ কর! বলে। 
কিন্তু তাহাতে ঘরটি নষ্ট হইয়! যায় না। আবার ভোজনবিলাসী যখন 
অতিভোজন করে তখনও ভোগ করা বলে। 

ভোঁগই মানুষের সর্ববিধ কাজের লক্ষ্য। অভাবের তাড়নায় মানুষ 
অর্থনৈতিক কর্মে ব্যাপৃত হয়। সেকি পরিমাণ অর্থ নিতে চায় তাহাতেই 
অভাবের পরিমাণ স্থির কর! যায়। ক্রেতার! কোন্‌ কোন্‌ জিনিস এবং কত 
পরিমাণে কিনিতে চায় ইহার দ্বার উতপাদকেরা কোন্‌ জিনিস তৈয়ারি 
করিবে, কোন্টি করিবে ন। তাঁহা স্থির করে। ক্রেতার! যে স্ত্বিনিসের জঙ্তা 
বেশি পয়স। দেয়, উত্পাদকের! শত বেশি করিয়া তৈয়ারি করে। 
ঈট।ভি 


5৮4 2, হিকাতী 
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২০ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


অভাবের তাড়নায় যেমন মানুষ কাজ করে, তেমনি আবাঁর কাজের 
ফলেও অভাব বাঁড়ে। সভ্যতার আদিম যুগে শুধু দৈহিক গ্রয়ৌজন মিটাইবার 
জন্যই মানুষ কাজ করিত। সভ্য মানুষ দৈহিক অভাব মিটাইবার জন্য কাজ 
করে' বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহার কাজের ফলে নৃতন নুতন অভাব 
দেখা দেয়। সাইকেল অথবা! টেলিফোনের উদ্ভাবন কোন অতাব বোধ 
হইতে হয় নাই। কিন্তু এই যন্ত্রগুলি ব্যবহারের ফলে মান্থষের নূতন অভাব 
দেখা দিয়াছে । এইরূপ অনেকক্ষেত্রে উৎপাদনের ফলে ভোগ বাড়িয়াছে। 
স্বতবাঁং তোগ ও উত্পাদন পরস্পর নির্ভরশীল । 

অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস দ্রব্য (25055991163, 
001090105 9110. 1015001153) 2 এই তিন প্রকার দ্রব্যের পার্থক্য বোঝানে! 
কঠিন। প্রাচীনকালে নীতির ভিত্তিতে জ্্ব্যের শ্রেণী বিভাঁগ কর! হইত। 
তাহার্দের মতে সাধারণতাবে জীবন যাঁপন ও উচ্চচিস্তার জন্ত যাহ! লাগে 
তাহ অবশ্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। ইহার অতিরিক্ত বিলাস দ্রব্যের ব্যবহারে 
মাছষ নীচে নামিয়। যায়। অনেকে উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে ভোগের 
শ্রেণীবিভাগ করেন। জীবনধারণ ও কার্ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য যাঁহ। 
দরকার তাহা অবশ্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে 
আবার দছুইভাগে ভাগ কর] যাঁয়, যথ1--€(১) জীবনধারণের জন্য যাহ! 
প্রয়োজন এবং (২) কাধক্ষমত। বাড়াইবার জন্ত যাহা প্রয়োজন । 

এই ছুই প্রকারের অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর এক রকমের 
জিনিস আছে যাহাকে অভ্যাসগত প্রয়োজন ( 00116101011] 1)6065- 
581159) বল! হয়। জীবনধারণ বা কার্যক্ষমতা! বাড়াইবার পথে হয়ত এই 
জিনিসগুলির কোন প্রয়োজন নাই । কিন্তু প্রথমে সথ ও পরে অভ্যাসের 
ফলে এইগুলি প্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যায়ে পড়ে । তামাক; চা প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর অন্তু ক্তি। 

(৩) স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ( ০০90:6915 ) : নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিস লইয়াই শুধু মান্য বাচিতে চায় না। আরাম ব1 স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও 
সে অনেক জিনিস প্রয়োজনীয় মনে করে। মোটা কাপড় ও জামা 
জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু একটু ভাল কাঁপড়-জামা কিংবা সংখ্যায় 
কিছু বেশি কাপড় থাকিলে জীবনযাত্র! অনেক সহজ ও আরামদায়ক হয়। 
এই স্মন্ত জিনিসকে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। 
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(8) বিলাসসীমগ্রী (14001 ) £ স্বাচ্ছন্দ্যে জন্যও যাহ! প্রয়োর্জনীয় 
নয় তাহাকে বিলাসসামগ্রী বল] হয়। 

অবশ্ত একথা মনে রাখ! প্রয়োজন যে, এই চারি শ্রেণীর দ্রব্যের 
মধ্যে পার্থক্য অনেকট। স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে। একই জিনিস 
কোন বিশেষ স্থানে ব। বিশেষ শ্রেণীর লোকের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়। গণ্য 
হইতে পারে, আবার অন্তত্র ব। অন্য লোকের পক্ষে ইহা! বিলাসসামগ্রীর 
পর্যায়ে পড়ে । ইংলগ্ডের স্ায় শীতপ্রধান দেশে সার্ট ও গরম কাপড় সাধারণ 
শ্রমিকের পক্ষে আবশ্কীয় দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে। কিন্ত আমাদের মত 
গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ধরণের জামাকাপড় আবশ্যকীয় নহে। কিকি জিনিস 
অভ্যাসগত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে তাহ অনেকটা প্রচলিত 
সামাজিক রীতিনীতির উপরে নির্ভর করে। আমাদের দেশে চাষীদের নিকট 
তামাক ও মধ্যবিত্ত পরিবারে চা অভ্যানগত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিছুদিন 
পূর্বেও চা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাসবস্ত বলিয়া গণ্য হইত। ক্রমে ক্রমে 
চা প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অভ্যাসগত প্রয়োজনীয় ত্রব্য হইয়] 
ঈাঁড়াইতেছে। এই শ্রেণীবিভেদ অনেক সময়ে লৌকের জীবিকার উপরেও 
নির্ভর করে। মোটর গাড়ি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের পক্ষে বিলাসদ্রব্য। কিন্ত 
ইহ! চিকিৎসকের পক্ষে প্রয়োজনীয়দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে। কারণ গাড়ি 
থাঁকিলে তিনি অনেক বেশি রুগী দেখিতে পাবেন ও তাহার আদ্ব বাড়ে। 

বিলাসসামগ্রীর সার্থকতা সাধারণভাবে লোকে বিলাসসামগ্রীকে 
তাল চক্ষে দেখে না। বিলাপ কথাটি বেশির ভাগ সময়েই নিন্দাচ্ছলে ব্যবহার 
কর! হয়। কিন্ত অর্থশাস্্ীর নিকট বিলাসমামগ্রী সব সময়ে নিন্দার বস্ত 
নহে। বরঞ্চ ইহার স্বপক্ষে অনেক কথা বল যাঁয়। বিলাসের আকাজঙ্ষা 
চরিতার্থ করিবার জন্তা মানুষ বহুক্ষেত্রে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমনকি বিপদ্- 
স্কুল কাজ করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। ইহার ফলে তাহার নিজের ধনসম্পদ 
বাড়ে এবং পরোক্ষভাবে সমাজও উপকৃত হয়। খবিলাসের আকাঙ্া। ভাল 
কি মন্দ, এ নৈতিক আলোচনায় কোন লাভ নাই। আসল কথা হইতেছে 
যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই আকাথ্খ! রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
এই আকাঙা! আমাদের কাজের প্রেরণ! ষোগায়। প্রয়োজনীয় ব্রব্যাদি অতি 
অল্প পরিশ্রমেই হয়ত সংগ্রহ বা উপার্জন করা যায়। সেখানে বিলাসসামগ্রীর 


আকাঙ্খাই অধিক পরিশ্রমের প্রেরণা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, বিলাসের আকাম্ধা 


২২ | অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


চা 
হইতেই চারুকলার উন্নতি হুইয়াছে। বিলাসী রাজ! ও'মবাঁব না থাকিলে 
মস্লিন শিল্প গড়িয়। উঠিত না। কাজেই বিলাসের যথেষ্ট অর্থ নৈতিক 
সার্থকত1 আছে। 


উৎপাঞ্ধন (6:০4এ০:০7 ) 


সাধারণতঃ জিনিসপত্র তৈয়ারি করাকে উৎপাদন বলে। ঠিকমত ভাবিলে 
দেখ! ষায় যে মানব আসলে কোন জিনিস তৈয়ারি করে না। জিনিসমান্রই 
প্রকৃতিদত্ত। ভূগর্ভে কয়লার খনিতে কয়ল! থাকে। মাহৰ কলকন্জা 
খাঁটাইয়! পরিশ্রম করিয়া খনি হইতে কয়ল! উপরে তোঁলে। ইহাকেই কয়ল! 
উৎপাদন করা বলে। মানুষ জিনিস তৈয়ারি করে না-জিনিসের আকার 
ব! রূপ প্রভৃতির পরিবর্তন করে মাত্র। স্বতরাং উৎপাদনের অর্থ জিনিস 
তৈয়ারি কর। নয়, জিনিসের রূপ বা আকারের পরিবর্তন কর1। জিনিসের 
বূপ পরিবর্তন করাঁর ফলে ইহার উপযোগ বাডে-মূল্য বুদ্ধি পায়। বনের 
মধ্যস্থিত গাছের মূল্য আছে সন্দেহ নাই। সেই গাছ কাটিয়া লোকালয়ে 
চালান দিলে ইহার মূল্য আরো বাড়ে। আবার খন সেই কাঠ কাটিয়া 
চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয় তখন ইহাদের উপযোগ আরো 
বাড়ে, মূল্য আরে বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং জিনিসের উপষোগ বাড়াঁনকে 
উৎপাদন বলে। যে কাজের ফলে জিনিসের উপযোগ বাড়ে, মূল্য বৃদ্ধি পায়, 
সেই কাজকেই উৎপাঁদন বলে। নিন রি, 

উপযোগ তিন প্রকারের হইতে পারে-_আঁকারগত, স্বানগত ও কালগত। 
জিনিসের আকার, রং, গন্ধ বা অন্য কোন রকম পরিবর্তন করিয়া তাহার 
উপযোগ বাড়াঁন যাঁয়--ধেমন, কাঠ হইতে চেয়ার-টেবিল তৈয়ারি কর]। 
ইহাকে আকারগত উপযোগ (50170 00110) বলে। আবার কোন 
জিনিসকে শুধু একস্থান হইতে অন্যন্থানে লইয়! গেলে তাহার উপষোগ বাড়ে 
-যেমন রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে কয়ল! কলিকাতায় চালান দেওয়া । 
ইহার ফলে কয়লার উপযোগ ও মূল্য বাড়ে। ইহাকে স্থানগত উপযোগ 
(619০০ 80110 ) বলে। তৃতীয়তঃ, কোন জিনিস হয়ত একসময়ে বেশি, 
অন্ত সময়ে কম পাওয়া যায়| যর্দি কেহ সেই জিনিসটি রাখিয়। দিয়া অসময়ে 
বিক্রয় করে, তবে সে কালগত উপযোগ (1127 00115 ) স্ঙি করিয়াছে 
বলা হয়। এই সমস্ত প্রকারের কাজকেই উৎপাদন বলা হয়। 
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উৎপাদক ও অনুপাদক শ্রম (:০5০65৩ ৪ 0::০৫:৫0- 
€15৪ 7481501:) £ প্রাচীনকালে অর্থশান্ত্রীরা কোন্‌ প্রকারের কাজ 
উৎপাদক ও কোন্টি অন্ৎপাদক এই শ্রেণী বিভাগ করিতেন। গ্রীক 
দার্শনিক আরিস্টটল বলিয়াছেন যে, কৃষি কাজ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ 
বিশেষ প্রয়োজনীয়, অন্যগুলি ইহ! অপেক্ষ। কম প্রয়োজনীয় । ফরাসী দেশে 
ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত একদল লেখকের মত ছিল যে, একমাত্র কৃষি- 
কাজই উৎপাদক । কারণ কৃষি কাজের ফলে বাড়তি উৎপাদন হয়। অর্থাৎ 
'যে পরিমাণ পরিশ্রম করা হয় তাহার তুলনায় বেশি শশ্য উৎপাদিত হয়। 
ব্যবসায়ীর কাজ অন্গৎ্পাদক-_ সেখানে পরিশ্রমের তুলনায় বাঁড়তি উৎপাদন 
হয় ন|__ষেটুকু কাজ হয় সেই পরিমাণ উৎপাদন হয় মাত্র। পরবর্তীকালে 
বিখ্যাত ইংরাঁজ লেখক আডম শ্মিথ বলিয়াছেন যে শুধু কষিকর্ম নয়, ব্যবপায়- 
বাণিজ্যের কাজও উৎপাদক । তাহার মতে যে কাজের ফলে কোন বাস্তব 
দ্রব্য তৈয়ারি হয় দেই কাজ উৎপাদক । যেমন, যে চেয়ার, টেবিল, 
হারমোনিয়ম এই সমস্ত বাস্তব দ্রব্য তৈয়ারি করে, তাহার শ্রমই উৎপাদক 
শ্রম । কিন্ত গায়ক, শিক্ষক, নর্তক, অভিনেতা, বিচারক, চিকিৎসক, উকিল, 
ব্যারিস্টার সকলেই অন্থৎপাদক শ্রম করে। কারণ তাহাদের শ্রমের ফলে 
কোন বাস্তব পদার্থের উত্পাদন হয় না। কেবলমাত্র যে জিনিস তৈয়ারি 
করে, বা জিনিস তৈয়ারি করিতে সাহাধ্য করে, তাহার শ্রমই উত্পাদক। 
পরবর্তাকালের লেখক জে. এস. মিলেরও একই মত ছিল। 

কিন্তু বর্তমান কালের লেখকের আর এই মত সমর্থন করেন না। কারণ 
ইহাঁর ফলে নানা অসামপরস্ত দেখা দেয়। গায়কদের কথাই ধরা যাক। 
গাঁর়কেরা কোন বাস্তব পদার্থ তৈয়ারি করে না সত্য। সেইজন্য তাহাদের 
শ্রমকে অন্গুৎপাদক বল৷ হইতেছে । অথচ ষে শ্রমিক হারমোনিয়াম ঠতয়ারি 
করিয়াছে তাহার শ্রম উৎপাদক । হারমোনিয়াম বাজান ষদি অহ্থৎপাদক 
কাজ হয়, তবে তাহ! তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন কি? ইহা যে তৈয়ারি 
করিয়াছে তাহার শ্রমকেই ব! উৎপাদক বলা চলে কি প্রকারে? অপ্রয়োজনীয় 
জিনিস তয়ারি করার পরিশ্রমকে উৎপাদক শ্রম বল! চলে না, যদিও এই 
'শ্রমের ফলে বাস্তব পদার্থের হ্যপ্টি হইয়াছে । * রি 

সুতরাং উৎপাদক ও অন্থৎপাদক শ্রমের মধ্যে যদি প্রভেদ করিতে হয়, 
তবে ইহার মাপকাঠি হইতেছে উপযোগের স্্টি। মনে রাখ! দরকার যে 


২৪ ৰ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


মা্ছষ কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে না। জির্মিন প্রকৃতিদত্ত। মানুষ 
_ পরিঅমের দার! প্রকৃতিদত্ত জিনিসের আকার, রূপ প্রভৃতির পরিবর্তন করে, 
যাহার ফলে জিনিপটির উপযোগ বাড়ে। যে শ্রমের দ্বারা জিনিসের উপযোগ 
বুদ্ধি পায় তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বল! উচিত। মানুষের অভাঁব ব! প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ঘ যাহার! পরিশ্রম করিতেছে, নাঁন। প্রকারের কাজ করিতেছে, 
তাহাদের সকলেরই শ্রম উৎপাদক। কেবলমাত্র অবাঞ্চিত জিনিসের 
উৎপাঁদনকে অহ্ৃৎ্পাঁদক বল। হয়। জিনিসটি বাস্তব কি অবাস্তব, ভাল কি 
মন্দ ইহার সহিত উৎপাদক অন্ুৎপাদক বিভেদের কোন সম্বন্ধ নাই | মদ 
যে তৈয়ারি করে তাহার শ্রমও উৎপাদক, যদিও মদ খাওয়া যে মন্দ এ 
সম্বন্ধে দ্বিমত নাঁই। বিচারক, শিক্ষক, গাঁয়ক-_-ইহাঁদের সকলের শ্রমই 
উৎপাদক। কারণ ইহাদের কাজের চাহিদ] আছে। যদিও ইহাদের শ্রমের 
ফলে কোন বাস্তব পদার্থের উৎপাদন হয় ন|। 

উ্পাদনের উপকরণ £ উপকরণের সাহাষ্যে উৎপাদন কর! হয়। 
উৎপাদনের এই উপকরণগুলি কি? প্রাচীন লেখকের] তিনটি উপকরণের 
কথ! বলিয়াছেন যথা, জমি, শ্রম ও মূলধন। জমি বলিলে শুধু ভূপৃষ্ঠ বোঝায় 
ন।। তৃপৃষ্ঠ ছাড়াও মাটির উর্বরতা, আলে! হাঁওয়া, দেশের আবহাওয়া, সমস্ত 
কিছুকেই “জমি” এই ব্যাপক নাম দেওয়। হইয়াছে । শারীরিক ও মানসিক 
সব রকমের কাজকে শ্রম বলে। কেবলমাত্র আনন্দের জন্য যে কাজ কর 
হয় তাহ! অবশ্য অর্থ নৈতিক অর্থে শ্রম নয়। অর্থশাস্ত্রীর নিকট শিক্ষক ব! 
দিনমজুর সকলেই শ্রমিক। প্রারুৃতিক জিনিসগুলির উপর শ্রম প্রয়োগ, 
করিয়া আমর। কতকগুলি উপকরণ পাই। সেগুলিকে আবার উৎপাদনের 
কাজে লাগাই । এই উপকরণগুলি অতীত শ্রমের ফল এবং বর্তমানের 
উৎপাদনের .সহাঁয়ক। এইগুলিকে মূলধন বলে। জমি, শ্রমিক ও মূলধন 
থাকিলেই উত্পাদন হয় না। এই তিনটিকে একত্র করিয়। ঠিকমত কাজে 
লাগাইলে তবেই উৎ্পারন বৃদ্ধি হয়। চালক ন! থাকিলে গাড়ি চলে না। 
চালক গাড়িতে বলিয়া! ঠিকমত কল টিপিলে তবে গাড়ি চলিতে শুরু করে। 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই চালকের কাঁজ যাহার করেঃ তাহাদের উদ্যোক্ত। 
ব| (€৫৮57919176111 ) বলে । * বর্তমানে উদ্যোক্তার কাজের গুরুত্ব ক্রমেই 
বাড়িতেছে। উৎপাদনের উপকরণগুলি যথার্থ পরিমাণে কাজে লাগাইয়া? 
সর্বাপেক্ষা কম থরচে সর্বাপেক্ষ। বেশি উৎপাদন করাই তাহার প্রধান কাঁজ। 


কয়েকটি সংজ্ঞা ২৫. 


আধুনিক লেখকেরা অনেকেই জমি ও মূলধনের কোন পার্থক্য স্বীকার 
করেন ন।। তাহাদের মতে জমি একপ্রকারের মুলধন মাত্র । 
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তৃতীয় অধ্যায় 
জাতীয় আয় 


€7119 9010708,) 17000706 ) 


সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার পরিমাণ নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। 
যাহার আয় বেশি তাহার জীবনযাত্রা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। দেশ সম্বন্ধেও 
এই কথা খাটে । দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান কি রকম ইহার 
হিনাব সে দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হুইতে অনেকট। জান! যাঁয়। 
আমেরিকার লোকদের গড়পডত! জাতীয় আয় মাসে প্রায় ৭৩০ টাকা। 
আর তারতবর্ষে গড়পড়তা! জাতীয় আয় মাসে ২৩ টাকারও কম। কাজেই 
একজন আমেরিকানের তুলনায় ভারতীয়ের জীবনযাত্রার পরিমাণ কল্পন! করা 
যায়। সেইজন্ সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে অর্থশাস্ত্রী প্রথমে জাতীয় আয়ের 
পরিমাণ আলোচনা করে ও নেই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য অর্থ নৈতিক সমস্যার 
কথ ভাবে ও সমাধানের পথ খোঁজে । 

জাতীয় আয়ের সংজ্জঞা1 (70551716001) 5 দেশের লোঁক জমি চাষ 
করিয়া, খনিজ-পদার্থ তুলিয়! ও কলকারখানায় কাজ করিয়। প্রতি বৎসর বহু 
প্রকারের দ্রব্য উত্পাদন করে। প্রতি বৎসর খাছ্যশস্ত ও অন্যান্য শশ্য, কয়লা, 
লৌহ, ইম্পাত, কাপড়, জাম!, জুতা ইত্যাদি বছ প্রকারের জিনিস দেশে 
উত্পন্ন হয়। এই নলমস্ত জিনিসের সমষি আমাদের জাতীয় আয়। কিন্ত এক 
কোটি মণ ধান পাট, এক লক্ষ টন ইম্পাত, ৫০* কোটি গজ কাপড় প্রভৃতির 
সমহি কি ভাবে কর! যায়? একই জিনিস হইলে তাহ! যোগ দেওয়া যায়। 
কিন্ত এক মণ ধান, এক টন লোহা, একশ গজ কাপড়-ইহার্দের কি ভাবে 
যোগ দেওয়া যায়? সহজ উপায় হইতেছে এই.ভ্রব্যগুলির মূলা যোগ দেওয়!। 
বৎসরে যত প্রকারের জিনিস তৈয়ারি হইতেছে ইহাদের পরিমাণ ও মূল্য 
যোগ দিয়! জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। অবশ্ত এই ভ্রব্যগুলির মধ্যে 
কেবলমাত্র বাস্তব পদার্থ ধর! হয় ন1 চিকিৎসকের রুগী দেখিবার পরিশ্রম, 
শিক্ষকের শিক্ষা দিবার শ্রম প্রভৃতি কর্ম বা সািসেস্ও জাতীয় আয়ের মধ্যে 
ধর] হয়। বৎসরে যে নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও নান! শ্রেণীর কর্ম করা 
হুয়, ইহাদের মূল্যসমগ্টিকে জাতীয় আয় বলে। 


জাতীয় আয় - ২৭ 


জাতীয় আয় নির্শটপদ্ধতি (০ €০ 1069.5016 61৪ 119610191 
170012 ?) £ জাতীয় আয় ছুই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। প্রথমতঃ, 
কাজে নিযুক্ত লোকের! বৎসরে যে অর্থ উপার্জন করে ইহা যোগ দিলে জাতীয় ' 
আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ, শ্রমিক, জমির মালিক, 
* পুঁজিদার ও ব্যবসায়ীদের মোট আয়ের সমষ্টি হইতেছে জাতীয় আয়। সব 
শ্রমিকের মজুরী, জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা, পু'জিদারের প্রাপ্য সদ ও 
মালিকদের লাভ এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়। 

আর এক পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের পরিষাণ নির্ণয় করা] কর! হয়। 
বত্সরে যত ধান, গম প্রভৃতি শশ্য,__-কয়ল1, অভ্র প্রভৃতি খমিজ পদার্থ,__ 
লৌহ, ইস্পাত, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহাদের মুল্যও এই 
সব দ্রব্যের উৎপাদনে লিপ্ত লোৌক ছাড়া অন্ঠান্ত লোকের কাজের মোট দাম 
যোগ দিলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ জাঁন। ষাইবে। প্রথম পদ্ধতিকে আয়- 
সমটটির পদ্ধতি (৪619719] [11001060091 ) ও ছ্বিতীয়টিকে দ্রব্য-সম্ির 
পদ্ধতি (96০9991 71০9000০6 0091) বলা চলে। এই ছৃইটি পদ্ধতির 
বিশদ আঁলোচন] করা যাক। প্রথমে দ্বিতীয় পদ্ধতি লইয়া! আলো চন] শুরু 
করা হইতেছে । 

মোট জাতীয় উত্পাদন ( 07055 13861090581 770000৮) 2 ষৃত 
প্রকারের কষিজাত দ্রব্য, খনিজ পদার্থ ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎ্পন্্ হয় ও নানা 
ধরণের কর্ম কর! হয় তাহাদের মূল্য যৌগ দিলে মৌট জাতীয় উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ইংবাজীতে ইহাকে অনেক সময়েই সংক্ষেপে 
০২৮ বলে। | 

এই হিসাবের সময় একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। একই জিনিস 
যাহাতে ছুইবার হিপাঁবে ধরা ন! হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়। প্রয়োজন । 
যেমন একটি বই-এর দাম ১০২ ও তাহা ছিসাবে ধর! হইল। বইটি ছাপাইতে 
২২ টাকা দামের কাগজ লাগিয়াছে। এই কাগজের দাম আবার আলাদা 
করিয়। হিনাবে ধরিলে ভূল করা হুইবে। কারণ, কাগজের দাম বই-এর 
দামের মধ্যেই ধরা আছে। বই-এর দাম ২০২ টাকা ও কাগঞ্জের দাম ২৯ 
টাকা আলাদা আলাদ! করিয়া যোগ দিলে একই জিনিন ( অর্থাৎ কীগজের 
মূল্য) ছুইবার ছিসাষ করা হুইবে। সেইজন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের 
হিসাবের সময় শুধু সম্পূর্ণ ভ্রব্যগুলির (181 £০০৫9 ) অর্থাৎ যাহা অন্ত 


২৮ অর্থশাস্ত্পরিচয় 


ভ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না ইহাদের মূল্য ধরিতে হুইবে। যাহা! 
অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহা অসম্পূর্ণ দ্রব্য। যে জিনিস 
' অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাকে ই সম্পূর্ণ দ্রব্য বলিয়া ধর! 
হয়। বই ছাপার ব্যবহৃত কাগজ অসম্পূর্ণ ভ্রব্য। এখাঁনে বই সম্পূর্ণ দ্রব্য । 
কিন্ত ছাত্রদের লেখাপড়ায় ব্যবহৃত কাগজের মূল্য জাতীয় উৎপাদনের 
হিসাবে ধরিতে হইবে। কারণ তাহা! অসম্পূর্ণ দ্রব্য নহে--সম্পূর্ণ দ্রব্য । 
ইহার দাম অন্য কিছুর মধ্যে ধরা হয় নাই। অসম্পূর্ণ জব্যগুলি, ঘেমন রুটি 
তৈয়ারির আটা, ময়ধা, মোটর গাড়ির লোহা ও ইস্পাত, জুতা সেলাইএর 
কাচ চামড়া, ইম্পাত তৈয়ারিতে ব্যবহৃত কয়ল! প্রভৃতি জাতীয় আয়ের 
হিসাব ধরা হয় না। কারণ রুটির দাম, গাড়ির দাম ও ইস্পাতের দামের 
মধ্যে ইহাদের দাম ধর! হইয়া গিয়াছে । মোট জাতীয় উত্পাদনের হিসাবে 
কেবলমাত্র নেই জিনিসগুলির দাম ধরিতে হইবে যাহা অন্ত জিনিসের 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, উৎপন্ন জিনিসগুলি বিক্রয় হুইয় 
গেলে হিসাবে তাহাদের বাজারমূল্য ধরা হইবে । আর বৎসরের মধ্যে যি 
বিক্রয় না হয় তবে সেই জিনিসের উৎপাদনব্যয় ধর] হইবে। 
নীট জাতীয় উত্পাদন (3০ ট৪0109209]1 71001100) 2 মোট 
জাতীয় উৎপাদন কি ভাবে নির্ণয় করা হয় তাহ! এইমাত্র বলা হইল। বৎসরে 
যত শস্ত, খমিজ পদার্থ, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও অন্ঠান্ত কর্ম কর! হয় 
ইহাদের মূল্য সমষ্টি হইল মোট জাতীয় উৎপাদন। কিন্তু যথার্থ হিসাব 
করিতে হইলে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে কিছু কিছু জিনিস বাদ দিয়] ধরা 
উচিত। যেমন, কৃষক যত ধান উৎপাদন করে তাহ। সমস্তই সে আয়ের মধ্যে 
ধরে না। আগামী বৎসরের জন্য বীঞ্জ ধান ইহ! হইতে আলাদ| করিয়া 
রাখিতে হইবে । বাকী ধান তাহার আয় হিসাবে ধরা চলে অর্থাৎ বৎসরে 
এই পরিমাণ ধান বিক্রয়ের টাক! সে খরচ করিতে পারে । বৎসরের উৎপন্ন 
স্রব্য হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি (0519:501861010 ) বাবদ হিসাবমত অর্থ সব 
কোম্পানীকেই আলাদ] করিয়! রাখিতে হয়। মোট জাতীয় উত্পাদন 
হইতে সেইরূপ যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যবহার কাচামালের দাম বাবদ টাক! 
বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাপ জানা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে 
ংক্ষেপে টব টৈচবলে। ০ ০ হইতে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ও কাচামাল 
বাবদ অর্থ বাদ দিলে বব ০ নির্ণাত হয়। 


জাতীয় আয় ২৯ 


সাধারণ ভাবে নীট জাতীয় উৎপাদনের সমষ্টিকেই জাতীয় আয় বলিয়।' 


ধর] হয়। কিন্ত কখনও কখনও মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবেরও 
প্রয়োজন আছে। যেমন যুদ্ধের সময় বা এইরূপ অতি বিপদের সময় মোট 
জাতীয় উৎপাদনের হিসাবই বেশি গুরুত্বপুর্ণ । তখন সমস্ত শক্তি ও সম্পদ 
যুদ্ধে জয়লাভ ব। বিপদে উদ্ধারের জস্ত প্রয়োগ করিতে হইবে। কড়াক্রান্তির 
চুলচেরা হিলাব করিবার সময় তখন নাই। ঘরবাড়ি বৎসর বৎসর ঠিকমত 
মেরামত না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই । কিন্ত যুদ্ধের সময় ঘর 
সারানোর কাজ বন্ধ রাখিয়া সেই লোক ও অর্থ যুদ্ধজয়ের কাজে লাগান 
আরে বেশি প্রয়োজন | যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতি ছু'চার বৎসর ঘর মেরামত 
না করার ক্ষতি অপেক্ষা অনেক বড়। এ ছাড়াও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণ নির্ধারণ করা ও সেই বাবদ কত অর্থ বাদ দেওয়া উচিত হইবে 
ইহার হিসাব করা! অনেক সময়েই সহজ হয় না। দেইজন্য নীট জাতীয় 
উত্পাদনের পরিমাণ হিসাব কর! কঠিন বলিয়া অনেকে মোট জাতীয় 
উৎপাদনের হিসাব লইয়] সন্তষ্ট থাকেন । 

আয়সমষ্টির পদ্ধতি (9610291 [1100910 4০621) মোট জাতীয় 
উৎপাদন জমি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণের 
সহযোগে তৈয়ারি হয়। আবার এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ষে 
অর্থ পাওয়া যাহ! তাহা এই উপকরণগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। 
উৎপাঁদন কার্ধে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেতন পায়; জমির মালিককে খাজন। 
দেওয়। হয়; পু'জিদাঁর হুদ নেয় ও ব্যবসায়ের পরিচালকের লাত বা লোকসান 
করে। স্থতরাং বেতন, খাজন1, স্্দ ও লাভ বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত অর্থের 
ষোগফলকে জাতীয় আয় বল] হয়। এই পদ্ধতিতেও জাতীয় আর নির্ধারণ 
করা যায়। 

ঠিকমত হিসাব ধরিলে ছুই পদ্ধতিতে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
একই হওয়। উচিত। কারণ জিনিস উৎপাদন করিয়। বা কাজ করিয়াই 
শ্রমিকেরা বেতন পায়, পরিচালক লাভ করে। তবে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান 
হওয়। উচিত। প্রথমতঃ, আয়সমষ্টির পদ্ধতিতে নির্ণাত জাতীয় আয়ের মধ্যে 
এমন লোকের আয় ধর1 উচিত নয় যেকোন জিনিসই উত্পাদন করে না, 
বা কোন কাজ করে না। সব দেশেই এই শ্রেণীর কিছু কিছু লোক থাকে। 
যেমন, সরকার উদ্বাস্তদের যে অর্থ সাহাধ্য করে ইহ। তাহাদের আয় বলিয়! 


৩০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


গণ্য হয় বটে, কিন্তু বিনিময়ে উদ্বাত্তর] কোন কাজ কৃরে না বলিয়৷ তাহাদের 
আয় জাতীয় আয়ের অস্তভুক্ত করা উচিত হুইবে দা। এই ধরণের আয়, 
অর্থাৎ যাহ! কোন জিনিস উৎপাদন করিয়। হয় না, বা আয়ে পরিবর্তে 
' কোন কাজ কর! হয় না, ইংরাজীতে £1911561: 58:0117755 বলিয়া 'পরিচিত। 
জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ইহ] ধাঁদ ন| দিলে ছুই পদ্ধতিতে নির্ণীত জাতীয় 
আয় এক হইবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কাজ না৷ করিয়াও যেমন আয় হয়, তেমনি কাজের 
বদলে প্রাপ্য সম্পূর্ণ আয় সব সময়ে বিতরণ করা হয় না। উদ্দাহরণন্বর্ূপ 
যৌথ কোম্পানীর কথা ধরা যাঁক। টাটা কোম্পানী লোহা ও ইম্পাত 
বিক্রয় করিয়া বৎসরে ষে টাক লাত করে তাহা সমস্তই অংশীদারদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয় না। লাভের একটি অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জম! রাখা হয়। 
আবার যৌথ কোম্পানীর লাভের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার আগেই 
লাভের কিছু অংশ আদায় করিয়া নেয়। কাজেই অংশীদারগণ লর্যাংশ 
বাবদ যে আয় করে ইহ। ছাড়াও গচ্ছিত তহবিলে নেওয়া লাভের অংশ ও 
সরকার কর বপাইয়া লাভের যে অংশ লইয়াছে তাহ! জাতীয় আয়ের হিসাবে 
যোগ দিতে হইবে | অর্থাৎ যৌথ কোম্পানীগুলির মোট লাভের সমন্তই 
জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে । ইহা ছাড় আরো কতকগুলি বিষয়ে, 
সাবধান হওয়! উচিত। যেমন, বাড়িওয়ালা নিজে যে বাড়িতে বাস করে, 
সেই বাঁড়ির আহ্ুমানিক বাধিক ভাঁড় জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরিতে হইবে। 

নিয়লিখিত বিষয়গুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে ধর] হয়-_(১) শ্রমিকদের 
মজুরী ও ভাতা, (২) যাহার! নিজের বাড়িতে বাস করে তাহাদের বাড়ির 
আঁন্ুমানিক ভাড়া সহ বাড়ি ভাড়। ও জমির খাজনা, (৩) মূলধনের নীট সুদঃ 
(৪) বাবসাঁয়ের নীট লাভ (কৃষক প্রভৃতি একক ব্যবলায়ের লাভ, সমস্ত 
অংশীদারী কারবারের লাভ, যৌথ কোম্পানীর সমস্ত লাভ ), (৫) উকিল, 
ডাক্তার প্রভৃতি পেশাদার ব্যক্তির আয় ইত্যাদি। এইভাবে মজুরী, খাজনা, 
সদ ও লাভের থোগফল দিয়া যে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় তাহ! 
নীট জাতীয় উত্পাদনের সমান হইবে? ধর! যাক, কতকগুলি জিনিসের 
উৎপাদনব্যয় মোট ১,০*,০০০২ টীকা । এই টাক! মজুরী, খাজনা, হুদ ও 
লাভ "বাবদ উপকরণগুলিফে দেওয়! হইয়াছে । সরকার এই জিনিসগুলির 
উপর ১৯,০০০ টাকার উৎপাদনকর ধার্য করিয়াছে । ফলে, জিনিসগুলির 


জাতীয় আত ৩১. 


বাজারদর ১,১০,০০০২ টাকা! হইয়াছে । নীট জাতীয় উৎপাদন উৎপন্ন দ্রব্যের 
বাজার দর হিসাব ঝুরি ঠিক কর! হয়। এ ক্ষেত্রে নীট জাতীয় উৎপাদন 
হইতেছে ১,১০১,০০০২ টাঁক1। অথচ উপকরণগুলির আয়ের ভিত্তিতে নির্ণাত 
জাতীয় আয়ের পরিমাঁণ হইতেছে মাত্র ১০০,০০০. টাকা। সুতরাং জাতীয় 
আয় নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে কম হইতেছে । কিন্ত সরকার উত্পাদন 
কর বসাইয়। যে টাক] আদায় করিতেছে তাহ! বাদ দিলে জাতীয় আয় নীট 
জাতীয় উৎপাদনের সমান হইবে । কাজেই নাট জাতীয় উৎপাদন হইতে 
পরোক্ষ কর বাদ দিলে তবে জাতীয় আয়ের সমান হয়। সুতরাং হিসাবে 
এইরূপ দ্াডাইল £-- 

মোট জাতীয় উত্পাদন (2টি ০)- ক্ষয়ক্ষতি (06716018010 ) 
বাবদ ধার্য অর্থ-নীট জাতীয় উৎপাদন (বব). 


নীট জাতীয় উত্পাদন (যয বি ৮)-পরোক্ষকর-জাতীয় আয় 
অর্থাৎ উপকরণগুলির আয়ের যোগফল (13861010981  1000175 ৪0 


1৪,০01: 00951 ), 


সুতরাং দুইটির মধ্যে যে কোন পদ্ধতিতেই জাতীয় আয় নির্ধারণের চেষ্টা, 
করা যায়, ঠিকমত হিসাব ধরিলে একই ফল পাওয়। যাইবে । বৎসরে যত 
রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও যত কাজ ও পরিশ্রম কর! হয় ইহাদের বাজার 
দরের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। ইহ! হইতে ক্ষয়ক্ষতি (067১- 
0190100 ) বাবদ ন্যায্য টাকা বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন নির্ণাত হয়। 
আবার ইহ! হইতে পরোক্ষকর বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাদ দিলে যাহ! থাকিবে 
তাঁহাকে এক কথায় জাতীয় আয় বলে। এই জাতীয় আয় হইতেই আবার 
শ্রমিক মজুরী পায়, জমির মালিক খাজন] নেয়, মূলধনের মালিক স্থদ পায় ও 
কারবারী লোকের লাভের টাকা আসে। কাজেই সমস্ত শ্রমিকের মজুরী, 
মালিকের খাজনা, পৃ*জিবাদীর সুদ ও কারবারীর লাভ ঠিকমত যোগ দিলেও 
জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যাইবে । যে পথেই যাওয়! যাক-_ভুলব্রাস্তি ন! 
করিলে ঠিকই রোমে পৌছান যাইবে। 


ব্যক্তিগত আয় ও ডিসপোসেবলন্মায়ঃ জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও 
ছুইটি বিষয়ের আলোচন! করিতে হইবে যথা, ব্যহ্রিগত আয় এবং ডিসপোসেবল 
আয়। লোকেরা নানাভাবে যে টাক] উপার্জন করে তাহ। তাহাদের ব্যক্তিগত. 


৩২ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


আয় (7615922] 11100116 )। উৎপাদনের উপকরণগুলির আয়ের সহিত 
ইহার দুইটি পার্থক্য বর্তমান। প্রথমত:, সরকার ধাহাদের অর্থ সাহায্য 
করে, যেমন উদ্বাত্তদের, ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত আয় বলিয়! ধর] হয় । কিন্তু 
তাহ! উৎপাদনের উপকরণগুলির আয়ের অংশ নয়। কারণ উদ্বাপ্তরী। কোন 
কাঁজ না করিয়াই এই টাকা পায়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের বিনিময়ে যে 
টাকা পাঁওয়। যাঁয় কেবলমাত্র তাহাই জাতীয় আয়ে যোগ করা হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যৌথ কোম্পানীগুলির যে লভ্যাংশ বণ্টন কর! হয় না তাহা 
ব্যক্তিগত আয় হইতে বাদ দেওয়। হয়, কিন্তু জাতীয় আয়ের হিপাবে 
ধর! হয়। 
ব্যক্তিগত আয়ের সমস্তই ব্যয় করা যায় না। কারণ আয়ের পরিমাণ 
কিছু বাঁড়িলেই সরকারকে আয়কর ও অন্থ প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ 
কর দেওয়ার পর যে টাকা লোকের হাতে অবশিষ্ট থাকে তাহাকে ইংরাজীতে 
ডিসপোসেবল আয় (70151995891 111001715) বলে। ব্যক্তিগত আয় 
হইতে প্রত্যক্ষ কর বাবদ দেয় অর্থ বাঁদ দিলে এই আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ 
করা যাঁয়। আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের সম্পর্ক আলোচন। করার জন্য ডিসপোসেবল 
আয়ের হিসাঁব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই আয়ের অধিকাংশ ভোগ্যবস্তর জন্য 
ব্যয় হয়, বাঁকী সঞ্চিত হয়। স্থতরাং ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফলের সহিত 
ইহা সমান। অর্থাৎ 
ডিসপোঁষেবল আয় (10151995811 11)007776 )- ভোগের জন্য ব্যয় 
(০)+ সঞ্চয় (০)। 

উক্ত বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ এখন আমর! মোট জাতীয় 
উৎপাদন (০1 2), নীট জাতীয় উত্পাদন (টব ৮), উপকরণগুলির 
মূল্যের হিসাবে নির্ধারিত নীট জাতীয় উৎপাদন, ব্যক্তিগত আয় ও 
ডিনপোস্বেল আয়ের সম্পর্ক কি তাহ! আলোচন। করিতে পারি। 

০] 7. খাঁজন।+ স্থদ+ মজুরী +সমিতিবদ্ধ হয় নাই এমন ষব ব্যবসাক় 
প্রতিষ্ঠানের লাভ+লতভ্যাংশ + অবর্টিত লাভ+ সমিতির উপর 
ধাধ কর+ প্রত্যক্ষ কর+পরোক্ষ কর-+ক্ষয়ক্ষতি -সাহাষ্য 
বা দানের জন্ত ব্যয়। 

1 তি 2 (বাজার মুল্য )১ ০২ ০- ক্ষয়ক্ষতি (06160181010 )। 

ঘি ৮ (উপকরণ মূল্য )- ০ 2 ৮-ক্ষয়ক্ষতি পরোক্ষ কর। 


না 


জাতীয় আয় ৩৩ 


ব্যক্তিগত আয়» টব? (উপকরণ মূল্য )+1সাহাধ্য ব! দানলন্ধ অর্থ - 
অবন্টিতি লাভ -সমিতির উপর ধার্য কর-ট 1 ৮+ 

হস্তাস্তরিত ব্যয়- (ক্ষয়ক্ষতি + পরোক্ষ কর+সমিতির উপর 

ধাধ কর+ অবন্টিত লাভ )। 
ভিনপোসেবল আয়- টব বি ৮ (উপকরণ যুল্য)+সাহায্য বা! দানলব অর্থ 
-(অবন্টিত লাভ+ সমিতির উপর ধার্য কর+ প্রত্যক্ষ কর). 

০ ৮+পাহায্য ব দানলব অর্থ-( ক্ষয়ক্ষতি+ অবর্টিত 

লাঁভ+ সমিতির উপর ধার্য কর+ প্রত্যক্ষ কর+ পরোক্ষ কর)। 

জাতীয় আয় আলোচনার গুরুত্ব (1011)0109005 ০৫ 0113 0017067/ 

0 112610119] 11700910€ ) £ জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে। গড়পড়তা! জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে সেই দেশের লোকদের 
জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহ] অনেকটা আচ করা যায়। অর্থশান্ত্রের বহু 
বিষয়ের আলোচন। জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে করা 
হয়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান আলোচন। করিয়া আমরা জানিতে পারি 
ষে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পাঁমগ্ুন্ত আছে কিনা, 
নঞ্চয়ের সঙ্গে মূলধন নিয়োগের সমতা আছে কিনা ইত্যাদি । আজকাল প্রায় 
সমস্ত দেশেই সরকার, জাতীয় আয় বাঁড়াকমার পরিসংখ্যান আলোচন] করিয়! 
'রাজেট ঠিক করে । কোন সময়ে ব্যবসায় মন্দার ফলে ষদ্দি জাতীয় আয় নিম্ন- 
মুখী হয় তবে বাজেট এমন ভাবে তৈয়ারি করা উচিত, যাহার ফলে, জাতীয় 
আয়ের নিম্গতি বন্ধ হয় এবং সেই হিসাব করির়। কর ধাধ করিতে হইবে ও 
ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে । আমাদের দেশে প্লানিং বা পরিকল্পনার 
ফলে লোকের অবস্থ। কতটুকু উন্নত হইতেছে তাহ! জানিবার জন্য প্লানিং 
কমিনন প্রতি বসরই জাতীয় আয়ের হিনাব করিয়! দেখিতেছেন। সম্মিলিত 
জাতিপুণ্র প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় বিভিন্ন রাষ্্রগুলির মধ্যে কি হারে ভাগ 
করিয়। দেওয়! হইবে তাহ] এই সমস্ত দেশের জাতীয় আয় হিসাব করিয় ঠিক 
করার চেষ্টা হইতেছে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্শাস্ত্রের বছু বিভাগেই 
জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। দেশের লোক সার! 
বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহাই আমাদের জাতীয় 
'আয়। ইহাই আবার সকলের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়। হয় এবং আমর 
প্রত্যেকে যে, ষে অংশ পাই তাহাই আমাদের ব্যক্তিগত আয়। ইহার 


৩৪ অর্থশাস্ত-পরিচয় 


উপরেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। স্কতরাং জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
বাড়িতেছে না কমিতেছে, ইহার বণ্টনব্যবস্থ! পূর্বের চেয়েও সমভাবে বা 
অপদমভাবে কর! হইতেছে,__-এই সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব জাছে। 
ইহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের জীবনের স্থথছুঃংখ, হাসিকাত্া? বহুল, 
পরিমাণে জড়িত আছে। 

জাতীয় আয় গণনার সমস্থ (71010191015 ০01 9.01091751 11100101- 
[056511001179 61020 ) £ কয়েক বৎসর হইল জাতীয় আয় নির্ধারণের দিকে, 
বিভিন্ন সরকার ও অন্ান্ত প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি দিতেছেন। এ বিষয়ে প্রথম অস্থবিধা। 
হইতেছে যে উপযুক্ত তথ্যের অভাব। দেশের মধ্যে মোট কত শস্য উৎপন্ন 
হয়, কত বিভিন্ন প্রকারের শিকল্পদ্রব্য তৈয়ারি হয়__এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব; 
কম দেশেই আছে। যে সমস্ত দেশে এই সব বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ 
কর! হইতেছে, তাহাও প্রায়শঃই অসম্পূর্ণ ও সেরকম নির্ভরযোগ্য নহে । 
সেইজন্য বহু বিষয়েই আন্দাজের উপর নির্ভর করিতে হয় ও ফলে জাতীয় 
আয়ের তথ্য ভূলে ভরা থাকে । যেমন, আমার্দের দেশে খুব কম সংখ্যক 
লোঁকই আয়কর দেয় এবং যাহার! দেয় তাহারাই ঠিকমত আয়ের রিটার্ণ 
দেয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই নিজের আয় কম করিয়া দেখান থাকে । এই ত. 
যাহার! আয়কর দেয় তাহাদের কথ!। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই. 
আয়কর দেয় ন| এবং তাহাদের আয় কি সে সম্বন্ধে কোন কিছুই আমাদের; 
জান। নাই। বাড়ি ভাড়। বাবদ কত টাক] আয় হয় ইহাঁও আমর! জানি না।, 
কাজেই জাতীয় আয় নির্ধারণে আমাদের অনেক গৌজামিল দিতে হইয়াছে । 

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে নানা সমস্যা: 
আছে। কোন জিনিস জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে ধরিব কিনা এবং কি 
ভাবে ধরিব এই বিষয়ে মতভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে ছুইটি প্রধান, 
[বিষয়ের আলোচন! নীচে দেওয়া গেল। 

জাতীয় আয় নিধ্ধণারণে সরকারী আয়ব্যয় (0০11020610 
৪,000101005 11) 219.50%19] 1000105 0810111810905 ) 2 জাতীয় আয়ের, 
পরিমাণ ছই প্রকারে নির্ণয় করা যায়। প্রথম, দেশে যত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, 
ইহাদের মূল্য যোগ দিয়। এবং দ্বিতীয়, 'দমস্ত শ্রমিক? জমি, মূলধন ও ব্যবসায়ের 
মালিকের' আয়ের হিসাব করিদ্ঞা । যে প্রকারেই হউক, জাতীয় আয়ের, 
হিসাবের সময় নানা সমন্তার উদ্ভব হয়। ইহার মধ্যে সরকারী আয়ব)য়ের 


জাতীয় আয় ৩৫ 


“হিসাবের সমস্তা আ্তম। জনসাধারণের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার 
রাজন্ব সংগ্রহ করে ও তাহা নান। প্রকারের ভ্্রব্য কিনিয়া ব্যয় করে। 
যদি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণ কর! হয়, তবে সরকারী রাজন 
সরকারের আয় হিসাবে ইহার মধ্যে ধরা হইবে কি? আর উৎপাদনের 
উপর ধা করলব্ধ আয় কোন হিসাবে ধর! হইবে-_-কর দিবাঁর পূর্বের আয় ন 
কর দেওয়ার পরে যে আর তাহাদের হাতে থাকে তাহা? আর যদ্দি প্রথম 
পদ্ধতিতে জাতীয় আফ্ের গণনা করা হয়, তবে সরকার যে জিনিসগুলি কেনে 
তাহা কি সমন্তই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধর! হইবে? সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগ ব' প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তত সমস্ত জিনিসই কি সম্পূর্ণ দ্রব্য বলয়! ধরা 
উচিত হইবে? 

কর ধাধ করিয়া সরকার যে রাজন্ব আদায় করে তাহ! জাতীয় আয়ের 
হিনাবে ধর! সম্বন্ধে ছুইটি মত আছে। আমেরিকান লেখক কুজনেট্স্‌ 
বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত কর উপকরণগুলির আয়ের উপর ধার কর] হয় ও 
আয় হইতে দেওয়। হয় কেবলমাত্র সেই করলব্ধ রাজন্ব জাতীয় আয়ের হিসাবে 
গোনা হইবে । পরোক্ষ কর ( যেমন বিক্রয় কর, উৎপাদনশ্ুক্ক প্রভৃতি ) 
উপকরণগুলির আয়ের উপর বসান হয় না, দ্রব্যের উপর বসান হয়। স্ৃতরাং 
তাহা জাতীয় আয়ের হিনাবে ধর! হইবে না। কিন্তু আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
করলবধ অর্থ সমন্তই জাতীয় আয়ে ধরা হইবে । কিন্ত এই মতের বিরুদ্ধেও 
অনেক কথা বলা চলে । আমর! ষ্দি কুজনেট্সের মত গ্রহণ করি তবে কোন্‌ 
করটি প্রত্যক্ষ ও কোনটি পরোক্ষ, প্রথমে তাহ! ঠিক করিতে হইবে । অর্থাৎ 
কোন্‌ কর আয় হইতে দেওয়া হয় ও কোন্টি হয় না তাহা জানিতে হইবে। 
কিন্ত কি ভাবে করভার একজনের ঘাড় হইতে অন্তের ঘাড়ে চালান যায় সে 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ ষে, বিভিন্ন করের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য 
কর। সম্ভব হয় না। স্বতরাং কুজনেট্সের মত গ্রহণ করিলে জাতীয় আয়ের 
হিসাব করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। হয় সমস্ত করলন্ধ অর্থই বাদ দিতে 
হয়, কিংবা! সবই যোগ করিতে হয় | তবে সমস্ত কর বাদ দিলে সরকার 
যেনব সম্পূর্ণ জিনিস উৎপাদন করে তুহার হিসাব জাতীয় আয়ের মধ্যে 
গণনা করিতে হইবে। আর যর্দি করলব্ধ অর্থ বাদ দেওয়া না হয় তবে 
সরকার যে সব অসম্পূর্ণ জিনিন (10057701805 ৪০9০909) ক্রয় করে ইহার 
দাম বাদ দিতে হইবে। রি 


৩৬ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় £ দেশের শধ্যে উৎপন্ন কিছু 
পণ্য বিদেশীয়দের হইতে পারে, আবার দেশের কোন কোন জোক বিদেশ 
হইতে আয় করিতে পারে। ন্তরাং জাতীয় আয়ের হিপাবে আস্ত তিক 
বাণিজা ও লশ্বীর হিসাব ধরিতে হইবে । ভারতবর্ষ হইতে কিছু টাক যদি 
ইংরাজেরা লভ্যাংশ স্বরূপ পায়, তবে তাহ] ইংল্যাণ্ডের জাতীয় আয়ের অংশ, 
ভারতের নয়। যেজিনিস রপ্তানি করি তাহা জাতীয় উৎপাদনের অংশ) 
আর যে সব জিনিঘ আমদানি করি তাহ। বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ। 
স্থতরাং জাতীয় আয়ের হিসাবে আমদানি, রপ্তানি এবং বিদেশের সঙ্গে টাকা 
আদান-প্রদান ইত্যাদির কথ! ধরিতে হইবে । দেশের লোকের নিকট হইতে 
বিদেশীরা কিছু সম্পত্তি কিনিলে তাহা আমর। জাতীয় আয়ের হিসাবে বাদ 
দিইনা। ধর, কোন বিদেশ দিলীতে একটি বাড়ি কিনিল এবং ভারতীয় 
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা হইতে তাহার দাম দিল। ইহাতে জাতীয় আয়ের হিসাব 
পরিবর্তনের কোন দরকার নাই । তত্বের দিক হইতে দেখিলে এইরূপ হওয়। 
বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু জিনিসটি আমদানি অথব! রপ্তানি না হইলে সাধারণতঃ 
জাতীয় আয়ের হিসাবে ইহাকে ধর] হয় না। আমদানি ও রপ্তানি বাপিজ্যের 
পার্থক্যকে জাতীয় আয়ের হিলাবে ধর] হয়। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি 
বেশি হইলে সেই উদ্ত্ত টাকা বিদেশে লগ্রী বলিয়] ধরা হয় এবং রপ্ানি যদি 
কম হয় তবে সেই কম্তি টাক1 আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়। 

জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিতে গেলে এরকম অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে 
হয়। অর্থশীস্ত্রীরা এ বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন নাই। 

সামাজিক হিসাবনিকাশ (5০9018] ৪0০00061205 )8 জাতীয় 
আয়ের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়! সামাজিক হিনাবনিকাশ নির্ণয়ের চেষ্টা 
আজকাল প্রায় সব দেশেই করা হইতেছে । যৌথকোম্পানী যেমন উদ্ত্ত 
হিপাবের তালিক। অথব। লাতক্ষতির তাঁলিক। তৈয়ারি করে তেমন সমস্ত 
দেশের বা জাতিরও এইরূপ হিলাব তৈয়াঁরি কর!যায়। এই সামাজিক হিসাব- 
নিকাশ নানাভাবে বিচার করিয়৷ দেখা যায়। যেমন আমর! মজুরী, সদ, 
খাজন1 ইত্যাদি বাবদ দেশের সমস্ত লোক কত আয় করিতেছে, একদিকে 
ইহার হিমাব তৈয়ারি করিতে পারি। আবার অন্য দিকে লৌকেদের মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের হিসাবের তালিকা ও প্রস্তুত করা যায়। এই ছুই 
তালিকায় মিল হওয়া উচিত । কারণ লোকে যাহা আয় করে ইহ! হয় 


জাতীয় আয় ৩৭ 


ভোগ্যত্রব্য কিনিতে ব্যয় করে, নচেৎ সঞ্চয় করে । স্থতরাং মোট ব্যক্তিগত 
আয়ের হিসাঁবও মোট ব্যক্তিগত ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল একই হওয়া 
উচিত। না হইলে বুঝিতে হইবে যে কোথায়ও হিসাবে গরমিল বহিয়ান্ছ। 
আবার আর একটি তালিক। করিয়। দেখা যাইতে পারে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, 
যৌথ-কোম্পানীগুলির সঞ্চয় এবং বিভিন্ন সরকারের ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং নূতন বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ 
সমান হইতেছে কিনা । তাহা ন। হইলে আবার নৃতন করিয়৷ হিসাব দেখিতে 
হইবে। কারণ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট সম্পত্তি বৃদ্ধির সমান হইবে। 
অনেক সময়ে বৈদেশিক লেনদেনের হিনাবের তালিকাও প্রস্তত করা হয়। 
এই তালিকায় আমর] বিদেশ হইতে বৎসরে কত অর্থ পাইৰ ও কত অর্থ 
আমাদের দিতে হইবে ইহার নিভু হিসাব কর! হয়। 

এই সব নানা ধরণের হিসাবের তাঁলিকাকে সামাজিক হিসাবনিকাঁশ বল! 
হয়। এই বিভিন্ন তালিকা দ্বার আমার হিসাব ঠিক হইতেছে কিন ইহ! 
পরখ করিতে পারি। যেমন ব্যক্তিগত আয় ও বায়ের তালিকা হইতে ষে 
সঞ্চয়ের হিসাব পাইতেছি ইহার সহিত মোট সঞ্চয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধির তালিকা 
মিলিতেছে কি না ইহ]1 পরীক্ষা করা যায়। ইহার ফলে হিসাবের ভুল কম 
হইবার সম্ভাবনা । সামাজিক হিসাব নিকাশের তালিকায় দেশের অর্থনৈতিক 
বিশেষ পরিবর্তনের ছবি প্রতিভাত হয়। 
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শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্য। তত 
€(98102)15 0£ 1,91000 900. 1:10601198 01 20001861070 ) 


কাহার উৎপাঁদন করে? এবং কিতাবে উৎপাদন হয়? আমর! এইবার 
এই প্রশ্নগুলির আলোচন! করিব। উৎপাদন উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য এবং 
উৎপাদন ব্যবস্থার কথাও আলোচিত হইবে। 

উপকরণগুলির মধ্যে শ্রমিকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি । শ্রমিকদের সংখ্যার 
উপর দেশের উৎপাদনের হার নির্ভর করে। মানুষ শুধু উৎপাদন করে না, 
ভোগও করে। অর্থশাস্ত্রে মানুষকে শুধু উৎপাদক হিসাবে দেখে না, ভোক্তা 
হিসাবেও দেখে । লোকসংখ্যা নন্বদ্বীয় তত্ব ও কি কি জিনিসের উপর 
অমিকদের কার্ধদক্ষতা নির্ভর করে সেই কথা এই অধ্যায়ে আলোচন! করা 
হইবে। কেনন! শ্রমের পরিমাণ শুধু শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে 
না, তাহার্দের কার্ষদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। দেশের লোকসংখ্য। জন্ম 
ও মৃত্যুর হার, বিদেশ হইতে আলা ও বিদেশে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। 
ইহার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর হারই গুরুত্বপূর্ণ । 

ম্যাল্থাসের জনতন্ত্ব ঃ ১৭৯৮ সালে টমাস ম্যাল্থাস নামক একজন 
ইংরাজ লেখক তাহার “1952 010. (16 1১111101916 0 19010180102. ৪5 
16 866005 006 60016 1101)109521002110 06 5০9০16%.” নামক গ্রন্থে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তথ্য আলোচন। করেন। তাহার মতে মানুষের 
্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে জনসংখ্য] বৃদ্ধির প্রবণতা দেখ! যায়। বিয়ে হলেই 
পুত্রকন্ত! আসে যেন প্রবল বস্চা-_ইহাই স্বাভাবিক এবং ফলে জনসংখ্যা ভ্রুত 
হারে বুদ্ধি পায়। কিন্তু খাছ্য উৎপাদন সেই হারে বাড়ান সম্ভব হয় ন|। 
তিনি বলেন ষে লোকসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে (09070561091 
[70816551092 ) অর্থাৎ ঘেমন ১, ৪, ১৬, ৬৪ এই হিসাবে বাড়ে এবং খাসি 
উৎপাদন পাটাগপিতিক নিয়মে (€411607200603091 70198155519 ) অর্থাৎ 
১, ৫, ৯, ১৩ এই হারে বাড়ে। আমেরিকার লোকসংখ্য বৃদ্ধির হিসাব 
হইতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রতি ২৫ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়, 


শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্য। তত্ব, ৩৯ 


কিন্তু খাছ ইং দ্বিগুণ হয় না। সুতরাং কালক্রমে লোকসংখ্যার 
পরিমাণ খাছ উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়। যাইবে । অতীতে এইরূপ 
শ্ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে । পু 

হ্থতরাং লোকসংখ্যার এই অতি বৃদ্ধি বন্ধ করিতে না পারিলে খাছ্যাভাব 
ঘটিবে। লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধি ছুইভাবে কমান যাঁয়। হয় জন্মের হার কমাইতে 
হইবে, নয়ত মৃত্যুর হার বাডিয়৷ যাইবে। ব্রহ্মচর্যপাঁলন এবং বিলম্বে বিবাহ 
ইত্যাদির ফলে জন্মের হার কমিতে পারে । এইগুলিকে “নিরোধমূলক পন্থা” 
(15৮51152  017০]:5) বল! হয়। মহামারী, ছুততিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ 
ইত্যাদির ফলে মৃত্যুর হার বাড়ে। এইগুলিকে বিনাশমূলক পস্থা (6০95101%৩ 
0116009) বলে। লোকসংখাবৃদ্ধি যদি দ্বিতীয় পন্থার দ্বারা বন্ধ ন! 
হয়, তবে মহামারী, ছু্ডিক্ষ প্রভৃতির দ্বারা লোকক্ষয় বাঁড়বে। মানুষ ষত 
সভ্য হয় ততই অভাব অপেক্ষা অভাবের আশঙ্কায় জন্মের হার কমাইবার 
€চষ্টা করে। খুব অন্ুমন্নত সম1জ ছাড়া সর্বত্রই জন্মের হার কমাইয়৷ ( অর্থাৎ 
নিরোধমূলক উপায়ের দ্বার) লোকসংখ্য] বৃদ্ধি কমাইবার চেষ্টা হয়। 
লোঁকপংখ্য1 কমাইবার জন্য ম্যাল্থাস নিরোধমূলক পন্থা অবলম্বন করাঁর 
উপদেশ দিয়াছেন । 

ইহাই ম্যাল্থাসের তত্ব । হাঁসমান উৎপাদনের নিয়মের (]ত ০৫ 
[0111111101511115 7২661105) সঙ্গে ইহার যোগ আছে। লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে জমি ষত বেশি চাষ করা যায় ততই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
কমিতে থাকে । ইহাতেই জটল অবস্থার স্যপি হয়। জনসংখ্য। দ্বিগুণ হইলে 
জমি ছিগুণ পরিমাণ চাষ কর] যায়, তাহাতে কিন্তু উৎপাদন দ্বিগুণ হয় না। 
অতএব খাগ্ভাভাব দেখ দেয়। 

সমালোচন। ঃ$ অনেকের মতে উনবিংশ শতাব্দীর অর্থ নৈতিক ইতিহাস 
ম্যাল্থাসের তত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে । যখন ম্যাল্থাস তাহার তত্ব 
লিখিতেছিলেন ইহার পূর্বেই ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব আরম হইয়াছিল। শিল্প- 
বিপ্রবের ফলে উনবিংশ শতাবীতে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িল। 
সব দেশেই লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধি পাইল। ককিস্ত উৎপাদন বৃদ্ধি আরো বেশি 
হারে হইবার ফলে জনবৃদ্ধি সত্বেও ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার রন উন্নত 
হুইল। কৃষিকর্মে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বিংশ শতাব্দীতে ফমল উৎপাদন 
খুব বেশি পরিমাণে বাড়িয়াছে। কৃষিকার্ষে ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 


৪৩ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


/ 

প্রয়োগের ফলে ভোগ্য জিনিসের উত্পাদন হার, ম্যাল্থাস যাঁহ! মনে করিয়া- 
ছিলেন ইহা হইতে অনেক বেশি বাডিয়াছে। অন্যদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার 
ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকসংখ্যা! সেই অনুপাতে বাড়ে নাই এবং 
কোন কোন দেশ, লোকসংখ্যা! হাস সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। 

কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে ম্যাল্থাঁসের ভবিষ্বদ্ধাণী যে শুধু. 
মিথ্য। প্রমাণিত হইয়াছে তাহ নয়, তাহার তত্বে মৌলিক ত্রুটি আছে। 
ম্যাল্থাস বলিয়াছেন যে খাগ্য উৎপাদন পাটাগণিতিক নিয়মে এবং 
লোকসংখ্যা জ্যামিতিক নিয়মে বাড়ে এ কথা ঠিক নয়। বস্ততঃ খাছ 
উৎপাদনের হার ইহা! হইতে অনেক বেশি । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, 
খাছ্য উৎপাদনের সঠিক ছার ধরিলেও ম্যাল্থাসের তত্বের ভূল প্রমাণ হয় না। 
বিশেষ করিয়। অনেক অনুন্নত দেশেই জনসংখ্য। বুদ্ধির হার খাছ্যশন্ত বৃদ্ধির 
হার অপেক্ষ। অধিক। 

দ্বিতীয়তঃ, শুধু খাছ উত্পাদন নহে, মোট উৎপাদনের সহিত লৌকসংখ্যার 
তুলনা করা উচিত। উন্নত অর্থশালী দেশে কৃষিজাঁত দ্রব্যের উৎপাদন 
কম হইতে পারে। কিন্তু এ দেশ শিল্পজাত জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ 
হইতে খাগ্য কিনিতে পারে । ইংল্যাণ্ডে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম; 
খাঁগ্ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দেশ কয়লা প্রভৃতি এবং অন্তান্ত শিল্পজাত 
জিনিসের রঞ্ধানি করিয়! বিদেশ হইতে খাছ আমদানি করে। 

তৃতীয়তঃ, লোকসংখ্য। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে একথা? 
ম্যাল্থাস বোধ হয় ভুলিয়। গিয়াছেন। মানুষ শুধু পেট লইয়। জন্মগ্রহণ করে 
ন!, তাহার হাত পাও থাকে । লোকসংখ্য! বুদ্ধির ফলে শ্রমিকের সরবরাহ 
বাড়ে এবং তাহার দ্বারা কৃষি ও শিল্পে বধিতহাঁরে উৎপাদন করা যায়। 
শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িলে শ্রমবিভাগ করা সম্ভব হয়, এবং কষিতে যস্ত্রের 
ব্যবহার কর! সম্ভব হয়; ফলে কষিজাত ফলের উত্পাদন বাড়ে। তাহা! 
ছাঁড়। লোকসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে ঘদিও কৃষিজাত জিনিসের উৎপার্দন কমে, তবুও 
অন্যান্ ক্ষেত্রে উৎপাদন বাঁড়ার জন্য লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কাম্য হইতে পাবরে। 

এইজন্য আমেরিকান লেখক সেলিগম্যান বলিয়াছেন যে লোকসমন্? 

হখ্যাগত সমস্তা নহে, ইহ! উতৎ্পাদনবৃদ্ধি ও সমবপ্টনের সমস্তা । লোক- 

সংখা। বাড়িলে শ্রমবিভাগ কর! সম্ভব হয়। ইহার ফলে ষে উৎপানবৃদ্ধি 
প/ইবে তাহ।র ্বার| জীবনযাত্রার মান বাড়ে। তাহ ছাড়া জাতীয় আয় 


শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্য। তত্ব, ৪১ 


সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয় দিলে অনেক বেশি লোকের' 
ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়। / 

সুতরাং অনেকে মনে করেন যে ম্যাল্থাসের' ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্য। গ্রাতিপন্ন' 
হইয়াছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার বহুল প্রচারের ফলে জন্মের হার কমিয়াছে। 
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে বিবাহের বয়স বাডিয়াছে। শিক্ষিত স্্রীলোকেরা 
সাধারণতঃ বহুনন্তানের মাত হইতে পছন্দ করেন না। জীবনযাত্রীর মানের 
উন্নতির ফলে জন্মের হার কম হয়। কেন না যথেষ্ট পরিম1ণ আয় না করা 
পর্যস্ত লোকে বিবাহ করে না। জীবনযাত্রার মান নামিয়া৷ যাইবে বলিয়া 
লোকে বুহৎ্পরিবার চায় না। 

কাম্য জনসংখ্যাতত্্ব (01961100017) 111601% ০৫ 1১019111910 ) 5 
আধুনিক যুগের লেখকেরা জনসংখ্য সম্বন্ধে আর একটি তত্ব আলোচনা 
করেন। তাহার! বলেন যে প্রত্যেক দেশের জনলংখ্যা কত হওয়! উচিত 
তাহ নির্ণয়ের একটি পথ আছে । জনসংখ্য। যে পরিমাণ থাকিলে -সে দেশে 
মাথ। পিছু আয় সর্বাধিক হইতে পারে ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য 
জনসংখ্যা অপেক্ষা আসল জনসংখ্যা! যদি কম বা বেশি হয় তাহা হুইলে মাথা 
পিছু আয় কমিয়] যাইবে । 

কোন দেশে লোকনংখ্য। যদ্দি অত্যন্ত কম হয়, তবে ঠিকমত শ্রমবিভাগ 
করা যায় না। ঠিকমত শ্রমবিভাগ করিতে ন। পারিলে উত্পাদন কম হয়। 
এইরূপ অবস্থায় লোকসংখ্য। বাড়াই ভাল। লোকসংখ্]া বাড়িলে বিভিন্ন, 
জিনসের চাহিদা বাড়ে। তখন শ্রমবিভাগ করার ও বৃহদায়তন উৎপাদন 
করার স্যোগও বাড়ে। এই অবস্থায় লোকলংখ]] বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন, 
বেশি বাঁডিয়! যাইতে পারে। স্থতরাং প্রথম প্রথম লোক সংখ বৃদ্ধি অপেক্ষা 
উৎপাদন বৃদ্ধি বেশি হারে হয় বলিয়া গড়পড়তা আয় বাড়ে। ক্রমে অবশ্থা 
এমন অবস্থায় আপিবে ষখন আর লোক বাড়িলে উৎপাদন সেই অনুপাতে 
বাড়ান সম্ভব হইবে না। ইহার পূর্বেকার অবস্থার 'যে জনসংখ্যা তাহাকে 
কাম্য জনসংখ্যা বলে। লোকসংখ্যা এইব্ধপ থাকিলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ 
হয়। প্রতেক ব্যবসায় প্রতিষ্টান জার্ম শ্রমিক, মূলধনের সংযোগ এমনভাবে, 
করা যায় যাহাতে উৎপাদনের হার সর্বাপেক্ষা! বোশ হয়। তেমনি প্রত্যেক 
দেশের প্রাকৃতিক দম্পদ মূলধন প্রভৃত্তির অন্থপাতে একটি কাম্য জনসংখ্যা, 
আছে যাহ থাকিলে মাথাপিছু আয় সবাধিক হয়। ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা, 


৪২ অর্থশাস্্-পরিচয় 


বলে। আসল লোকসংখ্য।, সেই সংখ্য। অপেক্ষা কম ব! বেশি হইলে মাথাপিছু 
আয় কম হইবে। যদি কোন সময়ে দেখ! যায় যে বর্তমানে দেশে যু লোক 
আছে ইহা হইতে জনসংখা। কিছু কমিলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে তবে সে 
দেশে অতিপ্রজা সমন্া দেখ! দিয়াছে বলা হইবে। লোকসংখ্যা কমিলে 
যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে, তবে কোঁটাপতির দেশেও অতিপ্রজা সমস্য 
( ০9ড$119010196101 ) থাকিতে পারে । আবার লোকসংখ্যা বাঁড়িলে যদি 
মাথাপিছু আয় বাড়ে তবে সে দেশে উল্টা সমস্যা অর্থাৎ অল্পগ্রজা সমস্ত। 
€ 1206119010111961012 ) রহিয়াছে। 

কাম্য জনমংখ্য। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে । অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যও বাড়িতে ব কমিতে পারে । কৃষি ও শিল্পের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যাঁও বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং কাম্য জনসংখ্য! কোন 
একটি নির্দিষ্ট সংখ্য। নহে । 

অধ্যাপক হিউ ভলটন অতিপ্রজ। ও অল্পগ্রজার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা 
'দিয়াছেন। কাম্য জনসংখ্যার সহিত আসল জনসংখ্যার অসামগ্তস্ত, দুইটি 
জিনিসের উপর নির্ভর করে। মনে কর ॥ অসামগ্রন্তের পরিমাপ, ০ কাম্য 
জনসংখ্যা এবং 4 আলল জনসংখ্যাকে বোঝায় । তাহা হইলে__ 
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1 যদি পজিটিভ হয় তবে বৃঝিতে হইবে ষে, দেশে অতিগ্রজা-সমস্য| 
বর্তমান আছে । আর যদি নিগেটিভ হুয় তবে অল্প প্রজ্াসমন্] দেখা দিয়াছে । 
০-কে নিদিষ্টভাবে মাপা যায় না| ইহাই এই নিয়মের অস্থবিধা। কিন্তৃষে 
পদ্ধতিতে এই নিয়মটি বাছির কর হইয়াছে, তাহাতে জানিষাঁর অনেক বিষয় 
আছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থ নৈতিক সহযোগ ব্যবস্থার উপর 0 
নির্ভর করে। 4 অর্থাৎ জনসংখ্যা যখন বাঁড়িতে থাকে তখন মাথাপিছু 
প্রাকৃতিক সম্পদ (ষে্ন জমি ) কমিতে থাকে । কিন্তু দ্বিতীয়টি হইতে বনু 
সবিধ! পাওয়া যায় এবং গোড়ার দিকে মেই শুবিধ! প্রথম অন্থবিধা অপেক্ষা 
বেশি হয়। কিন্ত 4 অর্থাৎ বর্তমান জনলংখা! যখন 0 ব! কাম্য জমসংখ্যাকে 
ছাড়াইয়। থায়, প্রথমটি তখনও "কমিতে থাকে এবং দ্বিতীয় হইতে প্রাপ/ 
সুবিধা কমিয়া যায়। হৃতরাং মাথাপিছু আয় কমিয়! ঘায়। অর্থনৈতিক 
উন্নতির সময় ছিতীয় স্থবিধাঁটি দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং সে সময় 0 


শ্রমিক সরবরাহ ও জনসংখ্যা তত্ব. ৪৩ 


(কাম্য জনসংখ্য। ) বাড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে অর্থ নৈতিক সহযৌগ- 
ব্যবস্থার অনেক ক্ষতি হয়। ইহার ফলে 0 কমিয় যায়। স্থতরাং 
0 বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে । ০ ষে বাড়িবেই এমন কোন 
কথা নাই। 

লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফল ভাল কি মন্দ তাহা কাম্য জননংখ্যাতত্ হইতে 
বোঝা ষায়। ম্যালথাসের তন্তু অন্থমারে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কোন সময়েই 
কাম্য নয়। কিন্তু কাম্য সংখ্যাঁতত্ব অনুসারে তাহা ঠিক নয়। বর্তমান 
জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হইলে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ভাল। এই বৃদ্ধির 
ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও শ্রমবিভাগের স্থযোগ বাড়ে। কিন্তু কাম্য- 
সংখ্যা অপেক্ষা বর্তমান জনসংখ্য! বেশি হওয়! বাঞ্চনীয় নয়। স্তরাং 
লোকসংখ্য। বুদ্ধি ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কাম্যসংখ্যার 
তুলনায় ইহ! বিচার করিতে হইবে ।১ 


নীট পুনরুগপাদনের হার (৮ 7২61১০01106102 1805) 2 শুধু 
কেবল জন্ম ও মৃত্যুর ছিসাব করিলে লোকনংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
হয় না। মৃত্যুর হার হইতে জন্মের হার বেশি হইলেই লোকসংখ্যা বাঁড়িতেছে 
একথা বল চলে না। লোকসংখ্যা বাড়িবে, না কমিৰে ইছার সন্কোষজনক 
মাপকাঠি হইতেছে নীট পুনরুৎপাদনের হার। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা 
স্থির করা -যায়। একশত স্ত্রীলোক ১৫ হইতে ৪৫ বতনর বয়সের মধ্যে 
কয়টি শিশুকন্তাঁর জন্ম দেয়, তাহ! হিসাব করিতে হয়। যদি তাহারা ১০০টি 
শিশুকন্যার জন্ম দেয় তৰে বুঝিতে হুইবে বর্তমান লোকনংখ্যা পুনরুৎপাদিত 
হইতেছে । এই অবস্থার পুনরুৎপাদনের হার ১ হইবে । অর্থাৎ ভবিষ্যতে 
জনসংখ্যা! একই থাকিবে কমিবে অথব! বাড়িবে না। আবার ১০০ স্ত্রীলোকের 
উপরোক্ত বয়সের মধ্ো যদ্দি মাত্র ৮০টি শিশুকন্া হয় তবে পুনরুৎ্পাদনের হার 
*৮ বল হয়। ইহার অর্থ ভবিষ্যতে এ দেশে প্রজাসংখ্যা কমিয়৷ যাইবে। 
যদ্দি ১৫০টি শিশুকন্তার জন্ম হয়, তবে নীট পুনরুৎপাদনের হার ১৫। 
অর্থাৎ ভবিষ্যতে লোৌকনংখ্যা শতকর! ১৫ হারে বাড়িবে। 


১। এই তত্বের প্রধান অস্থবিধ। এই কাম্য সংখাটি কি তাহ! জান! যায় না। মাথাপিছু 
সামগ্রীক গত৪1) আয় কত তাহা হিসাব কর সহজ নয়। তাহ। ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থা, ও মূলধনের 
পরিমাণ নির়তই পরিবতর্ন করে। অতএব কামাসংখা তথ্থের ব্যবহারিক মুল্য কিছু নাই। 


৪৪ অর্থশাস্্-পরিচয় 


শমিকের কর্মদক্ষতা 


শ্রমের পরিমাণ শুধু শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে নাঁতাহাদের 
দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকেরা দক্ষ হুইলে উত্পাদনের পরিমাণ 
বাডে। শ্রমবিভাগ. বৃহদীয়তন উৎপাদন, যন্ত্রপাতির ব্যবহারে দক্ষতা] ইত্যাদি 
অনেক জিনিসের উপর উত্পাদন দক্ষতা নির্ভর করে । 

শ্রমিকের কর্মদক্ষত। কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রথমতঃ, 
শ্রমিকের দক্ষত। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
একদ্রিকে যেমন স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর দক্ষতা নির্ভর করে, অন্থদিকে আবার 
বুদ্ধি ও ইচ্ছার উপরও দক্ষতা নির্ভর করে । অনেক সময়েই দেখা যায় যে, 
একটি জাতির শ্রমিকেরা, অন্ত জাতির শ্রমিক অপেক্ষ! বেশি শক্তিশালী হয়। 
জলবায়ুর উপরেও দ্ক্ষত| কিছু কিছু নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ জলবায়ু 
কার্ধদক্ষতা বাড়ায়। গ্রীক্ষপ্রধান দেশে কার্যক্ষমতা কমে । যথেষ্ট পরিমাণে 
পুষ্টিকর খাছ না পাইলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। ভারতের 
শ্রমিকের পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। পুষ্টিকর খাছ পাইলে তাহাদের দক্ষতা 
বাড়িবে। স্বাস্থ্যকর বালস্থান, উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রাদি এবং জীবনযাত্রার 
অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের উপরেও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। এই সব 
ঠিকমত থাকিলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ে । 

কারথান! ও কর্মস্থলের ব্যবস্থার উপরেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও মানসিক 
শান্তি নির্ভর করে। কারখানার আলো-হাঁওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকিলে 
শ্রমিকের] ভালভাবে কাজ করিতে পারে । এমন কি শব্ষ কমাইতে পারিলে 
এবং প্রাচীরগুলি শ্বরপ্িত করিয়। কর্মস্থলে মনোরম পরিবেশ রাখিলে অনেক 
সময়ে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বাড়ে। 

কত ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয় ইহার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর 
করে। বেশিঙ্গপ কাজ করিলে ৫পশীগুলি শিথিল হয়, মনোযোগ দেওয়। 
কষ্টকর হয়। এইনব অস্থবিধা দূর করার জন্ত কাজের সময় কমাইয়৷ দেওয়া 
এবং কাজের মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা! করা উচিত। 

শ্রমিকদের বিছ্য! ও বুদ্ধির উপর দক্ষতা নির্ভর করে । আজকাল অনেক 
শিল্লেই অতি ুম্ম যন্ত্রপাতি সহযোগে উৎপাদন করা হয়। এইসব যন্ত্র চালনার 
জন্ঠ বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকা দরকাঁর। অশিক্ষিত শ্রমিকের তুলনায় শিক্ষিত 


শ্রামক সরবরাহ ও জনপংখ্য। তত 8৫ 


শ্রমিকেরা বেশি উৎপাদন করিতে পারে। ন্ুতরাং সাধারণ ও কারিগরী 
শিক্ষার প্রসার কর্মদক্ষতা! বাড়াইতে পাহায্য করে। 

অবশ্য অনেক রকমের কাজ আছে যাহাতে বিগ্যাবৃদ্ধির দরকার হয় ন|। 
লেখাপড়া না৷ শিখিয়! হাতে কলমে কাজ করিয়াও অনেকে দক্ষতা লাভ 
করিতে পারে। তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার প্রসার 
শ্রমিকের দক্ষতা বুদ্ধি করিতে সাহায্য করে। উৎপাদনের বেজ্ঞানিক ও 
অভিনব উপায়গুলি শিক্ষিত লোকের! সহজে শিখিয়। ফেলিতে পারে । 

কারিগরী শিক্ষার দ্বারাও দক্ষতা বাড়ে। স্থতরাং কারিগরী শিক্ষার 
প্রসার বাঞ্ছনীয় 

ভবিষ্যতে উন্নতির আশা, শ্বাধীনত। ও কর্মের পরিবর্তনের উপর শ্রমিকের 
কাজ করার ইচ্ছ! নির্ভর করে। সফল হইলে ভবিষ্যৎ উজ্জল এ কথ 
শ্রমিকদের জানা চাই। দাসদের কোন আশ! বা ম্বাধীনত। ছিল না। 
স্থতরাং তাহার। কাজ করার প্রেরণা পাইত না। কাজ একঘেয়ে হওয়] 
বাঞ্ছনীয় নয়। তাই কাজের পরিবর্তন করিলে নৃতন উদ্যম ও উত্দাহ আসে । 

আবার মালিকের দক্ষতার উপরও শ্রমিকদের দক্ষতা বহুল পরিমাণে নির্ভর 
করে। দক্ষ মালিক ভাল যন্ত্রপাতি, তাল কীাচামাল ব্যবহার করে। সে 
উৎপাদনের উপকরণগুলি লইয়া এমন ব্যবস্থ। করে যে, হখন যাহা প্রয়োজন 
তখনই তাহ] পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। 
ভারতবর্ষে শ্রমিকদের দক্ষতা হাসের একটি কারণ বোধ হয় এই যে, 
মালিকেরা ভাল ও বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবছার করে না। 
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পঞ্চম অধ্যায় 


মূলধন 
(08901881) 


মূলধনের সংজ্ঞ| (70657101911 0: 5801091) ৪ যুলধন কাহাকে 
বলে? মুলধন সম্বন্ধে বহু প্রকার মত প্রচলিত আছে। অবশ্তঠ সকলেই 
একমত যে মূলধন উৎপাদনের উপকরণ এবং ইহ প্রকতিদত্ত দ্রব্য নহে। 
কিন্ত মূলধন কাহাকে বলে, এ সম্পকে দ্বিমত আছে। 

প্রথমে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি আলোচন! করা যাক। কোন ব্যবসায়ীকে 
যদি প্রশ্ন কর। যায় যে, তাহার মূলধন কত, তবে কারখানার বাড়ি, যন্ত্রপাতি, 
কাচামাল প্রভৃতিতে তাহার যত টাক! লগ্নী আছে সে ইহাদের ছিসাব করিয় 
বলিবে যে ব্যবসায়ে আমার এত মূলধন খাটিতেছে। ব্যবসায়ে যত টাক! 
খাটে ইহাকেই ব্যবসায়ীর মূলধন বলিয়া ধরে। কিন্তু অথশাস্ত্রে টাকা ও 
মূলধন এক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। টাকা যদি মূলধন হইত তবে দেশে 
টাক। বাড়িলে মূলধন বাড়িত। গত ছুই বৎসরে আমাদের দেশে মোট টাকার 
পরিমাণ শতকরা ২* ভাগেরও বেশি বাড়িয়াছে। কিন্তু মূলধন সেই অনুপাতে 
বাড়িয়াছে একথা কেহ বলেন না । উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত (ভোগের জন্ত 
নহে) যে সমস্ত উপকরণ আছে হহার মধ্যে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন 
উপকরণগুলিকে মূলধন বলে। ধর যাক, কোন ন্ূপকথার পরী, পৃথিবীর 
সবাইকে ঘুম পাড়াইয়৷ দ্বিয়াছে। এই ঘুমন্ত পৃথিবীতে রাজকুমার 
রাজকুমারীকে খুঁজিতে বাহির হহয়াছেন। রাজকুমার কি দেখিবেন ষে, 
এমন বহু জিনিপ যাহা এখনই ভোগের জন্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
যেমন, রাম্নাঘরে অথবা টেবিলে রাখা খাওয়ার জিনিস, ঘুমস্ত সখীষ্ের অঙ্গের 
পোষাক ইত্যাদি। এইগাল ভোগ্যবস্তভ। আর কতকগুলি জিনিস আছে 
যাহ! ভোগের অন্ত ব্যবহার কর! চলে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভৎপাদনবৃদ্ধির কাজে 
ব্যবহার হয়। রাজকুমার যর্দি অর্থশাস্ত্র জানেন, তবে এইওলিকে মূলধন 
বলিবেন। কারখানার ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাচামাল, উৎপাদনের সময় 
শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য যে খাদক লাঞ্গ,_ ইহাদের মূলধন বলে। 
স্তরাং মূলধনের পরিমাণ, টাকার অঙ্কে নির্ণয় করা হইলেও টাক মুলধন নয়! 


৪৮ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


মূলধন হইতেছে যন্ত্রপাতি, কাচামাল ইত্যাদি সেই সমস্ত দ্রব্য যাহা উৎপাঁদন 
* বৃদ্ধির কাজে লাগান হয়। 

উৎপাদনের উত্পার্দিত উপকরণকে মূলধন বলে। উৎপান্রিত কথাটি 
লক্ষ্য কর! দরকার | পব মৃলধনই অতীত শ্রমের ফল। কিন্তু জমি প্ররুতিদত্ত 
সম্পদ, মানুষের শ্রমের ফল নয়। এইজন্য বহু লেখক মূলধনের সহিত জমির 
পার্থক্য করিয়াছেন। অবশ্য অনেকে জমিকেও মূলধন বলেন। শ্রম ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ সহযোগে মূলধন স্থ্ট হয়। ম্ুইডেনের বিখ্যাত অর্থশাস্ত্ী 
উইকসেশ বলিয়াছেন যে “সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত 
ফলই মুলধন।”৮ বহু শ্রমিক লাগাইয়া ও লোহ! ইম্পাতের ব্যবহার করিয়া 
একটি যন্ত্র তৈয়ারি করা হইল। ইছা মুলধন। লোহা! প্রাকৃতিক সম্পদ । 
স্থতরাং ষন্ত্রটির মধ্যে শ্রমিকের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফল বল! 
'যায়। পূর্বেকার শ্রম ও প্রাক্কতিক সম্পদ যন্ত্রের মধ্যে জমা রহিল। 

মূলধন তবিষ্যৎ উৎপাদনের কাজে লাগে। এইখানে ভোগ্যবস্তর সহিত 
ইহার পার্থক্য। কিন্তু মূলধন ও ভোগ্যবস্তর পার্থক্য প্রকৃতিগত নছে। 
একথা সব সময়ে বল! চলে না যে এই জিনিস সর্বাবস্থায় মূলধনের পর্যায়ে 
পড়ে ও এইটি সব সময়েই ভোগ্যবস্ত। অবশ্ত অনেক জিনিস আছে যাহাদের 
সম্বন্ধে একথা বল। চলে । যেমন ইস্পাত তৈয়ারির ব্লাস্ট ফার্ণেস। ইহ! সব 
সময়েই মূলধন । কিন্তু বহু দ্রব্য সম্বন্ধে একথা বল! যায় না। দ্রব্যটি মূলধন 
হইবে কি ভোগ।বস্ত হইবে ইহা! তাহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একই 
জিনিস মূলধন হইতে পাবে, আবার অবস্থ! বুঝিয়! নাও হইতে পারে। ইহা 
জিনিমটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর! হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করে। যে 
বাড়িতে বান করা যায় তাহা মূলধন নয় ভোগ্যবস্ত। কিন্ত এ বাড়িতে যদি 
কোন কারখান। বপান হয় তবে ইহাকে মূলধন বলিতে হুইবে। টাট৷ 
কোম্পানীর ব্রাস্ট-চুন্বীর যে কয়ল! পুড়িতেছে তাহ! মূলধন বলিয়া গণ্য 
হইবে। কিন্তু সেই কয়লাই যখন আমাদের ঘরে রান্নার কাজে ব্যবহার কর! 
হয় তখন তাহ! মূলধন নয় ভোগ্যবস্ত। 

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ( ০189551509861017 01 0973109] ) £ মূলধনের 
নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ কর] হয়। প্রথমতঃ, সামান্দিক ও ব্যক্তিগত,_ 
মূলধনকে এই দুই শ্রেণীতে" ভাগ করা হইয়াছে। লোকেরা যে জিনিস 
হইতে আয় করে, যেমন বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত 


মূলধন ৪৯ 


সৃপধন (১619091 0991651) বলে। সেইরূপ সমস্তিগতভাবে সমাজ যে ষে 
জিনিম হইতে আয় করে তাহাকে সামাজিক মূলধন ( 59০191 0০81691) 
বলে। কোম্পানীর কাঁগজ ব্যক্তিগত মুলধন, কিন্তু সামাজিক মূলধনের 
পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া সরকার খণ গ্রহণ 
করে। সুতরাং সমাজের দিক দিয়! কোম্পানীর কাগজ খণের নিদর্শন, 
মূলধন নহে । 

সামাজিক মূলধনকে দ্ুইভাগে ভাগ কর! যায়--€(১) ভোক্তাদের মূলধন 
এবং (২) উত্পাদকের মূলধন । উৎপাদনের সময় ভোক্তার খাছ, বাড়িঘর, 
পোষাক ইত্যাদি যাহা কিছু ভোগ করে ইহাকে ভোক্তাদের মূলধন 
(00225177619? 0913119] ) বলা হয়। যন্বপাঁতি, কলকজ! ইত্যাদি 
উতৎ্পাদকদের মূলধন ( 100110515+ ০৪08691 )। 

সামাজিক মূলধনকে আবার স্থায়ী (২ ) এবং চলতি (০1001911118) 
ষুূলধনে তাগ করা হয়। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিসের আকার 
একবার ব্যবহারে পরিবতিত হয় না এবং যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া উত্পাদন 
কার্ধে ব্যবহার কর! হয় ইহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। চল্তি মূলধন একবার- 
মাত্র ব্যবহার কর! যায়, যেমন তুলা, চামড়া ইত্যাদি। একবার ব্যবহারের 
পর ইহ] ভিন্ন জ্বো পরিণত হয়। 

আর এক প্রকার মূলধনের শ্রেণীবিভাগ কর হয়। কতকগুলি বিশেষ 
জাতীয় মূলধন আছে তাহা একটি কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যবহার করা যায় 
না। এই সব যত্বপাতিতে একবার মূলধন লগ্লী করা হইলে তাহা কেবল 
একই কাজে লাগান যায়। ইহাকে একজাতীয় বা বিশিষ্ট (525০19০) মূলধন 
বলে। আবার অগ্ত মূলধন আছে যাহ। সামান্ত অ্লবদ্ল করিয়। নাঁন। কাজে 
ব্যবহার করা যায়। ইহাকে অবিশিষ্ট ব1 110910-50015০ মূলধন বলে। 

মূলধন ব্যবহারের লাভ 2 মূলধন সহযোগে উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। 
অগ্রিয়ার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রী বোমওয়ার্ক € 8০101 79511 ) সথন্দরভাবে 
জিনিসটি বুঝাইয়াছেন। আদিম সমাজে কেহ তৃষ্ণার্ত হইলে নিকটবর্তী 
ঝরণায় গিয়া জল পাঁন করিত। তাহার ঘরে জল সংগ্রহ কিয় রাখার 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্ৃতরাং যতবারই তাহার জলপানের ইচ্ছা হইত 
ততবারই তাহাকে ঝরণপার নিকট যাইতে হইত। এই অস্থবিধ। দূর করিবার 
ক্ন্য কোন এক সময়ে সারাদিন খাটিয়া সে একটি কাঠের বালতি তৈয়ারি 


চে 


৫ও অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


করিল । এবং ঝরণা হইতে সেই বাঁলতিতে জল ভরিয়া আনিত। বালতি, 
, তাহার মূলধন এবং ইহা ব্যবহারের জন্য তাহার প্রতিবারই ঝরণান্ধ নিকট: 
যাওয়ার অস্থবিধ! দূর হইল । তারপর ধর হঠাৎ তাহার মনে হইল যি কাঠের 
একটি নল ঝরণার সঙ্গে যোগ করিয়৷ ঘর পর্যন্ত আন যায় তবে আরো বেশি 
জল পাওয়! যাইবে । অবশ্ঠ বালতির চেয়ে নল তৈয়ারি করিতে বেশি সময় 
দরকার হইবে। স্থতরাং বেশি মূলধন বিনিয়োগের অর্থ প্রথম উত্পাদন 
হইতে শেষের ভোগ পর্যস্ত বেশি সময় অতিবাহিত হয়। বেশি মূলধন 
নিয়োগ করার অর্থ ই উৎপাদন ব্যবস্থাকে দীর্ঘতর কর! । এইরূপ অধিকতর৷ 
সময় দিয় উৎপাদন করিলে সাধারণ উত্পাদন বাঁড়ে। 

মূলধনের কাজ (17017010115 ০6 0811691 ) 5 মূলধনের প্রধান 
কাজ শ্রমিকের উতৎপাদন-শক্তি বাড়ান। মূলধন নিয়োগের ফলে মোট 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও গড়পড়তা! উৎপাঁদনব্যয় কম হয়। গ্রামের মুচী 
সারাদিন পরিশ্রম করিয়]! হয়ত একজোড়। জুত| তৈয়ারি করিতে পারে ।' 
কিন্ত বর্তমানকালের বাটার কারখানায় বহু মূলধন নিয়োগ কর হয় ও. 
প্রতিদিন বহু জুত! তৈয়ারি হয়। মূলধন বিনিয়োগের ফলে শুধু যে উৎপাদন 
বাড়ে তাহা নহে, জিনিসের দামও অনেক কম হয়। কারণ জিনিসের 
উৎ্পাদনব্যয় কমিয়! যায়। ফলে সাধারণ লোকেরও জীবনধাত্রার মান 
উন্নত হয়। মুলধনের মাহাষ্যে উৎপাদন করার ফলে সুক্ষ হইতে সুক্্তরভাঁবে 
শ্রমবিভাগ কর! সম্ভব হইয়াছে । এই শ্রমবিভাগের ফলও হইতেছে কম 
ব্যয়ে অধিক উৎপাদন। কাচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা, কলকারখানার জন্য 
বাড়ি-ঘর তৈয়ারি করা, শ্রমিকের বেতন দেওয়া, প্রয়োজনমত মাল মজুত 
রাখা ইত্যাদির জন্ত সব সময়েই মূলধন দরকার হয়। বর্তমানের উন্নত 
উত্পাদন প্রণালী বহু পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। 
ভারতবর্ষের আথিক উন্নতি আমর! যে ভাবে করিতে চাই তাহার প্রধান্ণ 
প্রতিবন্ধক হইতেছে আমাদের মূলধনের অভাব। মুলধন বেশি বিনিয়োগ: 
করিতে পারিলে আমরা আবে! বেশি আধিক উন্নতি করিতে পারিতাম। 
ইহা হইতেই মূলধনের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। 

মূলধন বৃদ্ধি (0০দ৮ ০6 0991051) 8 মূলধন বৃদ্ধি কি বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে? কি করিলে এ দেশের মূলধন বাড়িবে? মৃলধনের 
ভিত্তি হইল সঞ্চয়। সঞ্চয় হইলে তবেই মূলধন বাড়ে। জেলে ছিপ দিয় 


মূলধন ৫১ 


শ্লাছ ধরে ও প্রতিদ্দিন যত মাছ পায় তাহ! বাজারে বেচিয়। সে টাক! দিয়। 
নিজের নানা অভাব মিটাইতে চেষ্টা করে। তাল জাল তৈয়ারি করিতে 
পারিলে সে অনেক বেশি মাছ ধরিতে পারিবে ও এইভাবে অবস্থার উন্নতি 
করিতে পারিবে । কিন্তু একটি জাল তৈয়ারি করিতে হয়ত সাতদিন সম্বয় 
লাগিবে ও এই সাতদিন মে আর মাছ ধরিবার সময় পাইবে না। মাছ ন। 
বিক্রয় করিতে পারিলে এই নাতদ্দিন সে কি খাইয়! বাঁচিবে? সে 
কিছুদিন ধরিয়। হয়ত কম খাইয়া কি অন্যভাবে কষ্ট করিয়া সাতদিনের 
প্রয়োজনমত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে-তবে সেই সাতদিন ধরিয়। জাল 
বুনিতে পারে। ও সেই সপ্তাহের খরচ সঞ্চিত অর্থ হইতে চালাইতে পারে। 
পে যে পূর্বে সঞ্চয় করিয়াছিল--তাহার ফল স্বরূপ পাইল মাছ ধরার জাল। 
এই জাল তাহার মূলধন এবং ইহার উৎপাদন সঞ্চয়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। 
এই উদাহরণ হইতে বুঝ। যাঁয় যে মূলধনের ভিত্তি হইল সঞ্চয়। ইহ! ব্যক্তির 
(05109 ) পক্ষে যেমন সত্য, সমষ্টির (29:০০ ) পক্ষেও সেইবপ প্রযোজ্য । 
দেশের মধ্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলেই তবেই মূলধন বৃদ্ধির সম্ভাবন] থাকে। 
এমন একটি দেশের কথা ভাবা যাক যেখানে শ্রমিকের শুধু ভোগ্যবস্ত প্রত্তত 
করে এবং নিজেরাই ইহা সমস্ত ভোগ-করে। সে দেশে নৃতন যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারি হয় না ও ফলে ভবিষ্যতের উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবন1 থাকিবে না। 
কারণ ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির ক্ষয় হইবে এবং পুরাতন ও ভাঙ্গ। যন্ত্রের 
পরিবর্তে নূতন যন্ত্র বসান হুইবে না। কারণ কেহই যন্ত্র নির্মাণ করে না, 
ফলে ভবিষ্যতে উত্পাদনের পরিমাণ কমিতে বাধ্য। ধর কর্তৃপক্ষ 
ঠিক করিল যে একদল শ্রমিককে তভোগ্যবস্ত উৎপাদনে নিযুক্ত না! করিয়া 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কাজে লাগান হইবে। ইহার ফলে সেই বংসর ভোগ্য- 
বস্তর উৎপাদন কমিয়া যাইবে । কারণ সব শ্রমিক ভোগ্যবস্তর উৎপাদন 
করিতেছে না,_মাত্র একদল ইহ! করিতেছে । আর যে দল যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারির কাজে নিযুক্ত আছে তাহাদের চাহিদামত তোগ্যবস্ত দিতে হইবে । 
দেশে মোট যত ভোগ্যবস্ত উৎপন্ন হইতেছে ইহার সমস্তই এই কাজে নিযুক্ত 
শ্রমিকেরা ভোগ করিতে পারিবে না। তাহাদের ভাগ হইতে কিছু অংশ 
আলাদ। করিয়। ষশ্বপাতি উৎপাদনে নিথুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করিয়। 
দিতে হইবে ব। বিক্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ তোগ্যবস্ত উৎপাদনে নিযুক্ত 
শ্রমিকের! সঞ্চয় করিলে তবেই যন্ত্রপাতি তৈয়ারি সম্ভব হইবে। কারণ 


৫২ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে আমর] যতটুকু ভোগ করিতে পারিতাম তাহা ন৷ করিয়া! 
কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য জমাইয়| রাখা। ভোগ নিবৃত্তি হইতেই সঞ্চয় 
হয়। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূলধন বাড়াইতে হইলে সঞ্চয় (্লিয়োজন 
"সঞ্চয় করিতে হইলে ভোগ হইতেও নিবৃত্ত হুওয়৷ দরকার। কিন্ত প্রশ্ন 
এই যে মানুষ তোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে কেন? প্রধান কারণ এই যে, ভোগ 
হইতে নিবৃত্ত হইলে সঞ্চয় হইবে ও সঞ্চয় হইতে যন্ত্রপাতি তৈয়ার কর! যায়, 
এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপাদন বাঁড়ে। স্ৃতরাঁং সবকিছু ভোগ ন! 
করিয়! সঞ্চয় করিলে ভবিব্যতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। 

সঞ্চয়ের উপর মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে । সঞ্চয়ের পরিমাণ আবার 
লোকের আয়ের উপর নির্ভর করে। আয় যদি কম হয়, তবে খাওয়াপরার 
খরচ যোগাইয় কিছু বাচে না । স্তরাং কিছু বেশি আয় না হইলে সঞ্চয় 
কর! সম্ভব হয় না।- গরিব অনুম্নত দেশে এইজন্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয় ও 
সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া তাহার! গরিব থাকিয়া যায়। আয় বেশি হইলে 
সঞ্চয়ও বেশি কর] সম্ভব হয়। কিন্তু আয় বেশি হইলেই যে সব সময় 
লোকের সঞ্চয় করিবে তাহ বলা যায় না। সঞ্চয়ের পরিমাণ কতকগুলি 
প্রেরণ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

মাহষ কেন সঞ্চয় করে? প্রথমতঃ, লোকে পরিবারের কথা চিন্তা! করিয়। 
সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। পুত্রকন্তার শিক্ষা ও বিবাহের ব্যয়নির্বাহ, মৃত্যুর পর 
স্ত্ীপুত্রের ভরণপোষণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্ষের জন্য গৃহী মাত্রেই সঞ্চয় করে। 
দ্বিতীয়তঃ, যাহারাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাশীল তাহার! বিপদ-আপদ রোগ- 
পীড়াঁর জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে। আবার অনেকে শুধু কৃপণ-শ্বভাবের 
জন্য সঞ্চয় করে। তৃতীয়ত: টাক! থাকিলে লোকসমাজে সম্মান বাড়ে,__ 
প্রতাপপ্রতিপত্তি হয়। সেই লোভেও অনেকে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত বহু 
ধরণের প্রবৃত্তির বশবর্তা হইয়া! লোকের! সঞ্চয় করে। স্থতরাঁং সঞ্চয়ের 
পরিমাঁণ আয়ের পরিমাণের উপর, পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য [চস্তার উপর, 
বড়লোক হইবার আকাজ্ষার উপর, কৃপণ অরুপণ ম্বতাব ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করে। 

যৌথ কোম্পানী ও অন্ান্ত প্রর্তিষ্ঠানগুলিও বছু অর্থ সঞ্চয় করে এবং 
তাহার্দের সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট সঞ্চয়ের এক বৃহৎ অংশ কলকজার ক্ষয়ক্ষতি 
পূরণ করা, মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া, কারখানার যন্ত্রপাতি বাড়ান 


মূলধন ৫৩ 


ইত্যাদি বহু উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য, কোম্পানীর পরিচাঁলকের৷ লাভের একটি 
মোটা অংশ সঞ্চয় করে। 

এই প্রেরণাগুলির গুরুত্ব কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। জীবম 
ও সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে কম লোকই সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে 
সঞ্চয়ের ফল ভোগ করিতে পারিবে কি না এ নিশ্য়ত। না থাকিলে সঞ্চয় 
করিয়া লাভ কি? দেশে মূলধন নিয়োগের ভাল ব্যবস্থা, যেমন ব্যাঙ্ক, বীম। 
কোম্পানী প্রভৃতি থাকিলে সঞ্চয় বাড়ে। সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
যাইবে ও উপরস্ত তাহা হইতে কিছু কিছু সদ বা আয়ও হইবে এই ব্যবস্থা 
লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও অনেক সময়ে বাড়িয়া ষায়। শিক্ষা প্রসারের 
উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে । 

স্বদের হার ও সঞ্চয় ১ সঞ্চয়ের উপর স্থদের হারের প্রভাব কি? 
বেশি হারে সুদ দিলে কি সঞ্চয় বাড়ে? মার্শাল ( 81915175]1 ) প্রমুখ 
প্ডিতেরা মনে করেন যে, সঞ্চয়ের পরিমাঁণ অনেকটা! স্থদের হারের উপর 
নির্ভর করে । সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিলে যদি ভাল নুদ পাওয়া যায় তবে 
লোকে বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। স্থদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে এবং 
মদের হার কমিলে সঞ্চয় কমে। অবশ্য এক শ্রেণীর লোক আছে যাহার! 
ভবিষ্যতে একটি বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করিতে চায়, অর্থাৎ এমন টাক! 
জমা ইতে চায় যাহার সদ হইতে ধর মাসে ১০*২ টাকা আয় হইবে। সুদের 
হাঁর বেশি থাকিলে তাহাদের পক্ষে কম টাক! সঞ্চয় করিলে চলিবে । এই 
শ্রেণীর লোক সুদের হাঁর বাঁড়িলে কম সঞ্চয় করিবে । আবার ঘুদ যাঁহাই 
হউক না কেন মেদ্দিকে লক্ষ্য না করিয়া অনেকে সঞ্চয় করে। ধনী ও 
কৃপণের এই শ্রেণীর অন্তভুক্তি। তাহার! শ্থদ্দের কথ! চিন্তা করিয়া সঞ্চয় 
করে না। ইহাঁছাড়া কোম্পানীগুলি মুনাফা হইতে যে টাক! সঞ্চয় করে 
তাহার উপর স্থদের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। স্থতরাং লর্ড কেইনস্‌ 
প্রভৃতি অনেক লেখক মনে করেন ষে সঞ্চয়ের উপর স্থদের কোন প্রভাব দেখা 
ষায়না। তাহারা বলেন যে সুদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ে মূলধন 
নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহার ফলে আয় কমে। আয় কমিলে 
সঞ্চয়ও কমিয়! যায়। মোট সঞ্চয় দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে --আয়ের 
পরিমাণ এবং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি । আয় কম হুইলে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হয়। 
যদি সঞ্চয়ের প্রব্বত্তি থাকে তবে আয় বাঁড়িলে সঞ্চয়ও বাঁড়িবে। 


৫৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


আসল কথা এই যে, কলে যদি যুক্তি অনুসারে চলে, তবে তাহার! সুদ 
বাঁড়িলে বেশি সঞ্চয় করিত। সদ বৃদ্ধি মানে আয় বৃদ্ধি। স্থতরাং 
সাধারণভাবে লোকের বেশি সঞ্চয় করা উচিত। কিন্ত এত বিবেচন! করিয়। 
কেহ সঞ্চয় করে না। নানাপ্রকার মনোবৃত্তি ও সামাজিক রীতিনীতির উপর 
সঞ্যয়প্রবৃত্তি নির্ভর করে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


জমি 
(1,900) 


প্রাচীন অর্থশাস্্রীর| জমি বলিতে দেশের জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, বনসম্পদ, 
জলশক্তি প্রভৃতি প্রকুৃতিদত্ত সম্পদকেই বুঝিতেন। এই সমন্ত প্ররৃতিদত্ত 
সম্পদের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া তাহারা জমিকে উৎপাদনের একটি স্বতন্ত্র 
উপকরণ মনে করিতেন । অন্যান্য উপাদান মানুষের শ্রমের ফল। মাস্থষ 
পরিশ্রম করিয়! যন্ত্রপাতির উত্পাদন বাড়াইতে পাঁরে। কিন্তু জমির পরিমাণ 
বাডান ব| কমান যায় না। ইংরাজ লেখক রিকার্ডোর মতে জমির কতকগুলি 
আদিম ও অবিনাশী গুণ আছে। এইজন্য উৎপাদন হাসের নিয়ম (149 
0£ 10171111715111175 [২6011175) নামে একটি বিশেষ নিয়ম জমির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । কিন্ত আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকে এই মত গ্রহণ করেন ন1। 
তাহারা জমি ও অন্টান্ত উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য 
দেখেন না। তাহার! বলেন যে শুধু কেবল জমির পরিমাণ নিদিষ্ট নহে, 
বলিতে গেলে পৃথিবীর সব কিছুরই পরিমাণ নির্দিষ্ট । মরুভূমির মত উর 
জমিকে মাঘ উপযুক্ত সেচব্যবস্থার দ্বারা কৃষিযোগ্য করিয়াছে । ইহার ফলে 
জমির পরিমাণ বাঁড়ে, যেমন নৃতন ইস্পাতের কারখানা বসাইলেও ইস্পাতের 
যোগান বাড়ে। জমি তৈয়ারির কোন খরচ নাই একথ। বল! তুল হইবে। 
ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়। বহু অর্থ ব্যয় করিতে 
হয়। এই হিসাবে জমি ও মূলধনের কোন পার্থক্য নাই। অল্প সময়ের মধ্যে 
জমির মৃত অনেক জিনিসেরই যোগান বাডান সম্ভব নয়; আবার দীর্ঘ সময়ে 
অন্যান্ত উপকরণের ন্যায় জমির পরিমাণও বাড়ানু যায়। উৎপাদনহাসের 
নিয়ম শুধু যে জমির ক্ষেত্রে গ্রযৌজ্য তাহ] নহে, অন্তান্ত উপকরণের বেলায়ও 
তাহা সমান ভাবে প্রষোজ্য। স্ৃতগ্বাং তাহারা জমিকে পৃথক উপকরণ 
বলিয়। গণ্য করেন না। র 

উদ্পাদনভ্বাসের নিয়ম (1, ০৫ 1011010151735 0২5৮0105 ) 2 
প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীরা এই নিয়মটি বিশেষভাবে জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া 


&৬ অর্থশাস্্র-পরিচয় 


মনে করিতেন। অভিজ্ঞ কৃষকমাত্রেই জানে ঘে একখণ্ড জমিতে যত খুশি' 
' ফসল উত্পাদন করা চলে না। একই জমিতে যতই পরিশ্রম কর্দিয়া চাঁষ 
কর! যাক না কেন উৎপাদন ঠিক পরিশ্রমের অন্থপাঁতে বাঁড়ে না দিগুণ 
শ্রম ও মূলধন দিয়া চাঁষ করিলে প্রথমে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বা 
ইহারও বেশি হইতে পারে । কিন্তু এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেই জমিতে শ্রম 
ও মূলধনের পরিমাণ আরো বাড়াইলে ফসল আর দেই পরিমাণ বেশি 
পাওয়া যায় না। যে পরিশ্রমে ১০ মণ ধান পাওয়া যায় দ্বিতীয়বার সেই 
পরিশ্রমে আরও দশমণ ধান ফলে না। হয়ত মাত্র ৮ মণ ধান বেশি পাওয়া 
যায়। যদি চাষের পদ্ধতির উন্নতি না হয় তবে একই জমিতে বেশি পরিমাপ 
পরিশ্রম ও মুলধন লাগাইলেও ফসলের পরিমাণ সমান অহ্থপাতে বাড়ে না। 
একটি উদাহরণ দরিয়া! নিয়মটি বুঝান ষাক। তিন বিঘা জমি প্রথমে 
একজন চাষী তারপর ছইজন এইভাবে আবাদ করিতেছে । প্রত্যেক চাষীর 
লাঙ্গল ও অন্যান্য সরঞ্জাম আছে । জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার ও সেচের 
ব্যবস্থাও আছে । তৃতীয় কলমে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দেখান হইয়াছে । 
শেষ কলমে আরও একজন শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত কত ফমল 


পাওয়া! গেল দেখান হুইয়াছে। 





এই তালিক] হইতে, বোঝ। যায় যে, একজনের জায়গায় দুইজন শ্রমিক 
নিয়োগ করিলে উত্পাদন প্রথমে দিগুণের বেশি বাড়ে। কিন্তু তিনজন লোক 
নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত উৎপাদন মমান অন্গপাতে বাড়ে না। ইহার পর 
উৎপাদন বুদ্ধির হার কমিতে থারে । ১ জন লোক দিয়! জমি চাঁষ করিলে 
মাত্র ৩ মণ ফসল পাওয়া যায়। সেই জমিতে যদি আর একজন শ্রমিক 
লাগান হয় তবে মোট ফপলের পরিমাণ হয় ৭৫ মণ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রমিক 


জমি ৫৭. 


নিয়োগের ফলে ফমল বাঁড়িয়াছে ৪০ মণ, এবং ইহ প্রথম বারের ফসল 
অপেক্ষা বেশি । যখন তিনজন শ্রমিক দিয়! জমি চাঁষ কর] হইল তখন মোট 
ফসলের পরিমাণ হইল ১১২ মণ। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রমিকের পরিশ্রমের ফলে 
ফল বাড়িয়াছে ৩৭ মণ। দ্বিতীয়বার যাহা বাড়িয়াছিল ইহ! তাহা! অপেক্ষা 
কম। চতুর্থ শ্রমিক লাগাইলে ফল বাড়িল মাত্র ৩০ মণ অর্থাৎ ওয় 
শ্রমিকের বেলাতে যাহ! পাওয়া গিয়াছিল তাহার কম। 


চু ? 
/ 
০ 14 ১ 
১নং চিত্র 


১নং চিত্রের রেখার দ্বারা উৎ্পাদনহ্বাসের নিয়মটি বোঝান যাঁয়। 05 
রেখ! শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং ০ রেখা অতিরিক্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে । প্রথমে জমিটি হয়ত ভালভাবে আবাদ করা 
হয় নাই। সুতরাং শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে ফসল দেই অন্থপাতে বেশি হারে 
বাঁড়িবে। রেখাটি তাই 4 হইতে 7 পর্যস্ত উপরের দ্রিকে উঠিতেছে। ইহার 
অর্থ এই প্রথম প্রথম বেশি শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে জমি হইতে ক্রমেই 
বেশি অন্থপাতে ফসল পাওয়া যাইবে । কিন্তু সেই জমিতে যদি ইহার বেশি 
শ্রম ও মূলধন দিয়া চাষ কর] হয় তবে অতিরিক্ত ফদলের পরিমাণ ক্রমেই 
কমিতে থাকিবে । সেইজন্য ৮ বিন্দুটির পর হুইতে অতিরিক্ত উৎপাদনের 
রেখ! নীচের দিকে নামিতেছে। 

স্মরণ রাখ! প্রয়োজন ষে এই নিয়মটি উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে প্রযোজ্া, 
ফললের মুগ্ল্য সম্পর্কে নহে । জমিতে কম ধনদল হইয়াও যি ফসলের মূল্যবৃদ্ধি 
হইতে থাকে তবে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের প্রমাণ বাড়িয়া ঘাইতে পাবে। 
ইহাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বল! হইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে 
যে, এই নিয়মে এ কথ! বলে ন। যে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে । জমি, 


&৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


বেশি করিয়া চাষ করিলে উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে । 
ষখন জমিতে তিনজনের স্থলে চারজন শ্রমিক লাগান হয় ভখন মোট 
উৎপাদন ১১২ মণ হইতে ১৪২ মণ হয়। কিন্তু বৃদ্ধির হার কর্মো। অর্থাৎ 
২ জনের স্থলে তিনজন মজুর লাগাইলে ফনলের পরিমাণ বাড়িবে ৩৭ মণ। 
কিন্ত তিনজনের স্থলে চারজনের পরিশ্রমে মাত্র ৩০ মণ বেশি ফসল পাওয়। 
গেল। এ ক্ষেত্রে মোট ফনলের পরিমাণ বাড়িতেছে। কিন্ত বৃদ্ধির হাঁর কম 
হইতেছে । আরও একটি কথা এই ষে জমির উৎপার্দিকাশক্তি কমে বলিয়। 
উৎপাদন কমে না। উত্পাঁদিকাঁশক্তি বাড়ে-কমে না ইহা ধরিয়া লইয়াই এই 
নিয়মটি বলা হয়। জমির উৎপাঁদনশক্তি ঠিক থাঁকিলেই একখণ্ড জমিতে 
অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন লাগাইলে উৎপাদনবৃদ্ধি কম হারে 
হইতে থাকে । 

ছুইটি কারণে উৎপাদনের হার কমিতে পারে। প্রথমতঃ, অধিক ফমলের 
জন্ত প্রয়োজন হইলে কৃষক ভাল জমি আরও না পাইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ 
করে। ইহার ফলে উৎপাদন কমে। ইহাকে ব্যাপক কর্ষণ ( 66612- 
915 ০0115901090 ) বলে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক একই জমি বেশি পরিশ্রম 
করিয়! ও বেশি মূলধন লাগাইয়৷ চাষ করতে পারে। ইহাকে অতিকর্ষণ 
(11166505155 00161596101 ) বলে। চাষীরা বেশি পরিমাণ শ্রম ও মূলধন 
প্রয়োগ করিলে অতিরিক্ত ফনলের পরিমাণ কমিতে থাকে । অবশেষে এমন 
অবস্থা আসিবে যখন অতিরিক্ত ফপলের পরিমাণ এবং শ্রম ও মূলধন বাবদ 
যাহা ব্যয় হয় তাহার সমান হইয়া যাইবে । ধর] যাক যে একজন চাঁষী ও 
একটি লাগল যেন শ্রম ও মূলধনের একটি মাত্রা বা ভোজ এবং ইহাদের মাহিনা 
ইত্যাদি বাবদ মোট ৩০০ টাক! ব্যয় হয়। জমিতে একজন লোক একটি 
লাঙ্গল দিয়! চাষ করিলে ফ্লল হুয় ৩৫ মণ ও খরচ পড়ে ৩০০ টাঁকা। তাহা 
হইলে এক মণ ফসলের উতপাঁদনব্যয় পড়ে ৮৬* টাঁক।। বাজারে ফসলের 
দাম মণ প্রতি দশ. চাকা পাওয় যায়। দ্বিতীয় মাত্রা বা ডোজ প্রয়োগ 
করিলে-_ অর্থাৎ আর একজন লোক ও লাঙ্গল দিয়! জমি বেশি করিয়। চাষ 
করিলে এই বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়*্হয় ৩০০ টাক1। কিন্তু অতিরিক্ত ফলল 
পাওয়া ধায় ৪০ মণ ( পূর্বের" উদাহরণ দেখ) ও ইহার মুল্য ৪০০ টাকা। 
তৃতীয় মাত্রার শ্রম ও মূলধন ( অর্থাৎ সবশ্ুদ্ধ তিনজন লোক ও লাঙল ) দিয় 
জমি চাষ করিলে এবারেও অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৩** টাকা। তৃতীয় মাত্রার 
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শ্রম ও মূলধন (অর্থাৎ সবশুদ্ধ তিনজন লোক ও লাঙল) দিয়! জমি চাষ 
করিলে এবারেও খতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাঁয় ৩৭ মণ ও ইহার দাম ৩৭৯ 
টাকা। চতুর্থ মাত্রার শ্রম ও মূলধন অর্থাৎ জমিতে মোট চারজন লোক ও 
লাঙ্গল দিলে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া! যায় ৩০ মণ। ইহার দাম ৩০০ টাকা। 
চতুর্থ লোক ও লাঙ্গলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৩০০ টাকা । এইবার 
দেখা যাইতেছে যে চতুর্থ লোক দিয়! চাঁষের ফলে অতিরিক্ত যে ফমল পাওয়া 
যায় ইহার মূল্য অতিরিক্ত উতৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। শ্রম ও মূলধনের এই 
শেষ 'মাত্রাটিকে প্রান্তিক মাত্র! ( 10121511191] 0956 ) বলে। যে জমিতে 
প্রান্তিক মাত্রা লাগান হয় ইহাকে প্রান্তিক জমি (1208721291 19100 ) 
বলে। 

এই নিয়মটির মূলে কতকগুলি জিনিন আছে। প্রথমতঃ, সর্বোৎকৃষ্ট 
পদ্ধতিতে উৎপাদন কর1 হইতেছে, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় জমি ঠিকমত চাষ করা 
হইতেছে ইহা অশ্গমান করা হইয়াছে । জমি যদি প্রথমে ঠিকমত চাঁষ না 
করা হইয়! থাকে তবে শ্রম ও মূলধন বাড়াইবার ফলে প্রথম প্রথম ফসলের 
পরিমাঁণ বাঁড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন উন্নততর চাষের পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হইতেছে না, ইহা ধরিয়! লওয়! হইয়াছে । যদ্দি বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
ফলে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে জমির উৎপাদ্দিকাশক্তি বাড়ে, তবে এই 
নিয়ম সাময়িকভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ১৯১৯-২০ সালের পর পশ্চিমের 
বহু দেশে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়াছে। ইহার ফলে ফসলের 
উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছিল। এই অবস্থায় উৎ্পাদনহ্বাসের নিয়ম 
প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহা সাময়িকমাত্র। কিছুদিন পরে 
আবার এই নিয়ম কার্ধকরী হইবে। 

কৃষিছাঁড়া অন্তাত্র উৎপাদনহ্রীসের নিয়ম প্রয়োগ £ উৎপাদনহাসের 
নিয়ম যে বিশেষভাবে কৃষিতে প্রযোজ্য এই কথ! আলোচনা কর! হুইল । 
ক্লযাসিক্যাল লেখকদের মতে এই নিয়ম কষি ছাড়া অন্ত ক্ষেত্রেও যেমন খনি, 
শহরের জমি, মাছের বিল ইত্যাদিতে প্রযোজ্য । 

উন্নত ধরনের উৎপাদনব্যবস্া' অবলম্বন করা না হইলে খনিতে উৎপাদন 
ক্রমশঃ হাস পাঁয়। ষঘত বেশি কয়লা উৎপাদন কর! হয় ততই "মাটির নীচে 
বাইতে হয় এবং কয়লা উপরে তুলিবার খরচ] বাড়ে। অর্থাৎ একই পরিশ্রম 
"ও খরচে ক্রমেই কম কমলা উৎপাদন হয়। 
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শহরে জমিতেও এই নিয়ম খাটে । আধুনিক যুগে আট শত তল৷ বাড়ি 
প্রায়ই তৈয়ারি কর! হইতেছে। এমন এক সময় আসে যখন আড়রা তলা 
বাম্ডাইবার স্থবিধা কমিয় যাঁয়। তলার উপর তল! বাড়াইয়। গেলে নীচের 
ঘরগুলির আলো-বাতাস কমিয়! যায়, ঘর তৈয়ারির সাজসরঞ্জাম উপরে 
উঠাইবার খরচ বাড়িয়া! যায়, তত্বাবধান করারও অন্থবিধ! দেখ। দেয়। 
তখন উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। 

মাছের চাষেও এ নিয়ম খাটে। এই ব্যবসায়েও শ্রম ও মূলধনের 
পরিমাণ বাড়াইলে উত্পাদন হ্রাস পাইতে থাকে । বেশি মাছ ধরিতে হইলে 
নদীতে বেশি দূরে যাইতে হর। ফলে পরিশ্রম বাড়ে, কিন্তু মাছ সেই 
পরিমাণ ধর! পড়ে না। 

অনুপাত পরিবভর্নের নিয়ম (2 0 ড201210]180:০01০- 
(1925) 2 বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন ষে, উৎপাদনহ্াসের নিয়মটি 
শুধু জমির বেলায় প্রযোজ্য নয়। নিয়মটি ব্যাখ্যা করিবার সময় আমরা 
বলিয়াছি ষে একই জমি বেশি শ্রমিক দিয়া চাষ করান হইতেছে ও মূলধনের 
পরিমাণ বাড়ান হইতেছে । ইহার ফলে উৎপাদন বাঁডে বটে, কিন্ত ক্রমেই 
ফসল বৃদ্ধির পরিমাপ কমিয়! যায় । এখানে জমির পরিমাণ সমান বাখিয়! 
অন্ত উপকরণের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে । ঠিকমত এইব্প ব্যবস্থ! করিলে 
এই নিয়মটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । সমস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রেই একটি 
উপকরণের পরিমাণ স্থির রাখিয়া! অন্যগুলির পরিমাণ বাঁড়ীাইলে কিছুকল 
পরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়। যায়। 

সেইজন্য আধুনিক লেখকেরা উৎপাদন হ্রাসের কথা না বলিয়! অস্থপাতিক 
পরিবর্তনের নিয়মের কথ] আলোচনা করেন । কোন কারণে বিশেষ একটি 
উপকরণের যোগান বাড়ান সম্ভব না হইতে পারে। উত্পাদন বাঁড়াইতে 
হইলে উক্ত উপকরণের নির্দি পরিমাণের সহিত অন্তান্ত উপকরণ অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে । ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ সেই 
অন্থপাঁতে বাঁড়ে না। জমির ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজা। ভাল 
জমির যোগান সীমাবন্ধ। ফপলের উৎপাদন বাঁড়াইতে হইলে নিক জমি 
চাষ করিতৈ হইবে, অথব! ভাল জমিকে বেশি পরিশ্রম করিয়। চাষ করিভে 
হইবে। সুতরাং মোট উৎপাদন সমান অনুপাতে বাড়িবে না। একথা 
মুলধন ইত্যাদি অন্যান্য উপকরণের বেলায়ও খাটে । মলধনের পরিমাণ সমান 
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রাখিয়। অন্যান্ত উপকরণের পরিমাণ বাঁড়াইলেও উৎপাদন সমান অন্থপাঁতে 
বাড়ে না। অধিক উৎপার্দন করিতে গেলে প্রান্তিক ব্যয় (209151729] 
০০5) বাড়িবে। একটি উপকরণের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া অন্য উপকরণ 
বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিলেই এই নিয়ম দেখা যায়। স্থুতরাং উৎপাদন- 
হাসের নিয়ম উত্পাদনের সব বিভাগেই প্রযোজ্য । শিল্প, কষি সর্বত্রই যদি 
কোন অবস্থায় একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের সঙ্গে অন্য 
উপাদান বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয় তবে উৎপন্ন. জ্রব্যের পরিমাণ 
কম হারে বাড়িবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় স্রব্যটির উত্পাদনব্যয় 
বাড়িয়া! যাইবে। 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্নবের পূর্বে উৎপাদনব্যবস্থা অনেক সহজ ছিল। 
তখন কম মূলধনে ব্যবসায় কর! যাইত। বিতিন্ন উপকরণগুলির ঠিকমত 
সংযোগলাধন তত কঠিন ছিল না। শিক্পবিপ্রবের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে । এখন বুহদায়তনে কারখানায় উত্পাদন হয়, জটিল যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার কর! হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের কেন।-বেচাঃ দাম ওঠা-নামার কথ 
ভাবিতে হয়। উৎপাদনের গুরুতর ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ফলে উপযুক্ত 
পরিমাণে উপকরণগুলির ব্যবহার কর কঠিন কাজ হুইয়! দীড়াইয়াছে। 
সুতরাং যাহার ব্যবসায় চালায় তাহাদের কাজের গুরুত্ব বাঁড়িয়াছে। 
ব্যবসায় যাহার! পরিচালন! করে, তাহাদের উদ্যোক্ত। (8:0616916122117 ). 
বলা হয়। 

উদ্ঠোক্তার কাজ (78100010115 ০£ 0176 211 0151016175101 ) 2 বতমান- 
কালে উদ্যোক্তার গুরুত্ব খুব বেশি । কোন জিনিস, কোথায় এবং কি ভাবে 
উৎপাদন কর] হইবে ইহ! স্থির করা উদ্যোক্তার কর্তব্য। আরম্ভ হইতে 
শেষ পর্যস্ত ব্যবসায়ের সমস্ত পরিকল্পনা সে করে। কত পরিমাণ এবং 
কি প্রকারের জিনিন তৈয়ারি হইবে তাহ সেস্থির করে কি কি ধরনের 
যন্ত্রপাতি এবং কাচা মাল ব্যবহার কর! হইবে, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন 
করিলে ভাল লাভ হইবে, কত লোককে কাজে লাগাইতে হইবে এবং 
কাহাকে কোন কাজ দিতে হইবে, ইহা সমস্তই উদ্যোক্তা ঠিক করিয়া! 
থাকে। 

ক্লযাসিক্যাল লেখকদের মতে এইগুলিই হইতেছে উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। 
ব্যবলায়ের বিভিন্ন দিক লক্ষ্য রাখা তাহার কাজ। কিন্ত যৌথ কোম্পানীর, 
উত্তবের পর হইতে বেতনভোগী ম্যানেজারদের দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থাপনার কাজ 
চালান যায়। বর্তমানে যাহার! ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে, তাহারা অনেক 
সময়েই নিজের! ব্যবসায় চালায় ন।। এইখানে উদ্যোস্তার সহিত বেতমভোগী, 


উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৬৩. 


ম্যানেজারদের তফাৎ । উদ্যোক্তারাই ব্যবসায়ের নীতি স্থির করে, সমস্ত 
ঝুঁকি বহন করে, লাভ লোকসানের ফলাফল ভোগ করে। 

উদ্যোক্তার আর একটি কাজ ব্যবসায়ের আয় বণ্টন করা । ব্যবসায়ের 
সব আয় তাহার হাতে আসে। সে জমির মালিককে খাজনা, শ্রমিকদের 
বেতন ও মূলধনের মালিককে সুদ দেয়। ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অন্যদের সে 
ক্ষতি ঘাড়ে লইতে হয় না। চুক্তি অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য উদ্যোক্তাকে 
মিটাইয়া দিতে হয়। সমস্ত খরচ মিটাইয়। উদ্বত্ত থাকিলে তবেই তাহার 
লাভ হয়। ব্যবপায়ের ঝুঁকি নেওয়াই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। অবশ্য 
প্রত্যেক উপকরণের মালিককে কিছু কিছু ঝুঁকিই লইতে হয়। যেমন 
ব্যবসায় উঠিয়। গেলে শ্রমিক বেকাঁর হইতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তার ঝুঁকি 
নেওয়। অন্য ধরনের । তাহার ঝুঁকি অনিশ্চিত ও অপরিমেয়। ভবিষ্যৎ 
চাহিদা] পূরণ করার উদ্দেশ্তটে সমস্ত জিনিস উৎপাদন করা হয়। আধুনিক 
উত্পাদন ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। হয়ত এক বৎসর পরে 
বাজারে চাহিদার ও যোগানের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহ] বিবেচন! 
“বুয়া উদ্যোক্তীকে আঞ্জ উৎপাদন শুরু করিতে হয়। যদি তাহার হিসাঁব 
ভূল হয় তবে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষতি হইবে। আধুনিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থ! যতই জটিল হুইয়াছে ততই ব্যবসায়ে ঝুকি বাড়িতেছে। চাহিদার 
পরিবর্তন অথবা উৎপাদ্দনপদ্ধতির উন্নতির ফলে তাহার নব পরিকল্পন! ব্যর্থ 
হইয়া যাইতে পারে। উদ্যোক্ত। এই সব ঝুঁকি নেয় বলিয়! আধুনিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় তাহার গুরুত্ব এত বেশি। 

অনেকে বলেন যে উত্পাদনব্যবস্থায় উদ্যোক্তার আর একটি বিশেষ দায্রিত্ব 
আছে। তাহার প্রধান কাজ উদ্ভাবন (12170%9100) কর1। ব্যবসায় 
সংক্রান্ত সব ব্যাপারে সে অগ্রণী এবং নৃতন পদ্ধতি ও কৌশলের প্রবর্তক 
হওয়াই তাহার প্রধান কর্তব্য । 

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের গঠন (7011005 ০£ 13051175335 0:£20158- 
(1০) ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকৌশল নানাপ্রকারের যথা, একক 
ব্যবপায়ী, অংশীদারী ব্যবসায়, যৌথ ক্বোম্পানী, সমবায় এবং সরকারী 
ব্যবসায়। , নু 
একমাজিকী কারবার 8 একজন লোক যখন ব্যবসায় চালায় ইহাকে 
একমালিকী কারবার বলে। ব্যবসায়ে লাফল্য অসাফলোর জন্য মালিক একা 


৬৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


দাঁয়ী। নিজন্ব জমি আবাদ করে এমন কৃষক, মুদীর দোকানী এই প্রকারের 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দাহরণ। এই প্রকার ব্যবসায়ের অনেক স্বত্রিধা। মালিক 
নিজে সমস্ত দিকে নজর রাখে বলিয়! উৎপাদন বাড়ে । দ্বিতীয়ত্ত:, এই প্রকার 
ব্যবসায়ে অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডারদের সহিত আলোচনা না করিয়াই 
মালিক ব্যবসায়ের নীতি স্থির করিতে পারে। তাই অতি দ্রত নীতি স্থির 
করা সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, যে সব ব্যবসায় সহজ এবং বেশি মূলধনের 
প্রয়োজন হয় না| সেই সব ব্যবসায়ে এই ব্যবস্থা কার্ধকরী। এই প্রকার 
ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত রুচি অন্ুযাঁয়ী সৌথীন জিনিস তৈয়াঁরি করা যায়। 

এই প্রকার ব্যবসায়ের প্রধান অন্থবিধা এই যে, একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে 
কারবারে বেশি মূলধন নিয়োগ করা সম্ভব হয় না এবং ইহ বাঞ্ছিত নয়। 
বর্তমান যুগের ব্যবসায়ে বহু মূলধন খাটাইবার প্রয়োজন হয়। একজন 
লোকের পক্ষে এত বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আর যদ্দি মূলধন 
ঘোগাড় কর! সম্ভবও হয়, তবু একজনের পক্ষে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি হয়। 
কোন কারণে কারবার যদি ফেল করে তবে তাহাকে যথাসর্বস্ব হারাইতে 
হইবে। সেই জন্য এই প্রকার ব্যবসায়ের পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী দেখা 
দিয়াছে । কেবল কৃষিতে আজও একক ব্যবসায়ের প্রাধান্ত আছে। 

অংশীদারী কারবার (59102515171 ) 2 ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কয়েক- 
জন লোক কিছু মুলধন সংগ্রহ করিয়া একত্র ব্যবসায় করিলে ইহাকে 
অংশীদাঁরী কারবার বলে। এই প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া 
আমনিতেছে। কারবারের সম্পূর্ণ দায়ের জন্য অংশীদারের! যুক্ত এবং এককভাবে 
দায়ী । এই ব্যবসায়ের উত্তমর্ণেরা ষে কোন একজন অংশীদারের নিকট হইতে 
তাহাদের প্রাপ্য সমস্ত টাক! আদায় করিতে পারে । অবশ্য একজন অংশীদার 
যদি সব ধার শোধ করে তবে সে আবার মোকদ্দম৷ করিয়! অন্ান্ত অংশীদার- 
দের নিকট হইতে তাহাদের দেয় অংশের টাক। আদায় করিয়! লইতে পারে। 
পূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় আরম 
করে। যখন কোন দক্ষ কর্মচারী উক্ত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে চাঁয় 
তখন সে হয়ত এই কর্মচারীকে অংশ্বীদার করিয়া? মেয়। এই ভাবেও অনেক 
সময়ে অক্শীদারী কারবাঁরের জল হইয়াছে । 

একক ব্যবনায় অপেক্ষা অংশীদারী কারবারে বেশি মূলধন যোগাড় করা 
যায়। একজনের পক্ষে যত মূলধন খাটান সম্ভব হয়, চার পাচজন অংশীদার 


উদ্চোক্ত। ও ব্যবণায়প্রতিষ্ঠান ৬৫ 


অনেক বেশি মূলধন তুলিতে পারে। অংশীদারী কারবার বাজারে বেশি 
টাকা ধার পাইতে পারে । কারণ প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব অসীম হওয়ার 
ফলে পাওনাদাবের টাকা আদায় না হওয়ায় ঝুঁকি কম থাকে । আর একটি 
স্থৃবিধা এই ষে এই প্রকার ব্যবপায়ে একাধিক দক্ষ ব্যক্তি যুক্তভাবে ব্যবসায় 
করে। এক একজন অংশীদার ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে নজর দেয় ও ফলে 
বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। স্কৃতরাং বিভিন্ন বিভাগের কাজ দক্ষভাবে 
চলে। প্রয়োজন হইলে নৃতন অংশীদার লইয়! ব্যবসায়কে শক্তিশালী কর! 
ঘায়। কয়েকজন চিন্তা ও পরামর্শ করিয়! কাজ করে বলিয়৷ কাজের ভূল 
কম হইবার সম্ভাবন!। 

কিন্তু এই ব্যবমায়ে অস্থবিধাও অনেক । অংশীদারদের মধ্যে অনেক 
সময় মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। অনেক সন্াপীতে গাজন নষ্ট। 
অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব কম। কোন অংশীদার মারা গেলে, অথব! 
দেউলিয়। অথব1 উন্মাদ হইয়। গেলে কারবার বন্ধ হইয়া যায়। অংশীদারদের 
দ্বায়িত্ব অসীম হওয়ায় ধনী লোকের! এই ধরনের কাঁরবারে অংশ গ্রহণ 
করা পছন্দ করে ন।। কারণ অন্য কোন অংশীদারের ভুলে যদি কারবার 
ফেল করে তবে পাঁওনাদারের। ধনীর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে। 

যৌথ কোম্পানী (0091176-500900 002012129 01 00110120010 ) £ 
বহু শেয়ারহোল্ডার বা স্টক হোল্ডার যখন মিলিততাঁবে মূলধন তোলে এবং 
ব্যবসায় চালায় তখন ইহাকে যৌথ কোম্পানী বলে। প্রতিষ্ঠাতার একটি 
অন্ুষ্ঠানপত্র (4:610168 ০£ 45509019610 ) রচনা করে। তাহাতে 
ব্যবসায়ের উদ্দেশে, মূলধনের পরিমাণ ও প্ররুতি ইত্যাদি বিষয় লিপিবন্ধ 
থাকে । এই অহ্ষ্ঠানপত্রটি সরকারের কাছে পেশ করা হয় ও যৌথ 
কোম্পানীর রেজিস্ার অনুমতি দিলে ব্যবসায় আরম্ভ করা হয়। আইনের 
চোখে কোম্পানী একটি ব্যক্তি বলিয় গণ্য হয়। অংশীদারী কারবার হইছে 
ইহার ছইটি পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, বহু অংশীদার লইয়! কোম্পানী গঠিত 
হইলেও কোন অংশীদারের জীবনের উপর কোম্পানীর দায়িত্ব নির্ভর করে না। 
কোন অংশীদার মারা গেলে যৌথ কোম্পানীর কারবার বদ্ধ হয় না। দৈব- 
ছুরধিপাকে সমস্ত অংশীদার এক সঙ্গে মার! গেলেও তাহাদের উত্তরাঁধিকারীরা 
এ সব শেয়ার পায় এবং ব্যবসায় পূর্ববৎ চলিতে থাকে । এইক্প ব্যবসায় 
'ৰ্যক্তির মিলনের ফল নয়, মুলধনের মিলনের ফল। অংশীদারী কারবারের 


৬৬ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


মে যৌথ কোম্পানীর দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, অংশীদারী কারবারে অংশী- 
দাঁরদের দায়িত্ব অসীম, কিন্তু যৌথ কোম্পানীর অংশীদারের দায়িত্ব সীঙ্কাবদ 
(17001650 1191110 )। সাধারণতঃ প্রত্যেক অংশীদার কোম্পানীতে ষত 
টাকার শেয়ার কিনিয়াছে, তাহার বেশি টাক] তাহাকে (লোকসান দিতে 
হয় না। কোম্পানী যদি ফেল করে তবে অংশীদার তাহার শেয়ারের টাকা 
হাঁরায়। কোম্পানীর পাওনাদাঁর অংশীদারের অন্য সম্পত্তিতে হাত দিতে 
পারে ন|। 
কোম্পানী কি ভাবে যুলধন তোলে? প্রথমতঃ সবচেয়ে বড় উপায় 
হইতেছে জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া! টাকা তোল]।, 
সাধারণতঃ, যে যত হস্ছা শেয়ার কিনিতে পারে । অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
একনামে বেশি শেয়ার কিনিতে দেওয়া হয় না। অংশীদারেবা কোম্পানীর 
মাঁলিক। তাহারা ভোট দিয়া কারবার কি ভাবে চলিবে তাহা ঠিক করে ও 
একটি বোর্ড অফ ডিরেউর্স্‌ বা পরিচালকসভা নির্বাচন করে। 
ছুই শ্রেণীর অংশীদার থাকিতে পারে - সাধারণ ' 01011741 ) ও বিশেষ 
স্ববিধ! ভোগী অংশীদার (3:61678710121 ৭112161101067)। সাধারণ শেয়ারের 
লভ্যাংশ নিদিষ্ট থাকে না) কিন্তু বিশেষ স্থবিধাভোগী অংশীদারের লভ]াংশ' 
শেয়াঁর বিক্রয়ের সময় নিদিষ্ট করিয়! দেওয়] হয়। ধরা যাক কোন কোম্পানী 
বিশেষ স্থবিধাভোগী অংশীদারদের বৎসরে ছয় পারসেণ্ট হিসাবে লত্যাংশ দিবে 
বাঁলয়। শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে । কোম্পানী যতই লাভ করুক না কেন, বিশেষ 
সুবিধাভোগী অংশীদারদের ছয় পারসেণ্ট লত্যাংশ দিতে হইবে । ইহ! ছাড়া 
সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়ার পূর্বে বিশেষ, সুবিধাভোগী অংশীদারদের 
লভ্যাংশ বিতরণ করিতে হইবে । অবশ্ট কোম্পানীব লাভ ম1 হইলে বিশেষ, 
স্ববিধাভোগী 'অংশীদাররাও কিছু পায় না । কখনও [কিউমুলেটিভ সুবিধাভোগী 
( 00121012015 77666167105 81121 ) শেয়ার বিক্রয় করা হয়। তাহা 
হুইলে কোন বৎসর এই প্রকারের শেয়ারের লভ্যাংশ বিলি করা ন! গেলে 
পরের বৎসর সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়ার পূর্বে এই অংশীদারদের- 
বকেয়া লভ্যাংশ শোধ দিতে হইবে । বিশেষ সুবিধাভোগী অংশীদারের আর 
একটি সথবিধ। এই যে ব্যবসায় উঠিয়! গেলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া! আগে স্থবিধা 
ভোঁগী অংশীদারদের টাকা শোধ কর! হয়। ইহার পর যদি কিছু বাকী থাকে- 
তবেই তাহা সাধারণ অংশীদার পায়। 


উদ্যোক্তা ও ব্যবসাক়প্রতিষ্ঠান ৬৭ 


দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানী বণ্ড বা ভিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াঁও টাঁক৷ তুলিতে 
পারে। বণ কোম্পানীর খণপত্র। ইহার জন্য নিদিষ্ট তুদ দেওয়৷ হয় 
এবং নিদিষ্ট সময়ের পরে এই খণ শোধ করা হয়। কোম্পানীর, 
পরিচালনার ব্যাপারে বওহোন্ডারদের কোন হাত নাই। তাহারা 
কোম্পানীর পাঁওনাদার, মালিক নয়। কারবার উঠিয়া গেলে সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়া আগে বগুহোন্ডারদের টাকা শোধ দেওয়। হয়। এইজন্য 
শেয়ার অপেক্ষা বণ বেশি নিরাপদ। কিন্ত কোম্পানীর যতই আয় 
হউক, বণ্ডের স্থ্দ একউ' থাকে । কিন্তু অংশীদার বেশি হাঁরে লভ্যাংশ পায়। 
নান ধরনের লোক টাক] খাটায় বলিয়। তাহাদের ম্বুবিধার জন্য মূলধনকে 
এইরূপ নানা ভাগ করা হয়। যাহার] ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিতে চাহে 
না তাহার! সাধারণতঃ বণ্ড কেনে, নির্দিষ্ট সুদ পায় ও সময়মত টাকাও 
শোধ হয়। যাহারা ইহ! অপেক্ষ] কিছু বেশি ঝুঁকি লইতে রাজী, কিন্তু 
আয়ের পরিমাণ অনেকট। নিদিষ্ট রাখিতে চায়, তাহার! সুবিধাভোগী শেয়ার 
কেনে । যাহার! পুরাপুরি ঝুঁকি লইতে বাজী তাহারা শেয়ার কেনে । 

অংশীদারের! মালিক হইলেও তাহার! কারবার চালায় না। দনন্দিন 
পরিচালনার ভার বেতনভোগী ম্যানেজারদের উপর ন্তন্ত থাকে | অংশীদারেরা 
পরিচাঁলকসভার সতভ্যপ্দের নির্বাচন করে। এই পরিচালকপভা কারবার 
তত্বাবধান করে এবং সাধারণ নীতি স্থির করে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি বহন ও পরিচালনার কাজ পৃথক কর! হইয়াছে । অংশীদার 
ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে। কোম্পানীর লাত না হইলে সে কিছুই 
পায় না। কিন্তু সে পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করে না । পরিচালন? 
করে বেতনভোগী ম্যানেজার । সে ঝুকি বহন করে না-_লাঁভ না হইলেও 
তাহার নির্দিষ্ট মাহিনা পায়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ষৌথকোম্পানী প্রথাকে 
গণতান্ত্রিক মনে হয়, আঁসলে ইহা! মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের দ্বার পরিচালিত 
হয়। অধিকাংশ অংশীদাঁরই সভায় ষোগ দেয় না বা অন্তন্ভাবে কোন সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে না। অতএব মুষ্টিমেয় লোক কোম্পানী চালায়। 

যৌথকোম্পানীর ন্ুবিধা ও অন্থুবিধা ঃ যৌথকোম্পানী গঠনের 
ফলে বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনার গ্ৃবিধ। হইয়াছে । যে সব কারবারে'কোঁটি 
কোটি টাকার যুলধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহা একজন বা কয়েকজন লোকের 
পক্ষে করা সভব হইত না। যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে বেশি মূলধন 


৬৮ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


ংগ্রহ করা এবং বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব হইয়াছে । বৃহদায়তন 
উৎপাদন বুদ্ধির ফলে উতৎপাদনব্যয় কমিয়াছে, জিনিস সম্তা ৮ এবং 
'ক্রেতার। উপকৃত হইয়াছে । 

ষৌথকোম্পানী প্রচলনের ফলে ঝুঁকি বহনের কাজ ও কারবার 
পরিচালনার কাঁজের মধ্যে পার্থক্য কর! সন্তব হইয়াছে। এক-মাঁলিকী 
কারবারে মালিকই নিজের মূলধন কারবারে খাটায়, কারবার পরিচালন 
করে ও সমস্ত ঝুঁকি বহন করে। যাহারা ঝুঁকি বহিতে ভয় পায় তাহার! 
এইরূপ কারবারে নামিবে না। ফলে সে দেশে শিল্পপ্রসার কম হইতে 
পারে। যৌথকোম্পানীর প্রচলন হওয়াতে এই অস্থবিধা দূর হুইয়াছে। 
যাহাদের মূলধন নাই কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতা অ|ছে তাহার! 
যৌথকোম্পানীতে নিদিষ্ট বেতনে পরিচালকের কাঁজ নেয়। যাহারা ঝুকি 
নিতে চায় না কিন্তু টাক। আছে তাহার যৌথকোম্পানীর বণ কেনে। 
আবার যাহার! ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তয় পায় না তাহার] শেয়ার কেনে। 
যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে সব রকম লোকেরই স্থবিধা হইয়াছে । ইহার 
ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। 

যৌথকোম্পানী প্রচলনের ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ে। যাহারা 
অতি অল্প টাকা সঞ্চয় করে, তাহারাঁও শেয়ার কিনিয়। টাক1 খাটাইতে 
পারে ও ডিতিডেও বাবদ কিছু কিছু আয় করে। ইহার ফলে তাহাদের 
সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়ে। তৃতীয়তঃ, শেয়ার বাজার থাকার ফলে যে কোন 
সময় শেয়ার বিক্রয় কর! যায়। অংশীদারী কারবারে যে টাকা খাটান হত 
তাহা সহস! তুলিয়! লওয়! যায় না। ইহ! কাঁরলে হয়ত ব্যবসায়ের ক্ষতি 
হইতে পারে। কিন্ত কেহ যদি যৌথকোম্পানীতে দশ হাজার টাকার শেয়ার 
কিনিয়। .থাকে, সে প্রয়োজনমত শেয়ার বিক্রয় করিয়। টাকা তুলিয়া লইতে 
পায়ে। কাজেই দেখ! যাইতেছে যে যৌথকোম্পানীর শেয়ারে টাকা লগ্মী 
করিলে ইহ! চিরুকালের জন্ত আটক থাকে না। প্রয়োজনমত আবার 
টাকা ফেরত আনা যায় বলিয়। লোকে যৌথকোম্পানীর শেয়ার কিনিতে 
রাজী থাকে । চতুর্থতঃ, হস্তান্তর করার সুবিধা! থাকায় কোম্পানীর কর্তৃত্ব 
উপযুক্ত লোকের হাতে যায়ে; তাহার! অজ্ঞ ও অকর্মণ্য লোকদের নিকট 
হইতে শেয়ার কিনিয়! লয় ও এইভাবে নিজেদের ছাতে কারবার 


তুলিয়। নেয়। 


উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ৬৯ 


যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে যে সব কারবারের ঝুঁকি বেশি সেখানে 
মূলধনবিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়াছে। যৌথ কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের, 
দায়িত্ব নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ থাকে । সুতরাং যে সব কারবারের ঝুঁকি অনেক 
বেশি সেখানেই লোকেরা শেয়ার কিনিতে ভয় পায় না। কারণ কারবার 
উঠিয়া গেলে তাহারা শেয়ারের টাকা লোকসান দ্িবে। অন্ত কিছুর ক্ষতি 
হইবে নাঁ। কিন্তু বু ঝুঁকির কারবারে বহু লাভেরও সভ্ভাবন! থাকে। 
লাভ বেশি হইলে তাহার! বেশি টাক] পাইবে । ফলে এই সমস্ত কারবারের 
উন্নতি সম্ভন হইয়াছে । যৌথকোম্পানী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সব অংশীদার 
এক সঙ্গে মারা গেলেও কোম্পানী বদ্ধ হয় না। পরিচালনার দায়িত্ব 
প্রয়োজনমত পরিবর্তন কর! যাঁয়। আধিক সংগতি থাকায় ভাল ভাল 
লোঁককে মোট! মাহিন] দিয় ম্যানেজার পদে নিয়োগ করিয়। ব্যবসাঁয়কে 
সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। 

শেয়ার হস্তান্তকরণের সুবিধ। হইতেই কতকগুলি অস্থবিধা দেখা দেয়। 
অনেক সময় অনৎ লোকের হাতে ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব চলিয়। যায় । ব্যবসায়ের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকেরা ব্যবপাঁয়ের অবস্থা খারাপ 
দেখিলে নিজেদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেয়। সাধারণ অংশীদার কিছুই 
জানিতে পারে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথব! বেশি লভ্যাংশ দেওয়। হইবে 
জানিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষস্কানীর লোকেরা আগে হইতেই অনেক শেয়ার 
কিনিয়া৷ রাখে । পরে দাম বাডিলে সেগুলি বিক্রয় করিয়] লাভ করে। এই 
প্রকার নীতি গহিত। এইভাবে শেয়ার কেনা-বেচার ফলে ব্যবসায়ের প্ররুতত 
স্বার্থের হানি হয়। 

অনেক সময়েই একই উদ্দেশে, মিলিতভাবে কাজ করার ভাব এই 
ব্যবসায়ে দেখা যায় না। কেননা অনেক অংশীদার দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া 
আছে এবং শেয়ার অনবরত হস্তাস্তরিত হইতেছে । বিপদের স্থচনামাত্রই 
অংশীদারেরা শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম করে এবং ইহার ফলে শেয়ারের 
ঘাম পড়িয়। যায় এবং সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত গহুয়। সকলেই নিজ ্বার্থরক্ষার 
জন্ত ব্যস্ত হয়, মিলিতভাবে কোন কাজে কেহ অগ্রসর হয় ন|। 

এই প্রথার আর একটি অন্ুবিধা এই যে, দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় 
পরিচালনায় শৈথিল্য দেখা দিতে পারে । পরিচালকের! যতই কর্মদক্ষ হউন 
না কেন, অধস্তন কর্মচারীদের উপর নির্ভর কর! ছাড়! তাহাদের কোন উপায় 


শও অর্থশাস্ত্র-পরিচয়্ 


নাই। তাহারা এক একটি বিভাগ এক একজনের হাতে ভাঁড়িয়। দেন। 
এইসব বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিতে পারে ও ফলে 
কারবারে অসুবিধা হয়। 

অনেক সময় পরিচালকের! গতাঙ্ছগতিক ভাবে কাজ চালাইয় যান, কোন 
রকম ঝুঁকি লইতে চাঁন না। অবশ্য নামযশের আকাজ্ষা মাহুষের পক্ষে 
্বাভাবিক এবং সেই জন্য সে ব্যবসায়ের ঝুঁকি লয়। 

মোটের উপর অন্বিধার চেয়ে যৌথকোঁম্পানীর স্থুবিধাই বেশি। ইহা 
ছাড়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠা-সম্ভব হইত না। অন্ান্ত ব্যবপায়-প্রতিষ্ঠানের 
তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিই ইহার প্রমাঁণ। 

সমবায় ( ০০-০7১1961020 )2 ধনতান্তিক সমাজব্যবস্থার প্রধান দোষ 
এই ষে, কালক্রমে শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থের বিরোধ ঘটে। বলশেভিকবাদ, 
সাম্যবাদ, সমাজতম্ববাদ এবং অন্ত নানাপ্রকারের আন্দোলন এই শ্রেণীদ্বন্দের 
ফল। সমবায় প্রথায় পুঁজিবাদীদের কোন স্থান নাই। শ্রমিকেরাই মূলধন 
ষোগায়, পরিচালনা করে ও লভ্যাংশ বণ্টন করিয়! লয়। পরিচালক হইতে 
আরম্ভ করিয়। সাধারণ শ্রমিক পর্যস্ত সকলেই ব্যবসায়ের মালিক। শ্রমিক 
স্তাষ্য মর্যাদা পায় এবং প্রতৃ-ভূত্যের সম্পর্ক উঠিয়া যাঁয়। 

সমবায় প্রধানত: ছুই প্রকারের যথা উতপাদকের সমবায় এবং ক্রেতার 
সমবায় । শ্রমিকেরা যদি সমবেতভাবে ব্যবস|! করে এবং লভ্যাংশ বণ্টন 
করিয়! লয়, তবে তাহাকে উৎপাদকের সমবায় বলে। অনেক লেখকের 
মতে উৎপাদক-সমবায় সাধারণতঃ সফল হয় না। কৃষি, কুটিরশিল্প প্রসৃতি 
ক্ষেত্রে উৎপাদ্দক-সমবায় কিছু পরিমাণ সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃহদায়তন 
শিল্পে ইহ! কার্ধকরী হয় নাই। সুদক্ষ পরিচালকের অভাবই ইহার প্রধান 
কারণ। 'উৎপাদক-সমবায়ে শ্রমিকদের মধ্য হইতে ম্যানেজার নিযুক্ত হয়। 
সে তেমন দক্ষও নয় এবং শ্রমিকেরা অনেক সময় তাহার কর্তৃত্ব মানিয়া 
গয় ন।। ফলে শৃঙ্খল! নষ্ট হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রধান 
অন্থবিধা এই ষে ইহাতে পরিচালকের উপযুক্ত স্থান নাই। এই প্রথার 
অসাফল্য পরিচালকের কার্ধের গুরুত্ব প্রমাণ করে।” ইহাতে মূলধন যোগাড় 
করাও খুব কঠিন। তবু ইহার স্থবিধাগুলির কথ! ভূলিয়! গেলে চলিবে ন! । 
ইছাতে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হয়। শ্রমিকদের মনে আত্মসম্মানবোধ 
জাগে এবং রীতিমত পরিচালনা করিলে শ্রমিকদের আয়ও বাড়ে। 


উদ্যোক্ত1 ও ব্যবসা য়প্রতিষ্ঠান ৭১ 


থুচর৷ অথবা পাইকারী খরিদ্দারের সমবায়কে ক্রেতা-সমবাঁয় বলা হয়। 
সমবায় দোকান হইতে যে, ষে পরিমাণ জিনিস কিনিয়াছে সেই অন্পান্তে 
তাহার লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। ইহাতে প্রতিষ্ঠান সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে। 
ক্রেতাঁরা মিলিত হইয়! মূলধন সংগ্রহ করে এবং দোকান চালায়। প্রয়োজনীয় 
জিনিস উপযুক্ত মুল্যে বিক্রয় করাই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেস্তয। 
পাইকারী দরে জিনিস কিনিয়! খুচর! দরে বিক্রয় করা হয়। যে লাভ হয় 
তাহা ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, অথবা অংশীদারদের সম্তাদরে জিনিস 
বিক্রয় করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন ব্যাপারী থাকে ন1। 
এই প্রথায় কোন সময়ে ক্রেতার অভাব হয় না এবং বিজ্ঞাপনের খরচ 
বাচিয়। যায়। এই প্রকার কয়েকটি সমবায় সমিতির শাখা পৃথিবীর 
সর্বত্র আছে। অনেক সময় ইহারা নিজেদের অধীনে উতপাদন-সমবায় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । 

সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ( 0০505175 11067 50905 1091188€- 
[0576 )8 বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের সরকার নানাপ্রকারের ব্যবসায় 
চালায়। ভারত সরকারের অধীনে রেলপথ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন 
ইত্যাদি আছে। ইউরোপের অনেক মিউনিসিপ্যালিটির রেলপথ, 
জ্বলসরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যার্দি আছে। যাহাতে 
ব্যবসায়গুলি রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থাকে সেইজন্ত ব্যবস। পরিচালনার 
ভার একটি বোর্ড ঘা সমিতির হাতে দেওয়। হয়। রেলপথ পরিচালনার 
ভার ভারতে রেলবোর্ডের উপর আছে। 

সরকারী ব্যবনায় পরিচালনার জন্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হুয়। অনেক সময়ে ইহা সরকারী দপ্তর হইতে চালান হয় । যেমন আমাদের 
দেশে ডাকঘর, টেলিফোন ও বেতারের কাজ পরিচালন। করা হয়। আবার 
অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার উপর বাবসায় 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। সরকার বা পার্লামে্ট সাধারণতঃ এই 
প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় 
যৌথপ্রতিষ্ঠান বা পাবলিক করপোরেশন নাম দেওয়! হইয়াছে। ডি-ভি-সি 
(দামোদর ত্যালী করপোরেসন ) ইহার৫প্রকুষ্ট উদাহরণ । সাধারণ যৌথ 
কোম্পানী শ্তধু নিজেদের লাভের কথ! বিবেচনা করিয়! ব্যবসায় চালায়। 
জনসাধারণ ব1 দেশের স্বার্থের দ্রকে দৃ্ি নাও দিতে পারে । কিন্তু এই 
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জাতীয় যৌথপ্রতিষ্ঠানগুলি সব সময়েই ষে লাভক্ষতির হিসাব করিয়া চলে 
তাহ! নহে। দেশের ও জনসাধারণের স্থার্থ রক্ষা কর! ইহাদের একটিপ্রধান 
কর্তধ্য। আবার সরকারী কর্মচারীর! সাধারণতঃ ব্যবসায়ে দক্ষ হয় না এবং 
লরকারী কর্মচারীদের উন্নতি ও কাজের যে সমস্ত নিয়ম থাকে ইহা! ব্যবসায় 
পরিচালনার পক্ষে বিশেষ হৃবিধাজনক নহে। যৌথ কোম্পানীর ব্যবসায় 
পরিচালনদক্ষতা সরকারী বিভাগীয় দক্ষতা হইতে বেশি হওয়ার সম্ভাবন! 
থাঁকে। সেইজন্য এইরূপ জাতীয় যৌথপ্রতিষ্ঠানে সরকারী বিভাগীয় 
পরিচালন ও সাধারণ ষৌথ কোম্পানী পরিচালনা--উভয়েরই গুণ 
পাওয়া যায়। 
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শআমবিভাগ (101515101) ০৫1,20001)$ কোন কাজ ভাগ করিয়া; 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে দেওয়াকে শ্রমবিভাগ বলে। অতি আদিম সমাজেও 
শ্রমবিভাগ ছিল। ন্বর্গোগ্ভানে আদম জমি কোঁপাইতেন এবং ইভ কাপড় 
বুনিতেন। ইহা শ্রমবিভাগের নিদর্শন । আধুনিক সমাজে এই নীতির 
ব্যাপক প্রয়োগ কর! হুইয়াছে। প্রথমে শ্রমবিভাগ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। কালক্রমে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া অর্থ নৈতিক জীবন গড়িয়! উঠিল। 
গ্রামের এক একটি পরিবার এক একটি কাজে নিযুক্ত রহিল। সভ্যতার 
উন্নতি, যন্ত্রের ব্যবহার, এবং বাজারের বিস্তারের ফলে শ্রমবিভাগ আরও 
জটিল হইয়াছে। 

শ্রমবিভাগের জন্য দুইটি জিনিস দরকার--(ক) বাজারের বিস্তার এবং 
(খ) অব্যাহত উৎপাঁদন। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বুদ্ধি হয়। বাজারে 
এই জিনিপগুলির খরিদ্বার না থাকিলে বেশি করিয়া! উৎপাদনে লাভ নাই 
ও শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং বাজার বড় না হইলে 
শ্রমবিভাগ লাতজনক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অব্যাহত উৎপাদন না হইলে 
শ্রমবিভাগ করা যায় না। উৎপাদন বন্ধ হুইয়! গেলে শ্রমিক অন্য কাজ 
খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হয় এবং শ্রমবিতাঁগের সথবিধ। পাওয়। যায় না । 

শ্রমবিভাগের শ্রেণীভেদ আছে। মহজ শ্রমবিভাগ ব্যবস্থায় একটি 
শ্রমিক একটি কাজ করে যেমন, মুচি, ছুতাঁর। জটিল শ্রমবিভাগে একটি, 
কাজকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তাগ করা হয়। জুতার কারখানায় একজন 
লোক সমস্ত জুতাঁটি তৈয়ারি করে না-সে হয়ত শুধু চামড়া ট্যান করে? 
শ্রমবিভাগ ভৌগেলিকও হইতে পারে। রেলপথ ও জলপথের বিশ্তারের 
ফলে এক একটি অঞ্চল বা দেশ এক এক শিল্পে বৈশিষ্ট্য অঞ্জন করে। যেমন 
বাংল দেশে পাট হয় এবং বেরারে তুল! হয়। 
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শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অস্থবিধা (40৮21709555 2200. 09- 
৪0:59102859 ০% 01%15100 ০1191001) £ উৎপাদন বৃদ্ধিই শ্রমনুবিতাগের 
, প্রধান স্ববিধা। আদম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, একটি শ্রমিক যদি এক পিন 
তৈয়ারি করে তবে সারাদিন কাঁজ করিয়া সে হয়ত ২০টির বেশি পিন 
তৈয়ারি করিতে পারে না। কিন্তু পিন তৈয়ারির কাজ ১০।১২ জন শ্রমিকের 
মধ্যে ভাগ করিয়া! দিলে অর্থাৎ ঠিকমত শ্রমবিভাগ করিয়। দিলে তাহারা 
হয়ত ৪৮০০ শত পিন তৈয়ারি করিতে পারে । শ্রমবিতাগের ফলে উৎপাদন 
বৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। প্রথমত: যে কাজের জন্য যে ব্যক্কি উপযুক্ত 
তাহাকে সেই কাজ দেওয়। ভয়। সাধারণ শ্রমিক যে কাজ কারতে পারে 
সেই কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের সময় নষ্ট হয় না। নানা ধরনের কাজ আছে 
বলিয়৷ যে, যে কাজের যোগ্য তাহাকে সেই কাঁজ দেওয়া যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, 
'শ্রমবিভাগে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে । প্রতিদিন একই কাজ করিলে সকলেই 
সেই কাজে দক্ষতা অর্জন করে । ফলে প্রত্যেকের দক্ষত] বাড়ে ও উৎপাদন 
বুদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগের আর একটি সুবিধা আছে। একজন লোক 
অন্যের অপেক্ষা সব কাছেই দক্ষ হইতে পারে, কিন্ত তাহার দক্ষতা এক বিষয়ে 
খুব বেশি ও অন্য কাজে কম হইতে পারে। শ্রমবিভাগের ফলে, সে যে বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ তাহাকে সেই কাজে লাগান যায়। এই নীতি 
আস্তর্জাতিক বা(ণজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য | তৃতীয়তঃ, ইহার দ্বার! 
'সময় বাঁচে এবং ষষ্্পাতির সম্ব্যবহার হয়। শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত 
থাকায় তাহাকে এককাজ হইতে অন্ত কাজে যাওয়ার সময় নষ্ট করিতে হয় 
'না। কাজটি শিখিয়া লইতেও বেশিদিন শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, 
যস্ত্রপাতিরও সদ্বাবহার হয়। একটি যস্ত্রের দ্বারা একই কাজ হয়। সুতরাং 
অন্য কাজের জন্য ইহাকে রদবদল করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, শ্রমবিগাগের 
ফলে নৃতন নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে । খেলার সময় করার জন্ত 
ষে বালক বাশ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিল, স্মিথ তাহার কথা বলিয়াছেন। 
উৎপাদনপদ্ধতি বিভক্ত হইলে প্রত্যেক কাজ সোজা হয়। তখন তাহ। 
যন্ত্রের ঘারা করা সম্ভব হয়। এইভাবে শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বাড়ে 
ও ব্যয় কমে। 
কিন্ত শ্রমবিভাগের অনেক অন্ৃবিধাও আছে। ইহার ফলে কোন শ্রমিক 
এএকটি সম্পূর্ণ জিনিস তৈয়ারি করে ম।। সে হয়ত সারাদিন ধরিয়া জুতার 
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বোতাম সেলাই করে । নিজের হাতে গড়া বা স্থট্টি করার আনন্দ হইতে.সে 
বঞ্চিত হুয়। কোন একজন লোকের উপর সম্পূর্ণ জিনিসটি স্থন্দরভাবে' 
তৈয়ারি করার দায়িত্ব থাকে না। স্থতরাং কেহই সেটিকে স্ন্দর করার 
প্রয়োজনীয়তা অন্থতব করে ন1। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগ করিলে কাঁজ 
একঘেয়ে মনে হয়। দিনের পর দিন একই কাজ করিলে মাস্ছষ যন্ত্রে পরিণত 
হয়। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক যদি একটি কাঁজ শিখে, তবে সেই কাজের চাহিদ। 
কমিয়া গেলে সে বেকার হয়। 
অতিশয় ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে নিয়লিখিত অস্থৃবিধাগুলি দেখ! 
দেয়। কোন জিনিসের জন্য যদি বিশেষ একটি অঞ্চলের উপর নির্ভর করা 
যায় তবে সেই এলাকায় কোন কারণে উত্পাদন বন্ধ হইয়। গেলে সাবা দেশ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সরবরাহের ভন» বিদেশের উপর নির্ভর করিলে যুদ্ধ- 
বিগ্রহের সময় অস্থবিধ! হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের ফলে স্থানবিশেষে শিল্প 
কেন্দ্রীভূত (19091199101) হয়। স্থনবিশেষে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে 
একশ্রেণীর শ্রমের চাহিদ| বাড়ে। লৌহ-শিল্প এলাকায় শক্তিশালী পুরুষেরা 
কাজ পায়। স্ত্রীলোক ও বালকের! কাজ পায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত আয় 
বেশি হইলেও পারিবারিক আয় কম হয়। পার্খ-শিল্পের উন্নয়নই ইহার 
একমাত্র প্রতিকার । 
শ্রমবিভাগের সীমা (1541016510০ 10917515301 0£ 18002 18 
শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন বুদ্ধি পায়, উৎপার্নবযয় কমে । কাজেই ঘতই 
শ্রমবিভাগ করা যায় ততই সকল দিক হইতে লাভ হইতে পারে। কিন্ত সব 
স্থবিধা সত্তেও শ্রমবিভাগ ইচ্ছামত কর! সম্ভব হয় ন!। 
ইচ্ছামত শ্রমবিভাগ করিবার পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধ! হইতেছে বাজারের 
আয়তন | একথা আদম স্মিথ বছ পূর্বেই বলিয়াছেন। শ্রমবিভাগ বাজারের 
আয়তন দ্বার সীমাবদ্ধ (10151510100 ০01 12810101115 11171160 0% 005 
'€6500 06 005 1091150)1। কোন জিনিস টতয়ারির কাজে কতদূর | 
'শ্রমবিতাগ করা যাইবে ইহা! জিনিনটির বাজারের উপর নির্ভর করে। শ্রম 
বিভাগের ফলে উৎপাদন বাড়ে । জিনিসটির বাজার যদি ছোট হয়__অর্থাৎ 
'বেশি জিনিসের খরিদ্দার না পাওয়1 ষায়_:তবে বেশি উৎপাদন 'কবিয়া লাত 
কি হইবে? বেশি শ্রমবিতাগ করিয়। বেশি উত্পাদন করিলে মাল অবিক্রিত 
'হইয়! ঘরে জমা থাকিবে । ফলে ব্যবসায়ীর লোকসান হুইবে। স্থতরাং 


৭৬ অর্থশান্্-পরিচয় 


যে জিনিসের বাজার ছোট সেখানে বেশি শ্রমবিতাগ করিয়া উৎপাদন 
বাড়াইবাঁর চেষ্টা কোন ব্যবসায়ী করিবে না। কোন জিনিসের উৎপাদনে 
কতখানি শ্রমবিভাগ করা হইবে ইহ! জিনিস(টির বাজারের আয়তনের উপর 
নির্ভর করে। 

অবপ্ত এ বিষয়ে কেবল মাত্র মোট বাজারের আয়তন দেখিলে চলিবে না 
_ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর বাজার কত বড় তাহাই দেখিতে হইবে । দেশে 
বৎসরে হয়ত কয়েক লক্ষ জোড়া জুতা বিক্রয় হইতে পারে। অর্থাৎ জুতাঁর 
মোট বাজার বেশ বড়। কিন্ত সকল খরিদ্দারই যদি নিজেই পাঁয়ের মাপ 
দিয়া আলাদ। করিয়! জুত1 তৈয়াঁরি করিয়া নেয়, তবে কোন একটি জুতা 
ব্যবসায়ীর বাজার বড় নাও হইতে পারে । এই ক্ষেত্রে জুতার বাজার বড় 
হইলেও কোন একটি ব্যবসায়প্রতিষ্টানে বেশি শ্রমবিভাগ কর! যাইবে না। 
কিন্তু লোকে যদ্দি রেডিমেড জুতা কিনিতে এবং পায়ে একটু আধটু ফিটিং 
না! হইলেও আপত্তি না করে তবে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া একই ছাচে বহু জুতা 
তৈয়ারি কর! সম্ভব হয়। এই অবস্থায় কোন উদ্যোগী ব্যবসায়ী বড় কারখানা 
স্থাপন করিয়া অনেক জুতা তৈয়ারি করিতে পারে। সে অনেক বেশি 
শ্রমবিভাগ করিতে পারিবে যাহা গ্রামের মুচির পক্ষে করা সম্ভব নয়। 
কারণ গ্রামের মুচির তৈয়ারি জুতার বাজার অনেক ছোঁট,_-এক গ্রাম কি 
বড় জোর দ্ুইতিন গ্রামের লোক তাহার নিকট হইতে জুতা কিনিবে। 
স্থতরাং বড় বড যন্ত্র বসায়! অনেক লোক লাগাইয়া বহু জোড়। জুতা 
তৈয়ারি করিয়া তাহার কোন লাভ নাই। কারণ সে ষে বাজারে জুতা 
বিক্রয় করে সেখানে খুব বেশি জুতা বিক্রয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্ত বাটা 
কোম্পানী বহু অঞ্চলে জুতা বিক্রয় করে বলিয়া! অনেক জুত। বিক্রয় করে। 
তাহার বাজার অনেক বড় এবং সেইজন্য এই কোম্পানী নিজেদের কারখানায় 
বহু শ্রমবিভাগ করিয়াছে । নুতরাং শ্রমবিভাগ মোট বাজারের আয়তন এবং 
প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিজন্ব বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে। 

বেশি শ্রমবিভাগের অর্থ বেশি অর্থাৎ বৃহদায়তন উৎ্পাদন। হৃতরাং 
বৃহদায়তন উৎপাদনের যে সীমা শ্রমবিভাগেরও তাহাই সীমা । বুহদায়তন 
উৎপাদনের সীম! পরের অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । 

বন্ধের ব্যবহার (70 096 ০ 10980171061 ) 8 জটিল শ্রমবিভাগের 
ফলে শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়! এক বৈল্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যঙ্জ 


উৎপাদনব্যবস্থ! ও শ্রমবিতাগ ৭ 


ব্যবছাঁর করিলে নিম্নলিখিত স্থবিধা পাওয়া ষায়। এমন কতকগুলি কাজ 
আছে যাহা যন্ত্র ছাড়। করা যায় না । ভারোত্তলন যন্ত্র (072116) ষে পরিমাণ * 
ভার তুলিতে পারে তাহা মানুষের পক্ষে তোল। সম্ভব নয়। যন্ত্র দ্রুতগতিতে 
এবং নিখু'তভাবে উৎপাদন করিতে পারে। যন্ত্রে একই রকমের পণ্য 
উৎপাদিত হয়। যন্ত্রের কোন অংশ ভাঙজিয়৷ গেলে তাহ! বদলান যায় এবং 
পূর্বের মতই পণ্য উত্পাদন কর! যায়। যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনব্যয় কমে। 
পূর্বে যে সব জিনিস কেবলমাত্র ধনীর! ব্যবহার করিত, এখন সাধারণ 
শ্রমিকেরাও সে সব জিনিস ব্যবহার করিতে পায়। 

যন্ত্র ও শ্রমিক (71501711151% 81001210011 ) 2 ন্ত্রের হ্বারা 
শারীরিক পরিশ্রম কমে । যঞ্ত্রের ছার! শ্রমসাধ্য কাজ কর! যাঁয়। বার বার 
যে কাজ করিতে হয় তাহ! সহজে যন্ত্রের বারা করা যায় । এখন ছাপাখানাতে 
যন্ত্রের সাহাযো কাগজও ভাজ হইয়! যায়। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্র চালাইতে হইলে 
বুদ্ধির দরকার হয়। আজকালকার শ্রমিকেরা তাই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান 
ও দায়িত্বশীল। তৃতীয়তঃ, ষে যস্ত্রে এক রকমের জিনিস তৈয়ারি হয়, তাহার 
সামান্ত পরিবর্তন করিয়া অন্ত জিনিস তৈয়ারি করা যায়। যে ঘড়ি তৈয়ারি 
করার যন্থ ব্যবহার করিতে জানে, সে বন্দুক তৈয়ারির যন্ত্রও ব্যবহার করিতে 
পারিবে। সুতরাং যন্ত্রের দ্বারা কর্মদক্ষতা ও বেতন বাড়ে। যত বেশি 
যন্ত্র ব্যবহার কর] যায়, তত খরচ কমে, লাভ বেশি হয় এবং মজুরী 
বাড়ে। 

যন্ত্রের অন্ুবিধ। (1)139052005255 0£ 10201111101 ) 2 কিন্ত যন্ত্র 
ব্যবহারের ফলে বেকার সমন্ত। দেখা দেয় । হঠাৎ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াইলে 
অমিকদের অসুবিধ! হয়। যে কাজে বহু লোকের প্রয়োজন হইত যন্ত্রের 
সাহায্যে তাহ! অতি অল্প লোকের দ্বার কর! যায় এবং অবশিষ্ট শ্রমিকেরা 
বেকার হইয়। যায় । ১৭৬০ হুইতে ১৮২* সালের শিল্পবিপ্রবের সময় ইংলগ্ডে 
এই কারণে বেকার সমস্ত দেখা দিয়াছিল। ভারতের বর্তমান বেকার 
সমস্যার ইহাও একটি কারণ। 

গ্রাম্য শিল্লের উপর নির্ভর করিয়। যাঁহার! জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহার! 
বেকার হইয়। কাজের সন্ধানে শিল্পকেন্ত্রগুলিতে আসে । তাহারা*হুয়ত কাজ 
পায়, কিন্তু ্বাধীনত! হারায় । মোটা বেতনের ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের 
ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক থাকে ন। শ্রমিকের যন্ত্রের সামিল হইয়! যায়। 


ণ্চ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধে । এইভাবে শ্রেণীদ্বন্দের স্থচন। 
হুয়। শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক অবনতি ঘটে। গ্রাম্যজীস্কুনেক 
খোলা আবহাওয়! ছাঁড়িয় শহরের কলুষিত নোংরা বস্তিতে তাহাদের বাপ 
করিতে হয়। ফলে, তাহাদের স্বাস্থ্বোর অবনতি ঘটে । স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য 
না করিয়! স্ত্রীলোক ও বালকদের খাটান হয়। স্ত্রীপুরষের অবাধ মিলন ও 
অহ্ুপযুক্ত বাসগৃহের জন্য নৈতিক অবনতি ঘটে। অবশ্ঠ এই সমস্ত অসুবিধার 
সবগুলিই যন্ত্র ব্যবহারের ফল নয় এবং চিরস্থায়ীও নয়। শিল্প প্রসারের প্রথম 
অবস্থায় এইসব অন্ুবিধ। দেখা দেয়। কারখান। আইনের সম্যক প্রয়োগ এবং 
মানুষের প্রতি মানুষের সহান্থভূতি বাড়িলে এই সব অস্থবিধ! দূর তইয়! যাইবে । 
কতকগুলি অসুবিধা থাক] সত্বেও যগ্্রের দ্বারা মানুষ উপকৃত হইয়াছে । 

যন্ত্র ও বেকার সমত্যা (01801717515 2110 01061)1101091115111 ) 5 
যন্ত্রের ব্যবহারে সাময়িকভাবে কিছু শ্রমিক বেকার হয়। যেকাজ করিতে 
১০০ জন লোক দরকার হইত, ধর যন্ত্র ব্যবহারের ফলে তাহা করিতে ৫ জন 
লোক দরকার হয়। যন্ব ব্যবহারের ফলে প্রথমে বেকার সমস্য। দেখা দেয়। 

এইজন্য শ্রমিকের! মন্ত্রের ব্যবহার পছন্দ করে না। শিল্পবিপ্রবের সময় 
ইংলণ্ডে শ্রমিকরা যন্ত্র তাঁঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা সত্যই এত জটিল 
নয়। একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, শ্রম ও যন্ত্র পরস্পরকে সাহায্য 
করে। শ্রমিক না থাকিলে ষন্ত্র চলে না, আবার যন্্ না৷ থাকিলে শ্রমিকের 
উত্পাদন কাময়! যায় । শ্রমিক ও যন্বের সমন্বয়ে উৎপাদন বাড়ে । বস্তৃতঃ 
যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ধর, কাপডের একটি নৃতন 
যন্্ ব্যবহার করা হইল । প্রথমে কিছু শ্রমিক বেকার হইবে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহার৷ কিছুদিনের মধ্যেই কাজ পাইবে । যন্ত্রের সাহাষ্যে উৎপাদনের 
ফলে কাপড় সমস্ত! হইবে এবং ক্রেতারা বেশি কাপড় কিনিবে। ফলে বস্ত্র 
শিল্পের প্রসার হইবে । নূতন নৃতন কাপভের কলে তখন পুরাতন শ্রমিকের! 
আবার কান্ত পাইবে ।' আর কাপড়ের চাহিদা যদি নাও বাড়ে, তবে দাম' 
কমার জন্য কাপড়ের খরচ কমিবে । ষে টাক] বাচিবে ইহার দ্বার! লোকেরা 
অন্ত জিনিম কিনিবে। এই সমস্ত জিনিসের উত্পাদন বাড়িবে এবং দেই সব 
কলকারখানায় শ্রমিকের! কাজ পাইবে । যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করিলে, 
অমিকদের আয় বাড়ে এবং তাহার] বেশি খরচ করিতে পারে । তখন বেকার 
শ্রমিকের৷ কাজ পায়। তাহ! ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, যষ্ত্রের তৈয়ারি' 
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জিনিস সম্ত1 হয় এবং শ্রমিকদেরও খরচ কমে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে শ্রমিক 
ও যষ্ত্রের প্রতিযোগিতা থাকিলেও শেষে তাহাদের সহযোগিতা দেখ দেয়। 
অবশ্য এই সহযোগিতা দীর্ঘকাল পরেই ঘটে। তখন হয়ত যন্ত্ 
ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের চাহিদা ন! কমিয়া বাড়িতে পারে । কিন্তু, 
ইত্যবসরে অনেক শ্রমিক বেকার হুইয়! কষ্ট পায়। কেহ কেহ হয়ত এমন 
কাজ পাইবে যাহ। সে জানে না। সুতরাং তাহাদেব আয় কমিয়। যাঁইবে। 
কতদিন বেকাঁর সমস্যা থাকিবে তাহ! শিল্পপতিদের দক্ষতা ও শ্রমিকদেব নৃতন 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 
শিল্পের কেক্জীকরণ (1.০০9115961021 0 111017511% )2 অনেক 
সময়েই দেখা ষাঁয় যে একটি বিশিই অঞ্চলে একই ধরণের বহু শিশ্পগ্রতিষ্ঠান 
গড়িয়। উঠ্রিয়াছে। যেমন কলিকাতার আশেপাঁশে হুগলী নদীর তীরে পাটের 
কলগলি স্থাপিত আছে। আবার পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জে বহু পাটের কল 
আছে। বোম্বাই ও আমেদাঁবাদ শহরের আশেপাশে বহু কাপড়ের কল 
বপিয়াছে। পাটের কলগুলি বাংল! দেশের সর্বত্র না ছড়াইয়৷ কেন 
কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে? চিনির কলগুলি এত 
সংখ্যায় কেন বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে? যে ব্যবসায়ী নতন 
চিনির কল বসাইবার চেষ্ঠা করিতেছে সে কেন প্রথমেই বিহার ও উত্তর- 
প্রদেশের কথ ভাবে ? কি কি বিষয়ের আকর্ষণে চিনির কলওয়াল! বিহারে, 
যায়, আবার পাটের কলওয়াল৷ হুগলী নদীর পারে জমি খোজে? প্রশ্বটি 
আরো ব্যাপকভাবে দেখা ষায়। কেন পাটের কল বাংলাদেশে স্থাপিত হয় 
আর জাহাজ তৈয়ারির কারখান। ইংলগ্ডেই বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে? 
কি কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত 
হয়? যেখানে উৎপাদন ও যানবাহনের খরচ সর্বাপেক্ষ। কম হওয়ার সম্ভাবন। 
থাকে, ব্যবসায়ী মেখানেই কারবার খোলে । কোথায় কারখান! খুলিবে 
তাহা ঠিক করিবার পূর্বে ব্যবসায়ী কি কি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখে? এই 
বিষয়গুলিকে প্রারুৃতিক, অর্থনৈতিক ও বরাঁজনৈতিক এই তিনভাগে ভাগ 
কর! হয়। কারখানা খুলিবার পূর্বে ব্যবসায়ীরা প্রথমে দেখে যে দরকারী 
কাঁচামাল নিকটে পাওয়া যাইবে কি না। যেমন ধাতুশিল্প খনির নিকটে 
প্রতিষ্ঠ। করাই উচিত।- ছোটনাগপুর ও বিহারের কাছাকাছির মধ্যে 
' লোহার খাঁন ও কয়লার খনি আছে বলিয়া, টাট। জামসেদপুরে আয়রণ ও. 


* ৮5 অথশাস্ত্র-পরিচয় 


স্টীল কোম্পানী খুলিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই দুর্গাপুরে, রুরকেলা 
ও ভিলাইতে লৌহ ও ইন্পাতের কারখান| বসান হইয়াছে । ক্রাচ। মাল 
“নিকটেই পাওয়া গেলে উৎপাদনব্যয় কম পড়িবার নসাবন1। দ্বিতীয়তঃ) 
কারখানায় ইজিন চালাইবার জন্ত কয়লা, বিদ্যুৎ, পেট্রোল প্রভৃতি শক্তির 
প্রয়োজন । যেখানে এইগুলি সস্তায় পাওয়! যায় সেখানে কারখান। বপাইলে 
কম খরচ হইবার সম্ভাবনা থাকে মেইজন্ত কয়লার খনির নিকটে কিংব! 
যেখানে সম্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার আশেপাশে বর্তমান যুগের 
কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিতেছে। 

অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বাজারের নৈকট্যই প্রধান। নদী ও 
বন্দরের অবস্থান ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণের সহিত ইহার যোগ আছে। 
কিন্ত বন্দর অথব| নদীতীরে সব শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় না। বড় বড শহরে 
অনেক মাল বিক্রয় হইতে পারে বলিয়' শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি শহরের কাছাকাছি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। একই কারণে বড় বড় রেল জংশনের নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হয়। যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক যেখানে পাওয়া যায় সেখানেও শিল্প গড়িয়া 
উঠে। কলিকাতায় অনেক শ্রমিক পাওয়1 যায় বলিয়! এখানে অনেক শিল্প 
প্রতিঠিত হইয়াছে। কোন কারণে, স্বদক্ষ শ্রমিকের। বিশেষ এক জায়গায় 
বাস করে, তবে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিলে অনেক স্থবিধা পাঁওয়। যাঁয়। 

স্থৃতরাং ব্যবপায়ীর| দেখে ষে কারখান। চালাইবার শক্তি (যেমন বিদ্যুৎ, 
কয়ল! প্রভৃতি) কোথায় পাওয়া যায়? কাঁচামাল নিকটেই মেলে কিনা কিংবা 
দূর হইতে আনাইতেও বা কি খরচ পডে? জিনিসটির আসল বাজার 
যেখানে, সেখানেই কারখান! বলাইবে না দূরে গেলেও লোকসান হইবে না? 
এমন খুব কম সময়েই হয় ষখন জিনিসটির বাজারের নিকটেই কাচামাল ও 
শক্তি পাওয়া! যাঁয়। এই তিনটি বিষয়ের টান ভিন্ন ভিন্ন দিকে হইতে 
পারে। যেমন কাচামাল যেখানে পাওয়। যায়-_জিনিসটির বাজার হইতে 
মেস্থান বহু দূরে। ক্রারথান। কাচামালের নিকটবর্তী অঞ্চলে বপাইলে বাজার 
বহু দুরে থাকিবে । আবার বাজারের নিকটে বসাইলে কাচামাল আনাইবার 
খরচ বেশি পড়ে। বাজারের গ্িকটে কারখানা করিলে তৈয়ারি জিনিস 
'বাঁজারে পৌছাইতে কম ভাড়! লাগে। কিন্ত কাঁচামাল আনিবার রেলখরচ 
বাড়ে। আর কীাচামালের নিকটবতী অঞ্চলে কারখান! থাকিলে কাচামাল 
"আনিবার ভাড়া কম লাগে, কিন্ত তৈয়ারি জিনিস বাজারে পাঠাইবার খরচ 
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'বেশি হয়। যেখানে কারখান। বসাইলে খরচ সর্বাপেক্ষা কম পড়ে দক্ষ 
ব্যবসায়ী সেইখানেই কারখান। খোলে । 

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে রাজদরবারের সহায়তা প্রধান। ঢাঁকঃর 
মসলিন ও মুশিদাবাদের রেশম শিল্প হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাবদের 
সাহায্যে এত উন্নত হইয়াছিল । নবাবের! ব! রাজার। দক্ষ শিল্পীদের আহ্বান 
করিয়া! নিজেদের রাজধানীর আশেপাশে বসাইয়াছেন ও ফলে নানাস্থানে 
নান! শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাঁকালে শিল্প কেন্দ্রীকরণের ইহাও একটি 
প্রধান কারণ ছিল। 

কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন এক জায়গায় স্থাপিত হইলে অনেক সময়ে 
নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়িয়া উঠে। স্থান বিশেষের সুনামের জন্য 
শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন ইংলগ্ডের শেফিল্ড শহরের ছুরী, ও কাঁচির, ও 
স্থইটুজারল্যাণ্ডের ঘড়ির পৃথিবীব্যাপী স্থনাম আছে। নুতরাং এই স্থনাঁমের 
সুবিধা পাওয়ার জন্য নৃতন নৃতন কোম্পানী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
'*শেফিন্ডে তৈয়ারি” “ক্ইট্জারল্যাণ্ডে তৈয়ারি” এই স্থনামের সুযোগ লইয়। 
মাল বিক্রয় করে। 

পাঁটের কল বাংলাদেশে আছে, কারণ এদেশে প্রচুর ।পরিমাঁপে পাট 
জন্মায়। পূর্বে পাটের থলি বিদেশেই বেশি বিক্রয় হইত। কাঁজেই 
ব্যবপাযীর কলিকাতার বন্দরের আশেপাশে কল বনাইয়াছে। এই বন্দর 
হইতে প্রথমে বিদেশের সর্বত্র মাল পাঠান যায়। বিহার ও উত্তরপ্রদ্দেশে 
চিনির কল থাকার কারণ এই ছুই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হয়। 
অনেক সময়ে দেখ! যায় যেকোন একটি জিনিস উৎপাদনে একজনের বিশেষ 
দক্ষতা আছে। সেইরূপ এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার 
পক্ষে বহু স্থবিধা পাওয়া যায়। এই স্থবিধাগ্ুলির আকর্ষণেই বিভিন্ন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সেই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়। 

এই ধরনের শিল্প কেন্দ্রীকরণে নানাপ্রকারে স্থুবিধা,পাওয়া যায় । কোন 
অঞ্চলে একটি শিল্প গড়িয়। উঠিলে নৃতন কারবারী সেই শিল্পের হ্বনামের 
'স্থঘোগ লইতে পারে। নূতন কোম্পানীর ঘড়িও হুইস ঘড়ি বলিয়া বাজারে 
সহজে বিক্রয় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের! বাল্যকাল হইতে এঁ শিল্পের 
আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া বিশেষ পারদশিতা অর্জন করে। তৃতীয়ত; দক্ষ 
অমিফের! জানে যে তাহাদের উপযুক্ত কাজ সহজেই সেই অঞ্চলে পাওয়! 


হল 


৮২ অথশাস্ত্-পরিচয় 


ষায়। তাই ভাহার। এখানে দল বাঁধিয়া আসে । স্বতরাং এই শিল্পের পক্ষে 
দক্ষ কারিগর পাওয়া সহজ হয়। চতুর্থতঃ) আশেপাশে অনেক গৌণ 
(5010510121 ) শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৌণ শিল্পগুলি ম্খ্য শিল্পের 
সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে অথবা পরিত্যক্ত জিনিসগুলি লইয়। অন্য 
জিনিস তৈয়ারি করে। পঞ্চমতঃ) কেন্দ্রীয়করণের ফলে বিশেষ কাজের জন্য 
বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা যায় এবং প্রতিযোগিতার ফলে উদ্ভাবনের বিশেষ 
সুবিধা হয় । যষ্ঠতঃ, কেন্দ্রীভূত শিল্পে, সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। 


' কেননা বহু ব্যাঙ্ক ইত্যাদি এ স্থানে শাখ! খোলে । 


কিন্তু শিল্প কেন্দ্রীকরণের অনেক শুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, এক 
ধরনের কাজ পাওয়া যায় বলিয়। পরিবারের কয়েকজন লোক কাজ পায়, 
অন্টের! বেকার থাকে । যেমন লৌহ শিল্লে পুরুষের! কাজ পায়, বালক ও. 
আলোকের! পায় না। শ্রমিকেরা হয়ত বেশি বেতন পায়, কিন্ত পারিবারিক 
আয় কম হয়। বেশি বেতন দ্দিতে মালিকদেরও অনুবিধা হয়। অবশ্থ 
গৌণ শিল্পের উন্নতি করিয়া এই অস্থবিধ! দূর কর! যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
কেন্ত্রীকরণের ফলে দেশের এক অংশকে অন্য অংশের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। কোন কারণে এই শিল্পে মন্দা দেখা দিলে শ্রমিকের! বেকার হুয়। 
নানাপ্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠ! করিয়া এই অন্থবিধ! কিছুট| দূর কর! যায়। 

শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট (116 ১6215 ৪00. 0106 10909.0101. 
0£17100900 ) : শিল্পের কেন্দ্রীকরণের কারণ আলোচন। কর! হইয়াছে । 
নিকটেই প্রয়োজনীয় কাচামাল, সন্তাঁয় শক্তি, শ্রমিক সরবরাহ ও জিনিসটির' 
বাজার আছে কিনা--এই সমন্ত বিষয় পরীক্ষ। করিয়া তবে ব্যবসায়ীর! 
কোথায় কারখানা বসাইবে তাহা ঠিক করে। কিন্ত বাস্তব জীবনে দেখা যায় 
যে, ব্যবসায়ীর! সব সময়ে অত হিপাব করিয়া! কারখানার স্থান ঠিক করে না। 
তাহার! ছুই একটি জায়গ! সাধারণভাবে পরীক্ষা করিয়া স্থান নির্ণয় করে। 
এমন কি অনেক সময়ে ইহাও কর! হয় না। ফলে ব্যবসায়ীরা ঠিকমত 
জায়গ!। বাছিয়া কারখানা নাও করিতে পারে। ইংলগ্ডের এক বিখ্যাত 
কারখানার মালিককে জিজ্ঞাসা কর ছইয়াছিল ষে, আপনি কি কি জিনিদের 
বিচার করিয়। ইংলগ্ডের উত্তরাঞ্চল ছাড়িয়! দক্ষিণাঞ্চলে কারখানা স্থাপন' 
করিয়াছেন? তিনি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, উত্তরাঞ্চলে আমার স্ত্রীর 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। সেই জন্য দক্ষিণে কারখাঁন! বলাইয়াছি। অবশ্থং 


উৎপাদনব্যবস্থা! ও শ্রমবিভাগ ৮৩ 


সকলেই সেস্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথ! চিস্তা করিয়া কারখানার জায়গা ঠিক করেন 
তাহ! নহে। বিভিন্ন বিষয়ের মোটামুটি একট! হিসাব করিয়া! যেখানে সে 
মনে করে যে উৎপাদনব্যয় সব চেয়ে কম হইবে সেইখানেই সে কারবার 
বসায়। 

এই হিসাবের ফল সব সময়ে ষে ঠিক হয় ইহ! ভাবিবার কোন কারণ 
নাই। আর ব্যবসায়ীদের দ্দিক হইতে যে জায়গ। সর্বাপেক্ষা ভাল হইতে 
পারে, সমগ্র দেশের কথ] বিচার করিলে তাহ নাও হইতে পারে। 
কলিকাত। শহরে কারখানা! বসাঁইলে নান! সৃবিধা পাওয়| যায় এবং ব্যবসায়ীর 
নিজের দিক দেখিলে এইখানে কারখান। বসাইলে উৎপাদনব্যয় সর্বাপেক্ষা 
কম হইতে পারে। কিস্ত দেশের দিক দিয়া দেখিলে এই ব্যবস্থ। ঠিক নাও 
হইতে পারে । এত জনবহুল শহরে আবার কারখানা বসাইলে নান। সমন্ত। 
দেখা দিবে। কারখানার চিম্নির কালে! ধোঁয়ায় শহরের হাওয়া আরো! 
দূষিত হইবে। একেই ঘা জলকই্ এর উপর আরে! কারখানার শ্রমিক 
আমিলে জলকষ্ট, যাতায়াতে বাস ট্রামের ভীড় আরো বাড়িবে। এইজন্ত 
সরকার শহরের লোক যতদূর সম্ভব বাহিরে ছড়াইয়। দেওয়ার নীতি অবলম্বন 
করিয়াছে। 

এই সমস্ত কারণের জন্য নৃতন কারখানার জায়গা ঠিক করার উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাঁক। দরকার হয়। আমাদের দেশে কারখানা আইনে ও 
শিল্পোন্নতি নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকারের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়। হইয়াছে । 
যে নৃতন কারখান। বসাইতে চায় তাহাকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেম্দ 
লইতে হয় এবং লাইসেন্স দেওয়ার সময় সরকার বলিয়। দিতে পারে যে, 
প্রস্তাবিত স্থানে কারখানা! করা যাইবে না। অবশ্ঠ এই ব্যবস্থারও ভালমন্দ 
আছে। ব্যবসায়ীর৷ সে সব ক্ষেত্রে ঠিকমত জায়গ! বাছিয়৷ লইবে ইহার 
কোন নিশ্চয়ত। নাই-_-একথা ঠিক। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর। সে শ্বান 
ঠিক করিবে তাহা ভাল হইবে ইহাও বল চলে না। . 

যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন বা র্যাস্নালাইজেসন (7২৪০০2115থ- 
(195 ) 2 র্যাস্নালাইজেসন ব! যুক্তিসিক্ধ পুনঃনংগঠন বলিতে শিল্পগুলিতে 
এমন সমস্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! বুঝায় যাহার ফলে নানাদিকের অপচয় কম 
হয় ও উত্পাদন বুদ্ধি হয়। যে পদ্ধতি ও পরিচালন ব্যবস্থার দ্বার! শ্রমিক, 
ও ন্ত্রপাতির অপব্যয় কমান যায় তাহারই নাম র্যাস্নালাইজেসম । এই) 


৮৪ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


শব্দ প্রথম মহাযুদ্ধের পর হুইতে প্রচলিত হুইয়াছে। স্থচিস্তিত কোন 
পরিকল্পন। অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন করিয়। উৎপাদনব্যয় কমানকে 
এই আখ্যা! দেওয়! হয়। কাচামালের অপচয় কমান, উন্নত ধরনের যন্ত্র 
ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কারবার চালান, লোকসানী বা কম দক্ষ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলিয়। দিয় অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বৃহদায়তনে গঠন 
কর! প্রভৃতি ব্যবস্থ। র্যাস্নালাইজেসনের অন্তর্গত । 

এই যুক্তিসিদ্ধ পুন:সংগঠন নানাভাবে করা যায় । আমেরিকায় যাহাকে 
বৈজ্ঞানিক পরিচালন বা৷ 9০161706150 10817955171 বলে তাহা অপেক্ষা 
ব্যাস্নালাইজেসনের অর্থ আরে! ব্যাপক । বৈজ্ঞানিক পরিচালনার অর্থ 
কোন শিক্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কর, ষাহার ফলেও 
অপব্যয় কমে। কিন্তু র্যাস্নাইজেসনে কারবারের সমস্ত দিকের সংগঠনকে 
বোঝায়। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠীন একভ্রীকরণ না করিয়াও বৈজ্ঞানিক 
পরিচালন পদ্ধতি অবলম্বন কর] যায়। কিন্ত যুক্তিসিদ্ধ সংগঠনে সাধারণতঃ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণ বুঝায় । 

যৌক্তিক পুনঃসংগঠনের দ্বার! সর্বাপেক্ষা! কম পরিশ্রমে সর্বাপেক্ষা বেশি 
উৎপাদন হয়। খরচ কমে, দাম কমে এবং উৎপাদন বাড়ে । কাচা মাল ও 
শক্তির অপব্যয় বন্ধ কর হয়। ক্রেতাদের লাভ এই যে তাহার! সম্তায় 
জিনিস পাইবে । বিক্রেতাদের লাভ এই যে বাজার বিস্তৃত হইবে এবং লাভ 
বাড়িবে। বড় শিল্পমংঘগুলি গবেষণার জন্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারে, 
ভাল ঘন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে এবং স্থুদক্ষ কারিগর নিয়োগ করিতে 
পারে। ইহার ফলে উত্পাদনের পরিমীপ বাড়িয়া নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম 
কম হইলে শ্রমিকেরাও উপকৃত হইবে। 

অধ্যাপরু ক্লের মতে যুক্তিসিদ্ধ পুনসংগঠনের পথে কতকগুলি বাধ! আছে। 
প্রথমতঃ, পুনর্গঠিত শিল্পের মৃল্যনীতি কি হইবে? পুনর্গঠনের দ্বার! দ্রাম কমে 
একথা বল! হইলেও, চড়! দামে মাল বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া লাভ করার 
লোত সম্বরণ কর! পব সময়ে সম্ভব হয় না। বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলে 
ষোগান ও চাহিদা অন্থসারে দাণস্থির হয় এবং উদ্ভোক্ত1! সেই দাম মানিয়! 
লয়। পুন£সংগঠন করিলে তাহা নাও হইতে পারে। তখন শিল্পপতির! 
সমাজবিরোধী নীতি অন্থসরণ করিয়া দাম বাড়াইক়া। দিতে পারে । হ্থতরাং 
বাষ্নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তখন অন্য কোন উপায় থাকে না। 


উৎপাদনব্যবস্থা ও শ্রমবিভাগ ৮৫ 


নেতৃত্বের সমস্যাও একটি বড় সমস্ত । এখন হয়ত পরিচালন! করার জন্থ 
লোক পাওয়। গেল, কিন্ত পরে কি হইবে? পুন:সংগঠিত শিল্পে নেতৃত্ব করার 
মত লোঁক ভবিষ্যতে পাওয়া ধাইবে কি? বড় শিল্পসংঘগুলি স্বাধীন 
ব্যবসায়ের পথ বন্ধ করিয়। দিতেছে । প্রতিভাবান যুবকের] বড় বড় ব্যবসায়ে 
বেতনতৃক কর্মচারীর কাজ লইতে বাধ্য হইতেছে। তবিষ্তাতে উপযুক্ত 
পরিচালক পাওয়া যাইবে কিন! ইহ! একটি গুরুতর সমস্যা । 

যুক্তিসিদ্ধ পুন:সংগঠনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি এই যে, ইহা বেকার 
সমন্যার ্ষ্টি করে। উৎপাদন বাঁড়াইতে যাইয়া এমন সব আহ্ঙ্গিক 
পরিবর্তন কর] হয় যে শ্রমিকের কাজের সংখ্য| কমিয়া যায়। ১৮৯৯ হইতে 
১৯১৩ সালের মধ্যে আমেরিকায় শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা! ১৬'৩ 
ভাগ বাড়িয়াছিল ; কিন্তু ১৯২১ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ 
বাড়িয়াছিল। স্থতরাং পুনঃসংগঠনের ফলে যে বেকারসমস্তা বাঁড়ে ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

কিন্ত সব রকমের পুনর্গঠনে বেকার সমস্তা দেখ। দেয় না। আঁধিক 
পুনর্গঠনের ফলে বেকারসমস্যা দেখা দেয় না । শিল্পের কেন্দ্রীকরণ অথব। বহু 
প্রকারের স্থলে একপ্রকারের জিনিস তৈয়ারি করিলে বেকার সমস্যা দেখ! 
দিতে পারে । যখন জিনিসপত্রের দাম কমিতে থাকে, তখন পুনর্গঠন করিলে 
বেকার সমস্যা দেখ! দেয়। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ভাবন ও উন্নতির 
ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে না, শুধু চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে 
যে সব জিনিস লোকে কিনিত ইহার পরিবর্তে লোক নৃতন জিনিস কিনিবে। 
কোন জিনিসের চাহিদা কমিয়া গেলেও নৃতন জিনিসের চাহিদ1 বাড়ে। 
তাহা! ছাঁড়। পুনর্গঠনের ফলে জিনিসের দাম কমে এবং খরচ কমে। 
ইহাতে যে টাক বাঁচে তাহা অন্য জিনিস কিনিতে খরচ হয় ও ফলে তাহাদের 
চাহিদ! বাড়ে । যদি এই টাক খরচ অথব। বিনিয়োগ ন। করিয়া কেবল সঞ্চয় 
কর! হয় তবেই বেকার সমস্ত! দেখ। দেয়। পুনর্গঠনের “ফলে লাত বাড়ে এবং 
বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ে। যদি বিনিয়োগ বাড়ে, তবে বেকার সমত্য। দেখা 
দেয় না। তাঁছ৷ ছাড়! জিনিসের দাম কঁমিলে এবং জীবনযাত্রার মান উচ্চ 
হইলে শ্রমের চাছিদ| বাঁড়ে। কিন্তু কিছুকালের জন্য বেকার সমন্া দেখা 
দিতে পারে। কারণ সাময়িকভাঁবে বেকার সমন্যা ছাড়। পুনর্গঠনের ফলে 
বেকার সমস্তা বড় দেখা দেয় না। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সাল পর্ধস্ত জার্মানিতে 


৮৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ষে শিল্প পুনর্গঠন কর! হুইয়াঁছিল, তাহার ফলে প্রথম ১৮ মাস শ্রমিক নিয়োগ 
বাঁড়িয়াছিল, দ্বিতীয় ১৮ মাস বেকারের সংখ্য। বাড়িয়াছিল। ক্তরাষ্ড শিল্প 
পুম গঠন করিলে বেকার সমস্য! দেখা দিবে এমন কোন কথ! নাই। 
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নবম অধ্যায় 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
(78766 50919 9110 91791] 5091৩ 71701050193) 


বৃহৎ আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমান যুগের প্রতীক। ইহার কারণ 
শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের ঘোগ আছে। 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আকার বড় ন! হইলে বেশি শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহার করা 
সম্ভব হয় না। কাজেই আজকাল নান শিল্পে কারখানার আয়তন ক্রমেই 
বড় হইতেছে । কিন্তু ইহ] সত্বেও প্রত্যেক দেশেই বহু ছোট আকারের 
কারখানাও রহিয়াছে দেখ! যায়। বড় কারখানায় ণেশি মূলধনের প্রয়োজন 
হয়। মূলধন বেশি ন। লগ্রী করিতে পারিলে কারখানার আকার বড করা যায় 
না, বেশি যন্ত্র ব্যবহার ও লোক নিয়োগ করা যায় না। ছোট কারবারে 
কম মুলধন লাঁগে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে মূলধনের পরিমাপ কম। 
কাজেই আমাদের অনেক মূলধন লাগে এই ধরনের ঝড় কারখান। স্থাপনের 
ব্যবস্থ। করিব, না কম মূলধনের ছোট কারখান। খুলিয়! শিল্পোন্নতির চে] 
করিব? এই সমস্ত লইয়া! আজকাল এদেশে বু আলোচন| হইতেছে । এই 
অধ্য।য়ে এবিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল হইবে। প্রথমে বৃহৎ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কি ক্থবিধা পাওয়া যায় ও ইহার কোন সীম। আছে 
কিনা ইহার আলোচন। হইবে। পরে ছোট কারখানার স্থৃবিধ! ও অন্ুবিধ। 
পরীক্ষা কর! হইবে। 

বৃহশিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা!  শিল্পগ্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইলে 
কি স্থবিধ পাওয়া যায়? বৃহদায়তন উৎপাদনে বেশি জিনিস উৎপন্ন 
হুয় এবং গড়পড়তা উৎ্পাদনব্যয় কম পড়ে। যে যে কারণে উতৎ্পাদনবায় 
কমিতে পারে, ইহার্দিগকে অধ্যাপক মার্শাল বাহিক ও আভ্যন্তরীণ, এই ছুই 
"ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ৪ 

ব্যয়সংকোচের বাহক কারণ (035:62209]  092021155 ) 
বৃহৎ্দায়তন উৎ্পাঁদনে কতকগুলি স্থবিধা পাওয়! যায় যাহার ফলে উৎপাদনব্যয় 
“কম হয়। এই হথুবিধা বা উৎপাপনবাযয় কমিবার কারণগুলিকে আভ্যন্তরীণ ও 


৮৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


বাহ্িক এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। ছোট ছোট কারখানা আরো বেশি 
মূলধন, বেশি লোক কিংবা! বেশি যন্ত্র লাগাইয়া বড় আকার ধারণ »করিতে 
পাঁরে। এই আয়তনবৃদ্ধির ফলে সেই কারখানার মালিক যে যে স্থবিধা 
পায় ইহাকে উৎপাদনব্যয় কমিবার “আত্যস্তরীণ” কারণ (11051091 
€০০:02215 ) বল। হয়। * কারখানার আয়তনবুদ্ধির ফলে কারখানার 
ভিতরেই এই সব স্থৃবিধ৷ পাওয়া যায় ।/ ক্ষিন্ত কারখানার আয়তন না বাড়িয়া 
শুধু যদি শিল্পটির প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহ! হইলেও প্রত্যেক কারখানার মালিক 
কতকগুলি সুবিধা পায় এবং তাহার উতপাদনব্যয় কমিয়া ষায়। এই ধরনের 
কারণগুলিকে ব্যয় কমিবার প্বাহিক কারণ (13য651118] 20011010015 ). 
বল! হয়। এই কারণগুলি কারখানার আয়তনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না; 
শিল্পটির প্রসার বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 
ধর। যাক, কোন দেশে মাত্র ১০০টি কাপড়ের কল ছিল। কিন্তু পরে 
কাপড়ের চাহিদ। বাড়িবার ফলে আরে! ১০০টি কল বসান হইল। অর্থাৎ 
এখন ২০০টি কাপড়ের কল হইয়াছে । বস্ত্রশিল্পের এই প্রসাঁরবৃদ্ধির ফলে 
প্রত্যেক কলের মালিক পূর্বাপেক্ষ! কম দামে যন্ত্রপাতি কিনিতে পারিবে । 
যে কারখানায় কাপড়ের কলের যন্ত্রাদি তৈয়াৰি হয় সে পূর্বে ১০০টি কাপড়ের 
কলের জন্য ১০০টি ষন্ত্র বিক্রয় করিত। এখন সে ২০০টি যন্ত্র বিক্রয় করিতে 
পারিতেছে। বেশি সংখ্যায় যন্ত্র তৈয়ারি হইতেছে বলিয়৷ প্রত্যেক যন্ত্রের 
উৎপাদনব্যয় কম পড়িবে । কারণ যন্ত্রনির্মীণ শিল্পেও বৃহদায়তন উৎপাদনের 
স্থবিধা পাওয়! যায় । কাপড়ের কলগুলি কম দামে যন্ত্র কিনিতে পারে বলিয়। 
তাহাদের উৎপাদনব্যয় কম হইবে । কাপড়ের কলগুলির পক্ষে উৎপাঁদনব্যয় 
কমিবার এই কারণ বাহিক। শিল্পের 1008115811017 বা কেন্দ্রীকরণের ফলে 
ষে স্বিধ। প্রাওয়। যায় ইহার অধিকাংশই বাহিক কারণের মধ্যে পড়ে। 
অনেকগুলি কাপড়ের কল এক জায়গায় স্থাপিত হইলে এই কেন্দ্রীকরণের 
স্বিধ! প্রত্যেক কলের মালিকই ভোগ করে। যেমন দক্ষ তাতীর৷ সেই 
অঞ্চলেই চাকুরীর খোঁজে যাইবে । ফলে ন্ভাঁল শ্রমিক পাঁওয়! অনেক সহজ 
হয়। রেলওয়ে হইতে সেই শিল্পের উপযুক্ত সাইডিং করিয়! দেওয়। হয় 
এবং সেই শিল্পের মাল লইয়া যাইবার উপ্যোগী ওয়াগান তৈয়ারি করে। 
মাল আনা-নেওয়ার এই স্থবিধা প্রত্যেক কাপড়ের কলই ভোগ করে। একটি 
দুইটি কলের জন্ট রেলকোম্পানী এত সুবিধাজনক ব্যবস্থা! নাও করিতে, 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৮৯. 


পারে। এই সুবিধাগুলি থাকার ফলে কাপড়ের উৎপাঁদনব্যয় কম হয়।, 
এইগুলি উৎপাদনব্যয় কমিবার বাহক কারণ। . লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 
বন্ত্রশিয্পের পক্ষে যে কারণগুলি বাহ্িক তাহা আবার অন্য শিল্পের পক্ষে 
আত্যন্তরীণ হইতে পারে। যেমন কাপড়ের কলের সংখ্য। বাঁড়িবার ফলে 
কাপড় তয়ারির কলের দাম কমা, কাপড়ের কলের মালিকের পক্ষে বাহ্িক 
কারণ। কিন্তু যে কারখানায় কল তৈয়ারি হয় ইহার পক্ষে হয়ত 
আভ্যন্তরীণ কারণ। 

ব্যয়সংকোচের আভ্যন্তরীণ কারণ (11711511191 600120177369 ) € 
উত্পাদনের পরিমাণ বাঁড়িলে যে ব্যয় কমে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ 
বলে। শিল্পের সাধারণ উন্নতির সহিত ইহার কোন সংযোগ নাই। 
কারখানার আয়তনবৃদ্ধির ফলে এই কারণগুলির জন্য উৎপাঁদনব্যয় কমে। 
এই কারণগুলিকে পাঁচভাগে ভাঁগ কর! ষায়। 

প্রথমটিকে যন্ত্র ব্যবহারের স্ুবিধ। বলা চলে। বড় বড় কারখানায় ভাল ও 
দামী যন্ত্র ব্যবহার হয়। মেসিন চালাইবার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার করিতে 
পারে । ফলে তাহার উতৎপাদনব্যয় কম হয়, কীচামালের খরচও কমে । ছোট 
কারখানায় অনেক জিনিস ব্যবহার কর! সম্ভব নয় বলিয়া ফেলিয়। দিতে হয়। 
কিন্তু বড় কারখানায় সব জিনিস ব্যবহার করা যায়। বড় ঝড় চিনির কলে 
চিনি তৈয়ারি হইবার পর যে চিটাগুড় পড়িয়া থাকে তাহা হইতে বহুমূল্যবান 
যন্ত্রাদি বলাইয়। স্পিরিট তৈয়ারি করার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্ত ছোট 
চিনির কলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় ।? ছোট চিনির কলের চিটাগুড় ফেলিয়! 
দিতে হয়,) নয়ত জলের দামে রগ দিতে হয়। আছ্ছসঙ্গিক জিনিস (1১%- 
[9:০00০%) তৈয়ারি সম্ভব হুইলে/মূল জিনিলটি কম দামে বিক্রয় কর! যায়। 
বড় কারখানায় যেমনভাগে শ্রমবিভাগ করা বায়, ছোট কারখানায় সেইরূপ 
যায় না। স্থতরাং বড় কারখানায় শ্রমিকের৷ বিশেষ বিশেষ কাজে পারদশা 
হইয়া উঠে। ছোট কারখানায় ইহা সম্ভব হয়না। * 

দ্বিতীয়তঃ, ছোট ছোট কারখানায় পরিচালকদের কীাচামাল কেনা, 
জিনিস বিক্রয় করা, শ্রমিক নিয়োগ কা ইত্যাদি নানাপ্রকীরের কাজ 
একসঙ্গে করিতে হয়। নান! রকমের কাঁজ করে বলিয়! সে সব বিষত্য় সমান 
দক্ষত! অর্জন করিতে পায়ে না। ব্যবসায় বাড়িলে সে ছোটখাট অনেক কাজ 
কর্মচারীদের হাতে ছাঁড়িয়! দেয় এবং ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিজে 


১৩ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


পরিচালন। করিতে পারে। বড় ব্যবসায়ে প্রত্যেক বিভাগ বিশেষজ্ঞদের 
উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এই ভাবে পরিচালনার কাজ বিশেষ দক্ষতার 
সহিত চলে ও ফলে ব্যয়সংকোঁচ হয়। 

বেচা-কেনীর ব্যাপারেও বড় ব্যবসায়ীর অনেক সুবিধা আছে। বহু 
পরিমাণে মাল কেনে বলিয়া! সে পাইকারী দরে কাচামাল কিনিতে পারে। 
কাঁজেই তাহার জিনিস কিনিবার খরচ কিছু কম পড়ে। বিক্রয়ের খরচও 
কম হয়। কাঁচামাল কেনার ।জন্ত অভিজ্ঞ ক্রেতা ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞ 
বিক্রেত1 নিয়োগ করিতে পারে । বড় চা-বাগান অভিজ্ঞ চা-শ্রমিককে (65৪ 
015706:) নিয়োগ করিতে পারে । সে অনেক বেশি টাক বিজ্ঞাপনে ব্যয় 
করিতে পারে । ফলে জিনিসটির বিক্রয় বাড়ে। 

অর্থসংগ্রহ ব্যাপারেও বড় ব্যবসায়ীর অনেক স্থবিধ! আছে। ছোট 
ব্যবসায়ের তুলনায় বড় ব্যবপায়ের পরিচিতি বিস্তৃত। স্তরাং ইহা! সহজে 
অপেক্ষাকৃত কম দে ধার পায়। ইহা বাজারে সহজেই শেয়ার এবং বও 
বিক্রয় করিতে পারে । ছোট কারখানার পক্ষে ইহ। সম্ভব হয় ন|। 

ব্যবপায় মাত্রেই ঝুঁকি আছে। কিন্তু বড় কারবারী নানাভাবে তাহার 
ঝুঁকি কমাইবার ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে পারে। বড় কারবারী বহু অঞ্চলে 
বিক্রয় করে । কোন অঞ্চলে মন্দা দেখ। দিলে, অন্য জায়গায় হয়ত বিক্রয় 
বাড়িতে পারে। স্থতরাঁং জিনিসের মোট চাহিদা স্থির থাকিতে পারে।, 
বড় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় শাখা খোলে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা ধার দিয় 
ঝুঁকি কমাইতে পারে। বিশেষ কোন অঞ্চলে অথব! শিল্পে মন্দ! দেখ! দিলে 
ইহ! বিপরগ্রস্ত হয় না। বড় ব্যবসায়ীর! বিভিন্ন প্রকারের জিন্যি তৈয়ারি 
করে। একরকম জিনিসের চাহিদ। কমিলে অন্টির চাহিদ। হয়ত বাড়ে এবং 
মোটের উপর পোষাইয়া যাঁয়। 

এইভবে বড় বড় কারখানায় কম ব্যয়ে জিনিস উৎপাদন করা যায়। 
ইহাই বৃহদায়তন উতদ্পাদনব্যবস্থার সুবিধ|। 

বৃহদায়তন উওপাদনব্যবস্থার সীম (141001050০0 18155-50215 
7:০1001012) ২ বৃহদায়তন কাঁরবারে এত ম্ববিধ! থাক। সত্বেও কি 
করিয়া এত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান টি'কিয়! আছে? নিশ্চয়ই বড় কাঁরবারের এমন 
কতকগুলি অস্থবিধ। আছে যাহার জগ্ত ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় 
'টিকিয়া থাকে। 


বৃহৎ ও ক্ষুত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৯১ 


বস্বতঃ বনু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষে, কারবার বড় হইলে প্রথম প্রথম বেশ 
লাভ হয়। কিন্তু বড় হইতে হইতে ক্রমে এমন অবস্থা আসে যখন উৎপার্দন- 
বায় না কমিয়া বাড়িতে থাকে । কারণ তখন নানাবিধ অস্থবিধা দেখা 
দেয়। প্রথমতঃ, শ্রমবিতাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধ। চিরকাল পাওয়। 
যায় না। কিছু দিন পরে আর আয়তন বাঁড়ার ফলে বিশেষ স্থবিধ! 
মেলে না। বড় চুলীতে ছোট চুল্লী অপেক্ষা কম খরচ হয় বটে কিন্তু একটা 
অবস্থার পরে স্থবিধ! অপেক্ষা অস্থবিধাই বেশি হয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের 
ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। বিরাট কারবার হুষ্ঠতাবে পরিচালনক্ষমতা, 
খুব কম লোকেরই থাকে । কারবারের আয়তন বাড়িলে পরিচালন! 
ও পর্যবেক্ষণ করার নানা অস্থবিধা দেখ! দেয়। যতই শ্রমবিভাগ কর! 
বায়, যতই নৃতন শাখা খোল! যায়, যতই বিভাগ বাড়ান যায়, ততই 
বিভিন্ন বিভাগের ভিতর সামগ্রন্ত বিধান করা কঠিন হইয়া পড়ে। বড় 
ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানে বিভাগের পর বিভাগ সাজান থাকে । কোন বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত করিতে হইলে একজনের সঙ্গে আলোচনা করিতে হয়, দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে জানাইতে হয়, তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি দরকার হয়, অপর একজনের 
সহিত একমত হইতে হয়। স্থতরাঁং সিদ্ধান্তে পৌছাইতে খুব দেরি হয়। 
এমন এক অবস্থা আমে যখন কারবার চালান কষ্টকর হয় এবং অসংখ্য 
বিভাগের সামঞ্জস্য বিধান করার অক্থৃবিধা বৃহৎ কারবাঁরের জন্য স্ুুবিধাকে 
নষ্ট করিয়! দেয়। বড় কারবার চালাইবার মত ক্ষমত। বা বুদ্ধি কম 
লোকেরই আছে। “বড় বড় বানরের বড় বড় পেট । লঙ্কা ডিঙ্গাইতে মাথ। 
করে হেট।” লঙ্ক। শুধু কেবল হহ্ুমানজী ডিঙ্গাইতে পারিয়াছিলেন। বড় 
কারবার চালাইবার মত লোকের অভাব আছে বলিয়াও অনেক নময়ে 
কারবারের আয়তন বড় হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বৃহদায়তনে উৎপাদন 
করিতে হইলে, প্রচুর মূলধনের দরকার । ব্যবসায়ীর নিজের যদি টাক৷ 
"না থাকে, তবে ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে হয়। “ইহ! সব সময়ে সম্ভব 
নাও হইতে পারে। তাহা ছাড় যে ধার দ্রিবে সেও উপযুক্ত জামিন 
(5৫০01105 ) দাবি করিবে । কিন্তু উপধুক্ত জামিন তাহার নাও থাকিতে 
পারে। অবশ্ঠ যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়। টাকা তোল! যাইনে পারে। 
কিন্ত যৌথ কোম্পানী গঠন করিলে, ব্যবসায়ীর স্বাধীনতা ও উদ্তম নষ্ট 
হুইয় যাইবে। স্থতরাং মৃলধনের অভাবে কারবার আর বড় কর! সম্ভব 
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নাও হুইতে পারে। চতুর্থ তঃ, পণ্যের চাহিদা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। 
এ বিষয়ে বড় কারবারের অন্থবিধ। আছে। বড় কারবারের বাবস্থা ও 
যন্ত্রপাতিকে হঠাৎ বাড়ান অথব! কমান যায় না। ম্বতরাং দেখা যাইতেছে 
যে? আয়তন বৃদ্ধির এমন কতকগুলি অস্থবিধা আছে যাহার জন্য সব সময় 
কারবার বড় করিয়া লাভ হয় না। অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় করার জন্য প্রচুর 
ব্যয় করিতে হয়। বিক্রয়ব্যবস্থার জন্য এত খরচ হয় যে ইহার ফলে মোট 
উৎপাদনব্যয় অনেক বাড়ে। প্রতিযোগিতার অভাবে ও ক্রেতাদের অলসতার 
জন্যও আয়তন বৃদ্ধি করিয়! কোন লাভ হয় না। কারখানার আয়তন বড় 
করিয়া! তখনই লাভ হয় ষখন বেশি জিনিস বাজারে স্থবিধামত দরে বিক্রয় 
কর। যায়। কিন্তু মোট বাজারের আয়তন ষদ্দি ছোট হয়, কিন্ব! কোন 
একটি ব্যবসায়ীর তৈয়ারি জিনিসের বাজার যদি ছোট থাকে, তবে বড় 
কারখান। বসাইয়। লাভ হয় না। 

কু শিল্পপ্রতিঠান ( 5107911-50916 11700150155) £ আমরা এতক্ষণ 
বুহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার স্থবিধার কথ! আলোচনা করিয়াছি । বর্তমানে, 
সর্বত্রই খুব বড় আয়তনের কারখান। বসান হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ছোট কারখানার সংখ্যাও কোন দেশেই কম নয়। ইংলগ্ডের মত 
শিল্পোননত দেশেও দেখ। গিয়াছে যে ১৯৩৫ সালে মোট ২৫৭৪ হাজার, 
কারখানার মধ্যে ২৩৫৯ হাজার কারখানা ৫* জনের কম শ্রমিক নিয়োগ 
করে। অর্থাৎ ইহারা ছোট কারখানার পায়ে পড়ে। আমাদের 
দেশে ছোট কারখানার সংখা! আরো বেশি। ট50101091 10009206 
0০2101666র রিপোর্টে দেখ! যাঁয় যে এদেশে জাতীয় আয়ের শতকরা ১২ 
ভাগ বড় শিল্পায়তন হইতে ও ৬১৩ ভাগ ছোট কারখানা ব] কুটিরশিল্প হইতে 
পাওয়া যায়। অর্থাৎ সব দেশে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান আছে। 

ইহার কারণ কি? বড় আয়তনের কারখানায় যদ্দি বহু দ্বিধা পাওয়া 
যায় তবে ছোট কারখানাগুলি কি করিয়া টিকিয়া আছে? প্রথম কারণ 
বুহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সীমা'আছে। ইহা আগেই আলোচন! করা, 
হইয়াছে। 

৩৬ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা (40527109855 ০৫ 5:0811-50916 
7:90801100 )$ ইহ! ছাড়াও ছোট কারবারীর নিজস্ব এমন কতকগুলি 
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নুবিধ! আছে যেজন্ত ইহা! টি'কিয়] থাকে । মান্য নিজের জন্ত যে পরিশ্রম 
করে, পরের জন্য সেরূপ করে না। ছোট কারবারী নিজে সব বিভাগের 
দেখাশোনা! করে বলিয়া সেখানে ফাকি দেওয়া! কঠিন হয়। সাধারণতঃ 
অমিকদের সহিত তাহার পরিচয় এমনকি ঘনিষ্ঠতা থাকে এবং সে তাহাদের 
প্রিয়পাত্র হইতেও পারে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিবার 
সভ্ভাবনা কম। ফলে তাহার পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছান সভব হয়। 
যেখানে ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী জিনিস তৈয়ারি করিতে হয় এবং দ্রুত রুচি 
পরিবতিত হইতে পারে সেখানে কারবার ছোট থাকিলেও স্থবিধা বেশি। 
ছোট কারবারীর! সুন্দর সৌখীন জিনিস যত্ব করিয়! তৈয়ারি করিতে পারে। 
এইসব ব্যরলায়ে ছোট কারবারীর স্থান চিরকালই অক্ষুণ্র থাকিবে। 

বিদ্যুতের ব্যবহারের ফলে ক্ষুত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনেক স্থৃবিধা 
বাড়িয়াছে। এ্যারোপ্রেন, মোটর, বাস ও লরি জাহাজ ও রেলগাড়ির 
তুলনায় সাইজে ছোট । জেট ইঞ্জিন আবার পিষ্টন (1929605) ইঞ্জিন 
অপেক্ষা ছোট এবং সন্তা। একজন আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন ষে 
আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ক্ষুত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ন্ববিধ! বাড়িতেছে। 
স্থতরাং যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে কারখানার যে সুবিধা এতদিন ছিল, ছোট 
কারখানারও ক্রমশঃ সে স্থবিধা হইতেছে। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ষে অনেক পময়েই কারবার বড় করিতে 
গেলে নানা অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সেইজন্ত কারখানার আয়তন 
ছোটই থাকিয়। ষায়। কারখান। বড় করিতে গেলে বেশি মূলধনের দরকার 
হয়। ইহ! সংগ্রহ কর! সব সময়ে ও সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারবার 
বড় হইলে পরিচালনা সমস্তাঁও বাড়িয়! যাঁয়। আবার কারখান৷ বড় কর! 
জিনিনটির বাজারের আয়তনের উপরেও অনেকট! নির্ভর করে। এই 
সমস্ত বাধার জগ্ক সব কারখানাই বড় আয়তনের হুইয়৷ উঠে না। ইহা ছাড়। 
ছোট কারখানারও নিজন্ব কিছু কিছু সৃবিধা আছে মালিক নিজের 
ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ও সব দিকে কড়া নজর রাখে। 
সে বাজারের অবস্থা! বুঝিয়! ও খরিদ্ধারের পছন্দ পরখ করিয়া জিনিস তৈয়ারি 
করিতে পারে । আজকাল ছোট কারখানায় ব্যবহারোপযোগী ছোট ও 
উন্নত ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হুইগ্লাছে। ইহার ফলে কারিগরি বা টেক্নি- 
ক্যাল দিক দিয়াও ছোট কারখানার অন্থবিধা কমিতেছে। পুরাতন আমলের 


৯৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


চরখার বদলে উন্নত ধরনের অন্বর চরখ! বাছির হইয়াছে । পদচালিত তাতের' 
বদলে পাওয়ারলুম বা শক্তিচালিত তাঁতের ব্যবহার বাডিতেছেশ। ইহার, 
ফলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরও উৎপাদনব্যয় অনেকটা কমিতেছে ও বড ছোটর, 
ব্যবধান অন্ততঃ কিছুট। দূর হইতেছে । 

ইহা! ছাঁড়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখ! যাইতেছে যে বড় ও ছোট কারখানার" 
মধো যে কেবল প্রতিযোগিতাই রহিয়াছে তাহ] নহে। এই দুই শ্রেণীর 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাও নিতান্ত কম নাই। অনেক সময়েই 
বড় কারখানা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে ছোট ছোট অংশগুলি' 
নিকটবর্তী ছোট কারখান! হইতে খরিদ করিয়া নেয়। নিজের! ঠয়ারি 
করিতে হইলে যে হাঙ্গাম। হয় বাহিরের ছোট কারখান! হুইতে জিনিসগুলি 
কিনিলে ইহ অপেক্ষা কম অস্থবিধ! ভোগ করিতে হয়। মোটরের কারখানা, 
গাড়ির ইঞ্জিন প্রভৃতি বড় বড় অংশগুলি তৈয়ারি করে ও অনেক সময়েই 
ছোট ছোট অংশগুলি বাহিরের ছোট কারখানার নিকট হুইতে কিনিয়া 
লয়। এইভাবে নাঁনাদিক হইতে ছোট ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা 
গড়িয়া উঠিতেছে এবং উভয়েই নিজেদের স্থান বাছিয়৷ লইতেছে। বড, বড. 
জিনিপগুলি লইয়া! মাথা ঘামায়,-- ছোট জিনিসের ভার ছোট কারখানার 
উপর ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় ছোট ও বড় ছুই 
শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানই প্রসার লাভ করিতে পারে । 

আমাদের দ্রেশে অনেক লেখকই ছোট কাঁরখান। স্থাপনের পক্ষপাতী ।' 
তাহাদের মতে এদেশে মূলধনের পরিমাণ কম, কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা! বেশি ।, 
ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন লাগে কম, কিন্তু তুলনায় বেশি লোককে 
কাজ দেওয়া ধায়। কাজেই আমাদের পক্ষে ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানই 
উপযোগী । বড় কারখানার অর্থ বহু লোক কারখানার আশেপাশে 
বাস করে ও লাভের টাকা মাত্র কয়েকজন মালিকের মুগ্টিগত হয়। 
কিন্ত ছোট কারখান। দেশের নান! অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে । আর লাভের, 
টাক। মাত্র কয়েকজন লোকের হাতে ন1 গিয়া বহু মালিকের মধ্যে ছড়ান 
থাকে। ফলে ধন বণ্টনের অসম্য কমে। ধনীর সংখ্যা কমে। কিন্ত 
দরিদ্রের সংখ্যাও বাড়ে না! । 

এই ভাবে ছোট ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গুণাগ্ডণ সম্বন্ধে আলোচন! 
চলিতেছে। প্রানিং কমিসন অবস্ত ভোগ্যবস্তর উৎ্পাদনব্যবস্থায়, ছোট, 


বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ৯৫ 


শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রসার সমর্থন করিয়াছে । কিন্ত কমিসনের এই মতবাদ 
এদেশের অর্থশা স্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তাহাদের 
মতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্পের উৎপাদনক্ষমত বৃহদায়তন 
শিল্প হইতে কম। ইহাদের প্রসারের জন্ত চেষ্টা করার অর্থ এই যে 
এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির সংখ্য। বুদ্ধি করা। উন্নত ধরনের উৎপাদন 
প্রণালী অবলম্বন না করিলে প্রতিযোগিতায় জগৎ সংসারে আমাদের ক্রমেই 
পিছাইয়া যাইতে হইবে । ছোট শিল্প বনাম বড় শিল্পের গুণাগণ লইয়। 
বিতর্কের এখনও শেষ হয় নাই। 

সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম (09601 চা ) 8 যখন নৃতন 
ব্যবসায়ী কোন শিল্পের কারখান! খোলে তখন সে হয়ত ছোট কারখান। 
লইয়৷ জিনিস তৈয়ারি শুরু করে। প্রথম প্রথম হয়ত তাহার মূলধন কম- 
ও অভিজ্ঞতাও কম। তাহার যদি ব্যবসায়ের দক্ষতা বেশি থাকে তবে সে 
ক্রমে বেশ লাত করিবে, ও বাজারে স্থনাম কিনিবে। আরে বেশি মূলধন 
সংগ্রহ করিয়। ব্যবপায়কে বড় করিয়া তুলিবে। প্রথম দিকে উৎপাদন 
বৃদ্ধির ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কমিবে ও ফলে লাভের সম্ভাবন। বাড়িবে।, 
এইভাবে কারবারের আয়তন বাঁড়াইতে বাঁড়াইতে মে এমন অবস্থায় 
পৌছিবে যে তাহার উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম পড়িতেছে। কারবারের 
আয়তন ইহ অপেক্ষ] বড় হইলে উত্পাদনব্যয় ন। কমিয়! বাড়িতে থাকিবে। 
কারণ তখন বৃহদাঁয়তন উত্পাদনের নান! অস্গবিধ! দেখ। দিবে । তাহার 
নিজেরও পরিচালনক্ষমতার একটি সীম! আছে । ইহা অপেক্ষা বড় কারবার 
ঠিকমত চালান তাহার ক্ষমতায় কুলায় না । এই পব কারণে কারবার আরও 
বড় করিলে উতৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকিবে । কারবার যে আয়তনের হইলে 
উৎ্পাদনব্যয় সর্বনিম্ন হয় ইহাকে সেই শিল্পের সর্বোত্তম আয়তনের ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান (0996151100 ঠিঃ। ) বলে। এই পর্যন্ত আয়তনের কারবারে 
লাভও সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। আয়তন ইহা অপেক্ষ! বড় বা ছোট হইলে 
উৎপাদনব্যয়, পূর্বাপেক্ষা বেশি হইবে ও ফলে লাভ কম হইবে। 

ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের*্কারবারকে সর্বোত্তম আয়তনের 
ফার্ম বল! হয়। ইহা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে,_ষেমন ম্যাস্ত্রিক 
স্থবিধ!, মালিকের দক্ষতা মূলধন সংগ্রহের স্থবিধা» অনুবিধা* বাজারের আয়তন 
২ প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, ব্যবসায়ের ঝুঁকির পরিমাণ প্রভৃতি। যদ্দি- 


৯৬ অর্থশাস্ত্র-শরিচয় 


কোন শিল্পে দেখা যাঁয় যে সর্বোত্তম আয়তনের কারবার ছোট আয়তনের 
তবে বুঝিতে হইবে যে কারবার বেশি বড় করিয়। তোলার পথে নান। বাধা 
'াছে। এই বাধাগলি_ যেমন মালিকের যোগ্যতার সীমা, মূলধন সংগ্রহের 
অস্থ্বিধা, বাজারের আয়তনের ক্ষুদ্রতা, ঝুঁকি প্রভৃতি পূর্বেই আলোচিত 


হুইয়াছে। 
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দশম অধ্যায় 


একচেটিয়। বাবসায় ও যুক্ত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান 
(11057019015 2120. (0011719817900775 ) 


আজকাল নেক শিল্পেই বৃহুদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে 
ব্যবপাঁয়ীদের নজর গিয়াছে । অনেকে প্রথমে কিছু মূলধন লইয়া! ছোটখাট 
ব্যবপাঁয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। ইহাদের মধ্যে কোন ব্যবসায়ীর যদি 
যথেষ্ট যোগ্যতা থাকে ও বাজারের অবস্থ! অনুকূল হয় তবে ক্রমে সে আরে! 
মূলধন নংগ্রহ করিয়া নিজের ব্যবপায়প্রতিানটি বৃহত্বর করিবার চেষ্টা করে। 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার কারবার বড় হুইয়। উঠে। আবার অনেক সময় 
দেখা যায় স্থযোগ্য ব্যবসায়ী অন্তান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয় 
ক্রমে নিজের প্রতিষ্ঠানটি বড় করিয়! তোলে । তাহার নিজের হয়ত সাবানের 
কারখান। রহিয়াছে । সে অন্ত প্রতিযোগী সাবানের কারখান! কিনিয়! 
নিজেরটির সঙ্গে জুড়িয়। দিতে পারে। কিংবা অন্ত কারখানার মালিকের 
সঙ্গে আলাঁপ-আলোচন। করিয়া তাহাদের বুঝাইয়। সব কারখান। যুক্ত করিয়া 
একটি মিলিত এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। এই ছুই ভাবে 
ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমে বড় হইয়া উঠে। প্রথমে ছোট আকার 
হইতে স্থপরিচালনার ফলে ধীরে ধীরে শশীকলার ন্যায় বাড়িয়! বিরাট আয়তন 
লাভ করে। কিংবা অন্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার ফলে বড় হইয়া 
উঠে। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পন্থার কথা আলোচনা! কর! হইবে। 

বৃহদায়তন গ্রতিষ্ঠানগঠনের মনোভাব (21061৮65 ০0£ 00120101- 
286100 )$ কয়েকটি কারবার মিলিত হইয়! একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিলে ইহাকে ব্যবপীয় প্রতিষ্ঠানের যুক্তকরণ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে 
বৃহদায়তন কারবার গঠনের পশ্চাতে থাকে তিন “প্রকারের মনোভাব। 
প্রথমতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে উৎপাদনব্যয় কমে ও ফলে ব্যবসায়ীর 
লাভ বেশি হইবার সম্ভাবন। থাকে। স্থতব্াং বেশি লাভের আশায় 
ব্যবসায়ীর! যুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির 
'আঁয়তন বড় হইলে ইহা জিনিসটির মোট যোগানের বেশি অংশ উৎপাদন 
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৯৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


করিবে ও ফলে ইহার অন্ততঃ কিছু পরিমাণ একচেটিয়! অধিকার জন্মায়? 
. একচেটিয়! ব্যবসায়ী বাজারে অনেক সময়েই নিজের ইচ্ছামত দামে £জনিস 
বিক্রয় করিতে পারে ও সাধারণ প্রতিযোগী অপেক্ষা বেশি লাভ করিতে 
পারে। এই অধিক লাভের আকাজ্জাই বৃহদাঁয়তন ব্যবপা়প্র তিষ্ঠান গঠনের 
প্রেরণা যোগায়। অনেক সময়েই এই ছুই শ্রেণীর মনোভাব একই সঙ্গে কাজ 
করে। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির বৃহদাঁয়তন লাভের প্রচেষ্টার পিছনে এই 
ছুই রকমের মনোভাবই বিদ্যমান থাকে । কিন্তু আবার বহু স্থানে শুধু কেবল 
দ্বিতীয় মনোভাবের প্রাবল্য দেখা ঘায়। ইহাদের মধো প্রথম মনোভাব গ্রস্ত 
আয়তন-বৃদ্ধির চে! সমাজের পক্ষে মগলজনক | কারণ ইহার ফলে উৎপাদন- 
ব্যয় কমে ও জিনিসের দামও কমিবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে । কিন্তু দ্বিতীয় 
মনোভাব সব সময়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করে না। একচেটিয়া বাবসায়ে 
জিনিসের দাঁম বুদ্দির সম্ভাবনাই অধিক। যুক্তপ্রাতষ্ঠান গঠনের পিছনে আর 
একটি বিশেষ মনোতভাৰ বর্তমান থাকিতে পারে । বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও 
প্রাবপ্রতিপত্তি অনেক বেশি। এই ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সকলেই 
এক ডাকে চেনে । ইহ1| বহু লোককে কাজ দেয় ও বাজারে অনেক ক্রেডিট 
পায়। এইরূপ ক্ষমতা ও ষশ অনেকেরই আকাক্ষার বস্ত। ব্যবসায়ী ষে 
শুধু কেবল লাভের আশায় বড় হইতে আরো বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয় তুলিবার 
চেষ্টা করে তাহ! নহে। ধনাকাজ্ষা আছে সনেহ নাই, কিন্তু আবার 
যুশাকাঁজ্ফা ও ক্ষমতাঁস্পৃহা দ্বারাও সে প্রতাবাঘিত হয়। 
যুক্তব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের পিছনে এই তিনটি মনোভাবই প্রধান। 
অবশ্ত ইহাদের ছাড়াও অন্ত মনোভাবের বশবতাঁ হইয়! শিল্পপতির1 যুক্ত- 
প্রতিষ্ঠান গঠন করে। যেমনঃ অনেক সময় শুধু কেবল আত্মরক্ষা করিবার 
জন্য বিভিন্ন. কারবার নিজেদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করে। এই ধরনের 
মনোভাব বিশেষ করিয়] ব্যবসায় মন্দার সময় দেখ! দেয়। বাজারের অবস্থা 
যখন খারাপ থাকে, তখন নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে হয়ত 
জিনিমটির দাম ক্রমেই কমিতে থাকিবে ; তাহাতে লোকসান বাড়িবে। 
প্রতিষোগীরা মিলিত হইলে খারাপ বাজারেও ভাল দাম পাওয়। যাইতে 
পারে। এখানে সম্মেলনের আঁগল উদ্দেশ্য একচেটিয়! অধিকার লাভ নয়, 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবাঁর চে্ট]। 
এই মনোভাবগুলির মধ্যে প্রথমটি সমাজের পক্ষে হিতকর। কারণ ইহার 


একচেটিয়। ব্যবসায় ও যুক্তব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৯৯ 


উদ্দেশ্ত জিনিসের উৎপাদ্দনপদ্ধতির উন্নতি করা যাহার ফলে উৎ্পাদনব্যত় 
কমিয়। যায়। উৎপাদনব্যয় কমিলে জিনিপটি বাজারে কম দামে বিক্রয় করা 
যাইবে ও তাহাতে সকলেরই লাভ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকর। একচেটিয়। কারবার গঠনের ফলে জিনিধের মূল্য বৃদ্ধি, 
আমিক শোষণ ইত্যাদি বহু অনর্থ উপস্থিত হয়। তৃতীয় মনোভাব সম্বন্ধে 
জোর করিয়। কিছু বলা যায় না। ইহার ফল ভালও হইতে পারে। আবার 
অনেক সময়ে মনও হয়। শুধু কেবল আত্মরক্ষার উদ্দোশ্তে যুক্ত হওয়াকে মন্দ 
বল! চলে না৷ যদি ইহার মধ্যে একাধিকার ও ক্ষমত৷ লাভের ইচ্ছা লুকান 
ন| থাকে । 

একচেটিয়! ব্যবসায় গঠনের সর্তঃ_ কোন জিনিপ বিক্রয় করার 
সম্পুর্ণ অধিকার যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তবে ইহাকে এক- 
চেটিয়া ব্যবসায় বলে। কিন্ত এমন নিরন্কুশ ক্ষমতা খুব কম দেখা যায়। 
গ্রথমতঃ, সেই জিনিসটির পৰিবর্তে ব্যবহার করার মত অন্য কোন জিনিস 
পাওয়৷ যায় না এইরূপ খুব কমই হয়। সকল ব্যবসায়ীকেই কিছু না কিছু 
প্রতিষোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। 0810006. 15160010 5819 
০০:009196101)কে কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার 
দেওয়া আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্যাম অথবা কেরোসিন 
তেল অথবা কয়ল! ব্যবহার করা যায়। স্থতরাং কোম্পানীকে কিছুট! 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রায় সব একচেটিয়] কারবারীর অবস্থা 
এই রকম। দামের উপর ইহার্দের খানিকট। কর্তৃত্ব থাকিলেও সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব 
কাহারও নাই। তবে কোন কোন একচেটিয়৷ কারবারীর ক্ষমতা খুব 
বেশ। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার 706 75615 0০০9207979-র হীরক-বাজারের 
উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। 

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক এবং তাহার! 
প্রত্যেকে মোট উত্পাদনের অতি অল্প অংশ উৎপাদন করে। ষে কোন 
লোক এই নূতন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। যদি অন্ত ব্যবসায়ের 
তুলনায় এ ব্যবপায়ে লাভের হার বাড়ে তবে বু লোক এই ব্যবসায়ে ঢুকিবে। 
স্থতরাং কোন বিক্রেতাই যোগাম নিয়ন্ত্রণ করিয়া দাম বাড়াইতে পাবে না। 
কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী যোগান কমাইয়া দাম বাড়াইতে পারে । যাদ 
নৃতন লোকের এ ব্যবনায় আরম্ভ করার নান] রকম বাধ! থাকে তবে তাহার 


১০৩ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


আরও স্থবিধা হয়। ন্ুতরাং মেই ব্যবসায়ে নূতন লোক কেন আসিতে 
' পারে না ইহার আলোচনা করিতে হইবে। ইহার চারিটি কারণ থাঠুফতে 
পাঁরে। প্রথমতঃ, আইন করিয়! নৃতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা বন্ধ থাকিতে 
পারে। সরকার মাত্র একটি ব্যবসায়ীকে এই জিনিস উৎপাদনের অন্থমতি 
বা লাইসেন্স দিতে পারে । এইগুলিকে আইনস্থ্ট একচেটিয়া কারবার 
বল! যায়। কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপার্দন ও বিক্রয় করিবার অধিকার 
একমাত্র কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেসনকে দেওয়া আছে। 
অন্ত কোন কোম্পানী কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলে শাস্তি পাইবে। 
ওধধের পেটেন্ট, বইয়ের কপিরাইট ইহার প্রকট উদাহরণ। 

দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য কতকগুলি ব্যবসায়ে ইচ্ছ। 
করিয়া! একচেটিয়া কারবার স্ষ্টি করে। ষদ্দি একই জায়গায় দুইটি টেলিফোন 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এক কোম্পানীর মকেল অন্ত কোম্পানীর 
মকেলের সহিত কথ! বলিতে পারিবে না। একই শহরে ছুই ব ততোধিক 
গ্যাস বা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থাকিলে অধথা পোষ্ট এবং লাইনের 
ংখ্য! বাড়িবে। ম্তরাং সাধারণের সুবিধার জন্ত এইসব ব্যবপায়ে 
একচেটিয়া কারবার করার অধিকার দেওয়। হয়। 

তৃতীয়তঃ, অনেক সময় কাঁচামাল সরবরাছের উপর একচেটিয়া! কারবারীর 
পূর্ণ কতৃত্ব থাকে । দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরকের খনির উপর 1) 13০81 
0982792%র একচেটিয়া আধিপত্য আছে। অন্তত্র হীরকের খনি পাওয়। 
যায় না বলিয়। প্রতিযোগী কারবার গঠন করা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, অনেক 
যুলধন বিনিয়োগ করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদন না করিলে বহুক্ষেত্রে লাভ 
হয় না। মেইজন্ত নৃতন ব্যবসায় আরম্ভ করার অস্থবিধা হয়। এত টাকা 
বিনিয়োগের ঝুকি, অনেকেই লইতে সাহস পায় না। অর্থশালী পুরাতন 
ব্যবমায়ীদের সহিত কঠিন প্রতিয়োগিতার ভয়ও থাকে । লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প অথব1 ০০৪5 কোম্পানী পরিচালিত স্থৃতার কারবারের এই অবস্থা । 
সুতরাং এক্ষেত্রে পুরাতন কোম্পানীগুলির নৃতন প্রতিষোগিতার ভয় কম 
থাকে । পুরাতন কোম্পানীগুলির হুনামের জন্য নৃতন কোম্পানীর ব্যবসায় 
আরভ্ভ করার অসুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলে ক্রেতার সেই 
জিনিসগুলি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন তাহার! নৃতন 
কোম্পানীর জিনিন কিনিতে নাও চাহিতে পারে। ক্রেতাদের এই ধারণ! 


পু একচেটিয়] ব্যবসায় ও যুক্তব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ১০১ 
দূর করার জন্ত প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জন্য অনেক টাঁক! ব্যয়, 
করিতে হয়। স্থতরাং নূতন লোক এই সমস্ত লাইনে ব্যবসায় শুরু করিতে 
ইতস্তত করে। 

যুক্তব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জপ (10196515170 (065 ০0£ 
001201311791:10929 ) 8 অন্ঠান্ত কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হইয়৷ অথব! 
কারখান। বাড়াইয়। একটি কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধি হইতে পারে। অন্ত 
কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হওয়ার নানাপ্রকার পদ্ধতি আছে। যথা,_ 
মৌথিকচুক্তি, একত্রীকরণ (7০০1 ), কার্টেল (091051), হোন্ডিং কোম্পানী 
(110101175 001019115 ), ট্রাস্ট ( €05€), মার্জার (10615€1) ইত্যাঁদি। 
ইহার প্রত্যেকটিকে আবার ভাগ কর! যায়। 

ব্যবসায়ীর! প্রতিযোগিতা কমাইবার জন্ত নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার 
চুক্তি করিতে পারে। প্রথমতঃ, নিজেদের মধ্যে মৌখিক চুক্তি করিয়। সকল 
বিক্রেতাই এক দাম চাহিতে পারে, যেমন 02109. 011 ০০. এবং 
51911910011 ০০-র চুক্তি অহ্পারে ভারতে পেট্রোলের দাম স্থির করা 
হয়। অনেক সময় আবার দাম স্থির করার জন্য সমিতি থাকে, _ যেমন 
51111919105 0০166127105 ইংলগ্ডের মালবাহী জাহাঁজগুলির ভাড়া স্থির 
করে। অথবা উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করার জন্য চুক্তি করা হয়। 
তারতীয় পাটকল সমিতি (11101911706 11115 45500190101 ) এইব্প 
একটি সমিতি । এই সমিতির নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনমত কিছু অংশ 
তাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া উৎপাদন কমাইয়া মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। 

কেবল মৃল্যনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় চুক্তি (721106-88756016715 ) অনেক 
সময়েই সফল হয় না। কারণ বাজারের যাহা চাহিদা! আছে ইহা অপেক্ষা 
বেশি জিনিস ঠতয়ারি হইলে দাম কমিয়। যাইবে । এইজন্ত আর একটু 
অগ্রসর হুইয়! কেবল মূল্য নহে, উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও কর! 
হয়। ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীয় সংঘ গঠন করে। 
এই সংঘ চাহিদার অবস্থা! বুঝিয়৷ মোট কত পরিমাণ জিনিস বিক্রয় কর 
সভ্ভব হইবে ইহার হিসাব করে। পণ্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইহার কত অংশ 
বা! 0008 উৎপাদন করিবে তাহা ঠিক করিয়া দেয়। যর্দি কোন" ব্যবপায়- 
প্রতিষ্ঠান নিজের নির্দিষ্ট অংশের বেশি উৎপাদন করে তবে ইহাকে জরিমান। 
ত্বরূপ কিছু টাক! সংঘের নিকট জমা দিতে হয়। আবার অন্ত প্রতিষ্ঠান যদি 
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নির্দিষ্ট অংশের কম উৎপাদন করে তবে ইহাকে জরিমানা হইতে জমান 
টাকার এক অংশ ক্ষতিপ্রণ-স্বরূপ দেওয়। হয়। এই ব্যবস্থার না পুল 
(৮০০]1)। কেন্দ্রীয় সংঘ বিভিম্ন কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় 
হস্তক্ষেপ করে ন1। 

যখন কেন্দ্রীয় সংঘটি শুধু কেবল কোন কোম্পানী কত অংশ উৎপাদন 
করিবে ইহা' ঠিক করে না, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ভাঁরও নেয় তখন সেই 
ধরনের যুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্টেল বল হয়। “পুল”এর চেয়ে ইহার বন্ধন 
আরো দৃঢ়। কার্টেল জিনিসের দাম ও বিভিন্ন কোম্পানী কত পরিমাণ 
উত্পাদন করিবে ইহা ঠিক করিয়া দেয়। উৎপাদনের পর জিনিসগুলি 
বাজারে, নিথিষ্ট মূলে, বিক্রয়ের দায়িত্বও কার্টেলের। জার্মানিতে এই শ্রেণীর 
যুক্ত প্রতিষ্ঠান খুব প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । আমাদের দেশে 0611611 
11910661115 730210, [00181) 90821 59110108665 এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান। কার্টেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে ও জিনিসটি বাজারে বিক্রয় 
করে। কিন্ত সাধারণতঃ আর কোন ব্যাপারে কোম্পানীগুলির কাধে বা 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে কোম্পানীগুলি কার্টেলের ত্য তাহার! 
অন্য বিষয়ে নিজেদের শ্বাতত্্য বজায় বাখিয়! চলে । 

বিতিন্ন কোম্পানীর মধ্যে বন্ধন আরে! দু করিয়! গড়িয়া! তোলার চেষ্টা 
হইয়াছে । ইহার ফলে ট্রাস্ট, হোল্ডিং কোম্পানী ও মার্জার প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান গঠন কর! হয়। অনেক সময়ে দেখ। গিয়াছে যে মিলনোত্সু ক 
বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের অধিকাংশ, একটি ট্রাস্ট কোম্পানী কিনিয়া লয়। 
ফলে এই ট্রাস্ট অন্য কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার পায় এবং 
ইহাদের একটি প্রতিষ্ঠান হিলাবে পরিচালনা করে। কোম্পানীগুলি নামে 
পৃথক থাকিতে পারে। কিন্ত আদলে ইহার! যুক্ত প্রতিষ্ঠান । এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠানকে “ট্রাস্ট” নাম দেওয়। হইয়াছে । ইহা! আমেরিকান শিল্পজ্গগতে 
বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। পরে আমেয়িকান সরকার আইন করিয়। ট্রাস্ট 
গঠন বন্ধ করার চেষ্টা করিলে হোল্ডিং কোম্পানা নামে ভিন্ন ধরনের যৃক্ত- 
প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা! হয়। ট্রাস্ট কোম্পানী গঠন ন! করিয়া, নূতন আর 
এক ধরনের কোম্পানী গঠন কর! হয় এবং এই কোম্পানী অন্য কোম্পানী- 
গুলির শেয়ারের অধিকাংশ কিনিয়! লয়। এই হোল্ডিং কোম্পানী অধস্তন 
কোম্পানীগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
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কোম্পানী একত্র করিয়৷ একটিমাত্র ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ইহার 
ফলে অন্ত কোম্পানীগুলি নামেও পৃথক থাকে না ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব | 
লোপ পায়। ইহা! পুর্ণ মিলনের অবস্থা এবং এরূপ ঘটলে তাহাকে মার্জার 
নাম দেওয়। হয়। 


ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীতে অন্ত কোম্পানীগুলি হয়ত নামে পৃথক 
থাকিতে পারে। কিন্তু আসলে ইহাদের কোন বিষয়েই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা 
থাকে না। এই জন্ত সাধারণভাবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্রাস্ট 
বল। হয়। 


আন্তর্জীতিক কার্টেল (1176651019010119] ০৪171015)€ আজকাল 
আস্তর্জাতিক ভিত্তিতে ব্যবপাঁয় সংঘ গঠন করা হয়। দেশে কতজিনিস 
বিক্রয় হইবে, বিদেশেই বা কত হইবে, এই সংঘ তাহা স্থির করিয়া দেয়। 
অনেক সময় এলাক। ভাগ করিয়া প্রতি এলাকায় কি দামে জিনিস বিক্রয় 
হইবে সে সম্পর্কে চুক্তি হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তাত্রের শতকর! 
৯* ভাগ একটি আন্তীতিক সংঘ নিয়ন্ত্রণ করে । এই সংঘের নাম ০০01361 
12য্7১07 গু90108 09107205 । ব্রামলসে ইহার কেন্দ্রীয় অফিস আছে। 
রেল লাইন, দিমেন্ট ইত্যাদিও আন্তর্জাতিক সংঘ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 


কার্টেল ও ট্রাস্টের তুলন! (চ২6196155 1761105 ০6 08110615900 
£01309) 8 কার্টেণের চেয়ে ট্রাস্টের সংগঠন অধিকতর দৃঢ়। কার্টেলের 
সভ্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেরই পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে ; কেবল বিক্রয়ের 
স্থবিধার জন্ত তাহার! সংঘবদ্ধ হয়। ইহাঁরা কে কতট! উৎপাদন করিবে 
ও ইহ! কি ভাবে বাজ্জারে বিক্রয় করা হইবে ইহা কার্টেল নিয়ন্ত্রণ করে। 
কিন্তু ট্রাস্ট গঠনের ফলে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা নামমাত্র 
থাঁকে। ট্রাস্ট একটি যুক্তপ্রতিষ্ঠান। কোন শিল্পে ট্রাস্ট, আবার কোথায় ব1 
কার্টেল গঠন কর! হয়, ইহার অনেক কারণ আছে। “কারণগুলির কয়েকটি 
ব্যক্তিগত, কয়েকটি আইনগত এবং আঁর কয়েকটি অর্থনৈতিক। যে 
উদ্যোক্তার। সংঘ গঠন করে তাহাদের কাহারও হয়ত ট্রাস্ট কাহারও ব 
কার্টেলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকিতে পারে। আবার ট্রাস্ট অথব৷ 
কার্টেল গঠন করার আইনত দবিধা-অস্থৃবিধা থাকিতে পারে। তাহা ছাড়। 
এই ছুইটি প্রথার মধ্যে কোনটি ভাল তাহাও বিবেচন! করিয়। দেখিতে হয় 
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যে সব শিল্পে বৃহদায়ন উৎপাদনের স্থবিধ! পাওয়া সম্ভব (সেখানে 
কার্টেলের চেয়ে ট্রাস্ট গঠনে লাভ হয়। কার্টেল প্রথায় কোন কারবষ্টরই বন্ধ 
কর! হয় না, সবগুলিই উৎপাদন করে। স্থতরাং বৃহদায়তন উৎপাদনের 
কোন স্বিধা পাওয়া যায় ন1। ট্রাস্ট প্রথায় অকেজে। এবং ছোট 
কারখানাগুলি বদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র সৃদক্ষ কাবখানাগুলিকে চালু রাখ! 
হয় এবং ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে বুহদাঁয়তন উত্পাদনের 
স্ুবিধ। পাওয়া যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, কার্টেলের চেয়ে ট্রাস্ট বেশি দিন স্থায়ী হয়। 
বিশেষ অবস্থায় স্বার্থসিদ্ধি করার উদ্দেশ্টে বা হয়ত মন্দাবাজারে প্রতিযোগিতা 
এড়াইবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কার্টেল বা বিক্রয়মংঘ গঠন করে। অবস্থা 
পরিবতিত হইলে অর্থাৎ বাজারের অবস্থা ভাল হইলে পরস্পরের স্বার্থে 
বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে । অনেক ব্যবসাঁয়ী মনে করিতে পারে যে এ 
বাজারে আমি ইচ্ছামত বেশি জিনিল বিক্রয় করিতে পাঁরিব। ইহার ফলে 
কার্টেল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্ত একবার ট্রাস্ট গঠিত হইলে 
কারবারগুলির পৃথক সত্তা থাকে না। সুতরাং ইহ! ভাঙ্গিয়া যাইবার 
সম্ভাবনা কম। তৃতীয়ত:, কাটেল অপেক্ষ! ট্রাস্ট সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে 
পারে। ট্রাস্ট বুহৎ প্রতিষ্ঠান ; কার্টেল অপেক্ষা বাঁজারে ইহা সুপরিচিত ।' 
স্থতরাং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ধারের কারবারী ইহাকে কম সুদে টাক! ধার দেয়। 

কিন্ত ট্রাস্টের এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেগুলি কার্টেলে দেখ। 
যায় না। প্রথমতঃ, একটি শিল্পের সাধারণতঃ সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই কার্টেলের 
অন্ততূকক্ত হইতে পারে; স্থতরাং এখানে একচেটিয়া লাভের স্থযোগ ট্রাস্ট, 
অপেক্ষা! কাটেলের বেশি । কদাচিৎ সব প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের অস্তভূক্ত হয়।, 
দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-প্রতিষ্টানগুলির পৃথক অস্তিত্ব থাকার ফলে অনেক সময় 
সংগঠন দৃঢ় হয়। সমস্ত সংগঠনটির স্থিতিস্থাপকতা৷ বজায় থাকে এবং অবস্থা- 
অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। সেই তুলনায় প্রয়োজনমত ট্রাস্টের পরিবর্তন 
করা কঠিন। তৃতীয়তঃ, কার্টেল অপেক্ষা ট্রাস্ট ব্যয়বনস্থল। ট্রাস্ট গঠন করার' 
সময় অত্যধিক দাম দিয়! প্রতিষোগীদের ব্যবসায় কিনিয়া লইতে হয়, অথবা 
পুরাতন অকেজো যন্ত্রপাতি কিনিতে হয়। এই সব অকর্মণ্য কারখানা! বন্ধ 
করিয়া দিতে হয়, কিন্তু সেটি কেনার জন্য যে টাকা লাগিয়াছে তাহার জন্ত 
হুদ দিতে হয়। কার্টেল গঠন করার খরচ অনেক কম। কেননা শুধু বন্ধ 
করিয়৷ দেওয়ার জন্য অকেজো যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন কার্টেলে থাকে ন1॥ 
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অধিকতর ক্ষমতা পাওয়ার লোভে ব্যবসায়ীর] ট্রাস্টের আকার বাড়ায়। 
কিন্ত কিছুদিন পরে অতিবুহৎ ব্যবসায়ের অস্ুবিধাগ্লি দেখ! দেয়। 

ট্রাস্ট ও কার্টেল উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানের স্থবিধাও আছে, আবার 
অন্ুবিধাও আছে। সবদিক বিবেচন। করিয়া ট্রাস্ট গঠন করা হইবে, কি 
কাটেল গঠন করা হইবে ব্যবসায়ীরা তাহা স্থির করে। 

একক্রীকরণের পন্ধাতি (0190655 0£ 213781581212,6197) 2 কয়েকটি 
ব্বসায়প্রতিষ্ঠানে, মূল্য বা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা! একচেটিয়৷ কারবারের 
স্থবিধা লাভের জন্য ষে ধরনের যুক্তপ্রতিষ্ঠান গঠন করে ইহার আলোচন1 কর! 
হইয়াছে। ইহাদের এই যুক্তপ্রচেষ্টা, মূল্য চুক্তি হইতে মার্জার পর্যস্ত বিভিন্ন 
রূপ লইতে পারে। যুক্তপ্রতিষ্ঠানের প্ররুতিও যেমন ভিন্ন হয়, সংযুক্ত হইবার 
পদ্ধতিও সেইব্প ভিন্ন হইতে পারে । কখনও কখনও দেখা যায় যে একই 
জিনিস তৈয়ারি কিংব। বিক্রয় করে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করে । আবার দেখা যায় যে জুতার কারখানার মালিক 
চামড়া তৈয়ারির কারখানার সঙ্গে যুক্ত হয় বা ইহা কিনিয়! লয়, কিংব! 
নিজেই জুতা! বিক্রয়ের জন্য বহু দোকান খোলে। এইবূপ নানাভাবে 
যুক্তপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সাধারণতঃ ৮0109] 11106819610 বা উর্ধবাধঃ 
একত্রাকরণ ও 11011201708] 11)65219.6102] ব। সমশ্রেণীয় একত্রীকরণ-_ 
এই ছুই পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তপ্রতিষ্ঠান গঠন কর! হয়। 

ভাটিক্যাল সংঘ ( ৬০1009,] 00100101112,01010 ) ২ সাধারণতঃ কোন 
দ্রব্য উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্টানেই উৎপন্ন 
হয়। জুতা তৈয়ারি করিতে চামড়া, সুতা, লোহা প্রভৃতি বহু জিনিসের 
দরকার হয়। সাধারণ অবস্থায় চামড়া সত ও লোহ1--সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন 
কারখানায় তৈয়ারি হয়। যেজুতা তৈয়ারি করে সে চামড়ার কাঁরবারীর 
নিকট হইতে চামড়া কেনে ও স্তার মিল হইতে স্ৃত| লয়। একটি 
ফার্ম একটি ধরনের জিনিস তৈয়ারির কাজে লিপ্ত ধাকে। কিন্ত অনেক 
সময়ে দেখ। যায় জুতার কারবারী নিজে শুধু ভূত! তৈয়ারি করে না, চামড়ার 
কারখান! খোলে বা অন্ত কারখান। কিছিয়। লয়। তাহ! হইলে চামড়ার 
জন্ত তাহাকে অন্তের উপর [ানর্ভর করিতে হয় না। এই ধরনের, 
প্রতিষ্ঠানকে-_অর্থাৎ জুতা তৈয়ারি ও চামড়া তৈয়ারির মিলিত প্রতিষ্ঠানকে 
-ভার্টিক্যাল বা উর্ধ্বাধঃ সংঘ বল। হয়। ধর জুত। তৈয়ারির কাজে যেন, 
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তিনটি ধাপ আছে। চাঁমড়! তৈয়ারি-ইচার প্রথম ধাপ ১-তারপর জুতা 
তৈয়ারি_দ্বিতীয় ধাপ) ও পরে জুতা! বিক্রয় ব্যবস্থা ও সেইজন্য &দাকান 
“খোলা, _ইহা তৃতীয় ধাপ। সাধারণতঃ চামড়া__চামড়ার কলে তৈয়ারি 
হয়। ইহ একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান । জুতার কারবারী বাঁজার হইতে চামড়া 
কিনিয়! জুতা তৈয়ারি করিয়া, কোন জুতার পাইকারী ব্যবসায়ীকে সমস্ত 
জুতাই বিক্রয় করিয়া দেয়। আর এই ব্যবসায়ী, জুত। বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। 
কিন্ত কোন জুতার কলের মালিক যদি নিজেই চামড়ার কল স্থাপন করে, 
কিংবা কোন চাষড়ার মিল কিনিয়! নিজে চাঁলাইতে আরম্ভ করে এবং 
পাইকারী ব্যবসায়ীকে জুতা বিক্রয় না করিয়া নিজেই বাজারে দোঁকান 
খোলে তবে এই প্রতিষ্ঠানকে ভার্টিক্যাল সংঘ বল হইবে । বিভিন্ন ধাপের 
কারখানার একতভ্রীকরণকে এই নাম দেওয়া হয়। 

টাটা কোম্পানী এই প্রকার সংঘের উদ্বাহরণ। ইস্পাত ভৈয়াবি 
করিতে কাচা লোহা, কয়লা প্রভৃতি বহু জিনসের প্রয়োজন হয়। এইজন্য 
টাট] কোম্পানী নিজেই লোহার খনি, কয়লার খনি, কাচা লোহার কারখান! 
এবং ইম্পাতের কারখান! সবই খুলিয়াছে। নিয়ন্ত্রণের স্বিধা এবং বিভিন্ন 
কারখানার লাভ কমাইবার উদ্দেশ্টে এই সংগঠন কর] হয়। ইহাঁতে 
বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের খরচ কমিয়া যায়ঃ নিয়মিত কাঁচামাল পাওয়া যায়? 
কোন স্তরে অতি-উত্পাদনের ভয় থাঁকে না। ইহাকে শিললের 11015219610] 
বা একীকরণও বলে। 

হরাইজেন্টাল জংঘ (70115010121 00100101910) 2 একই জিনিস 
বিক্রয় করে এষন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে মিলিত হুইলে তাঁহাকে 
হরাইজেপ্টাল বা সমশ্রেণীর সংঘ বলে। ভার্টিক্যাল সংঘে কয়লার খনি, 
লোহার খনি, কাচ] লোহা ও ইস্পাতের কারখানা একসজে মিলিত হয়। 
কিন্তু একাধিক কয়লার খনি অথব! একাধিক ইস্পাতের কারখান1] একসঙ্গে 
মিলিত হইলে ইহাকে হরাইজেণ্টাল সংঘ বলা হয়। পরিচালনার ব্যয় কমান 
এবং প্রতিষোগীর সংখ্য! কমাইয়! একচেটিয়। লাভ করার উদ্দেস্টে এইরূপ 
সংঘ গঠন কর! হয়। এই ধরনের সংঘ আন্তর্জাতিক অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী 
হইতে পৰরে। 96080091001] 00201990% ইহার উদাহরণ। 

ভার্টিকাল সংঘের প্রথম স্ববিধা এই যে, ইহাতে অতি প্রয়োজনীয় 
'কাচামালের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা! কোন সময়েই থাকে না। কোন সময়ে 
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কয়লার অভাব হইলে ইম্পাতের কারখানার কাঁজ বন্ধ হইবে। তাই নিয়মিত 
কয়লার সরবরাহ পাওয়ার জন্য এই সংঘ কয়ল। খনি নিয়ন্ত্রিত করে। অথবা 
বাজারে নিছের জিনিস চালু করার জন্য বিক্রয়প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ তুলিতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কয়েকটি ধাপ একছ্ন নিয়ন্ত্রণ করিলে ব্যয় 
হাস পায়। যেমন, উত্পাদনের বিভিন্ন স্তর পাশাপাশি কারখানায় সম্পন্ন 
হইলে নানাভাবে খরচ বাঁচে । অনেক ক্ষেত্রে জালানীর খরচও কম হয়। 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় ইহ! বিশেষভাবে প্রষোজ্য। ব্লাস্ট চুলী, ইম্পাত 
চুজী, রোলিং মিল একই জায়গায় অবস্থিত হইলে খরচ অনেক কম হয়। 
হরাইজেপ্টাল সংঘের স্থবিধা এই যে হহার দ্বারা প্রতিযোগিতার হাত 
হইতে বাঁচা যায়। প্রতিষোগিতা ন1 থাকিলে একচেটিয়া! মুনাফা! পাওয়া যায়। 
তার্টিক্যাল সংঘ অপেক্ষ! হরাইজেণ্টাল সংঘের প্রচলন বেশি | ভার্টিকাল 
সংঘের নূতন ধরনের ব্যবসায়ে হাত দিতে হয়; কিন্ত হরাইজেন্টাল সংঘে 
একই ধরনের ব্যবসায় করা যাঁয়। সুতরাং ইহ? সংগঠন করা সহজ । 
একচেটিয়! কারবারের গুণাগ্ডণ (15115 8770 1610)61165 ০0? 
90018] 11111)1102110919 ০? 11092001901 ) 2 একচেটিয়া কারবারের 
মালিকের লাত বেশি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের দিক হইতে কোন 
লাভ হয় কি? অর্থাৎ ব্যবসায়ীর স্বার্থের কথ ছাড়িয়। দিয়! দেখা ষাক__ 
একচেটিয়। কারবার গঠনের ফলে কি কি স্থবিধা পাওয়া যাইতে পাঁরে। 
একচেটিয়া কারবারের সমর্থকের। বলেন ষে এই ধরনের কারবার গঠনের ফলে 
উত্পাদনব্যয় কম হয়। একচেটিয়। কারবার সাধারণতঃ বড় আয়তনের হয় ও 
ফলে বুহদায়তন উৎপাঁদনব্যবস্থার সকল স্থবিধা লাভ করে। একচেটিয়। 
কারবাঁরী পুরাতন জীর্ণ যন্ত্র বাতিল করিয়া নৃতন ও উন্নত ধরনের যন্ত্র বসাইবে। 
তাহার আধিক সামর্থ্য বেশি ও বেশি মূলধন খাঁটাইয়া ভাল ভাল যন্ত্র কিনিবে, 
সর্বোত্তম উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করিবে । কাজেই তাহার উৎপাদনব্যয় 
অনেক কম পড়িবে এবং জিনিসের দাম কিছু কমাইয়া দেলেও তাহার লাভ 
বেশি ছাড়া কম হইবে না। ধর প্রতিষোগিতার বাজারে জিনিসটির 
উৎপাদনব্যয় পড়ে ২২ টাকা । এই দামে* বেচিলে কারবারীর লাভ থাকে 
জিনিন প্রতি চার আনা। অর্থাৎ লাভ ছাড় উৎপাদনব্যয় পড়ে ১:৭৫ 
হিসাবে । এই ব্যবসায় যদি একচেটিয়! কারবারীর হাতে যায় তবে সে উন্নত 
ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করিবে । ফলে তাহার উৎপানব্যয় কমিয়। 


১৩৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


১'৬৫ করিয়। পডে। সে যদি বাঁজারে জিনিসটি ১৯৪ দামে বিক্রয় করে তবে 
তাহার নিজেরও যখেষ্ট লাত থাকিবে । আবার ক্রেতাঁরা জিনিসটি ঠুকছু কম 
দামে পাইবে। ইহাতে সকলেরই লাত। | 

ইহার উত্তরে অবশ্ঠ বলা যায় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাঁকিলেই উতৎ্পাদন- 
ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা । প্রতিযোগিতা ন! থাকিলে খুব কম 
ব্যবসায়ীই উৎপাদনবায় কমাইবার দিকে কড। নজর রাখে । সাধারণতঃ 
একচেটিয়া কাঁরবারে সহজেই লাভ করা যায় বলিয়। ব্যয়সংকোঁচের দিকে তত 
তৎপরতা থাকে না। আব একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই ষে 
প্রতিযোগিতার বাজারের কারবারীর। ভাল যন্ত্র বা ভাল উত্পাদনপ্রণালীর 
কথ] জানে না কিংবা নিজের ব্যবসায়ে ব্যবহার করিবে না । বরং প্রতি- 
যোগিতার চাপে প্রত্যেক ব্যবসায়ীই কোন যন্ত্র ব্যবহারে উৎপাদনবাষ 
সর্বাপেক্ষা কম হইবে ইহার সন্ধান খুঁজিতে বাধ্য হয়। সুতরাং একচেটিয়' 
কারবারের উতপাদনব্যয় প্রতিষোগিতার কারবার হইতে কম হইবে এক! 
জোর করিয়া বল! যাঁয় না। 

ইহা! সাধারণভাবে সত্য যে একচেটিয়া! কারবার হইতে প্রতিযোগিতার 
কারবারেই উত্পাদনব্যয় কম হয়| তবে কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে 
একচেটিয়। কাঁরবারীর উতৎ্পাদনব্যয় কম হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে ব্যবসাসে 
অনেক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠীন থাকে সেখানে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপনের 
জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। কিন্ত প্রতিষোগীর! একটি প্রতিষ্ঠানে মিলিত 
হইলে পরস্পর বিরোধী বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না ও এইজন্য বিজ্ঞাপনবাবদ 
ব্যয় কম পড়ে। অন্য সকলের জিনিস হইতে আমার জিনিস ভাল ইহ! 
প্রতিপন্ন করাইবার জন্য ব্যবসায়ীদের অনর্থক বহু টাক বিজ্ঞাপনে ব্যয় 
করিতে হয় । একচেটিয়া! কারবারে এই প্রয়োজন থাকে না। ফলে এই 
কারবারীর মোট উৎপাদন ব্যয় কম হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রন্তিযোগী বনু প্রতিষ্ঠান থাকিলে পরস্পরের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতাঁর ফলে অনেক ঝুঁকি বাড়িয়। যাইতে পারে । একচেটিয়া কারবারীর 
প্রতিযোগী না থাকায় তাহার ঝুঁফি কম হয়। যে সমস্ত ঝুকি প্রতিযোগিতার 
ফলে স্্ট হয় ইহা তাহাকে বহন করিতে হয় না। একচেটিয়! ব্যবসায়ীকে 
এই ধরনের নান। অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় না। হ্তরাং সে ব্যবসায়ের 
উন্নতির দিকেই সমস্ত মন দিতে পারে। 


একচেটিয়। ব্যবসায় ও যুক্তব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ১০৯ 


তৃতীয়তঃ, একচেটিয়। কারবারে জিনিস পাঠাইবার ব্যয় কম হইতে পারে। 
সাধারণতঃ দেখ! যায় ষে কলিকাতার বাজারে বহু বোম্বাই মিলের কাপড় 
বিক্রয় হইতেছে । আবার বাংল৷ মিলের কাঁপড়ও বোদ্াইএ বিক্রয় হয়।. 
ফলে মিলের মালিকদের কাপড় দুরের বাজারে পাঠাইতে হইতেছে ও সেই 
বাবদ ব্যয় বেশি হইতেছে । কিন্তু বোম্বাই ও বাংল! মিলের মালিকেরা যদ্দি 
একচেটিয়া কারবার গঠন করে তবে বোশ্বাইএর সমস্ত চাঁহদ্া বোম্বাই 
মিল হইতে ও কলিকাতার চাহিদা বাংলার মিল হইতে মিটাইবার 
বাবস্থা কর যাইতে পারে। ইহাতে কাপড় আনা-নেওয়ার খরচ বাচে ও 
দাম কমে। 

চতুর্থতঃ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কিছু কিছু ট্রেড সিক্রেট ব] ব্যবসায় 
সংক্রান্ত গুপ্ত তথ্য জান থাকে । বহুদ্দিনের অভিজ্ঞতার ফলে অথব। বিশেষ 
প্রবেষণ। করিয়। সে হয়ত জিনিসটি তেয়ারির একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি জানে যাহ! 
সে অন্য প্রতিষোগীকে জানাইবে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে যুক্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকেরই গুপ্ত তথ্য অন্তেরাও জানিতে পারে । সকলের 
ব্যবসায় সংক্রান্ত অভিজ্ঞত। ও গপ তথ্য একত্র করার ফলে বহু সুবিধা 
পাওয়। যায় ও এইভাবে উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে। 

কোন কোন লেখকের মতে ট্রাস্ট বা একচেটিয়া কারবারে আর একটি 
সুবিধা আছে। যে শিল্পে এই ধরনের বুহদায়তন প্রতিষ্ঠান থাকে সেখানে 
দ্রব্য উৎ্পার্দনের পরিমাণ ও মুল্য উভয়ই কম ওঠানামা করে। ট্রাস্ট 
অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এবং নিজের স্বার্থে ইহা! প্রতিবৎসর মোটামুটি 
একই পরিমাণে জিনিস উৎপাদনের চেষ্টা করে এবং যতটা সম্ভব একই দামে 
বিক্রয় করিতে চায়। ইহার আঘথিৰ সামর্ধ্য বেশি বলিয়! ছুর্বৎসরে অর্থাৎ 
যে বৎসর বাজারে জিনিসটির চাহিদ| কম থাকে--উৎ্পাদন না কমাইয়। একই 
পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি করে ও অবিক্রিত মাল মজুত করিয়া রাখে । যে 
বৎসর চাহিদ! বাড়ে তখন মজুত মাল বিক্রয় করে। এই.জন্ত চাহিদার স্থায়ী 
কোন পরিবর্তন না হইলে ট্রাস্ট প্রতি বৎসর একই পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি 
করে, একই সংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত রাখে এবং যতদূর সম্ভব দামের 
বেশি পরিবর্তন করে ন।। এবৎসর চাহিদা একটু বেশি বলিয়া অনেক ৫লাককে 
কাজে লাগাইয়া অনেক জিনিস তৈয়ারি করিলাম ও বাজারের অবস্থা বুঝিয়। 
খুব চড়। দামে বিক্রয় করিলাম। আবার পরের বৎসর লোক ছাটাই 


১১৩ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


করিলায। কম জিনিস তৈয়ারি হইল ও দামও বেশ নামাইয়। দিতে হইল-_ 
এইরূপ নীতি ট্রাস্ট বা একচেটিয়া কারবারের মালিকের] পছন্দ কু না। 
সেইজন্য এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে শিল্পবাণিজ্যে অনেকটা 
স্থিরত| আিবে ও ব্যবসায়চক্রের ওঠানামার পরিমাণ কমিবে। অবশ্তঠ এই 
যুক্তির মধ্যে কতটা সত্য আছে ইহ! বলা শক্ত। কেন্বিজের অধ্যাপক 
রবিনসন বলিয়াছেন. ষে এই যুক্তির স্বপক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় 
ন1। ট্রাস্ট যদি তেজী ও মন্দ। সব সময়েই উৎপাদনের পরিমাণ সমান রাখে 
তবে মূল্যের পরিবর্তন অবশ্ঠস্ভাবী। আবার সকল বৎসরেই মুল্য স্থির রাখিলে 
উৎপাদনের পরিমাণ কম বেশি হইতে বাধ্য, একটিকে ঠিক রাখিতে গেলে 
অন্তটির পরিবর্তন বেশি পরিমাণে হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ ও মুল্য-_ 
উভয়েই সর্বাবস্থায় ঠিক রাখ সম্ভব নহে। 

অসুবিধা ঃ একচেটিয়া কারবারের প্রধান অন্নবিধা হইতেছে ষে 
কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই প্রতিষোগিতার বাজারের দাম অপেক্ষা 
ইহার দাঁম বেশি হয়। বাজারে একচেটিয়! অধিকার থাকিলে দাঁম বাড়াইয়। 
লাভ বেশি করিবার ইচ্ছা খুবই স্বাতাবিক। অধিকাংশ ব্যবপায়ীর লক্ষ্য 
কি করিয়া লাভের পরিমাণ বাড়ান ষায়। প্রতিযোগিতার বাঞ্জারে 
কাহারও পক্ষে দাঁম বাড়ান সম্ভব নহে। হৃতরাং উৎ্পাদনব্যয় কমাইয়! 
লাভ বেশি করার দিকেই তাহাদের নজর দিতে হয়। কিন্তু একচেটিয়! 
কারবারী দাম বাঁড়াইতে পারে বলিয়! উতৎ্পাদনবায় কমাইবার দিকে তাহাকে 
ততট। সচেষ্ট থাকিতে হয় না। একচেটিয়। কারবারী সাধারণতঃ: বড় লোক; 
ক্রেতারা অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত গরিব লৌক । বেশি দামে জিনিস বিক্রয় 
হওয়ার অর্থ গরিব ক্রেতার্দের টাকা ধ্বড়লোকের পকেটে যাইতেছে। 
প্রতিযোগিত।র বাজারে প্রিনিসটির দাঁম হয়ত ২ টাকা) একচেটিয় 
কাঁরবারের ফলে দাম বাঁড়িল ২'৫০ টাকা। ফলে প্রত্যেক ক্রেতার পকেট 
হইতে জিনিস প্রতি পর্ধাশ নয়] পয়ল1 বড়লোক কারবারীর ঘরে যাইতেছে। 
স্থতরাৎ একচেটিয়া কারবার বৃদ্ধির অর্থ, অর্থ নৈতিক বণ্টনব্যবস্থার অপাম্য 
বৃদ্ধি পাওয়া। ইহা কোনমতেই াঞ্ছনীয় নহে। শ্ধু তাই নয়, একচেটিয়া 
কারবারী শ্রমিকদের শোষণ করে। প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক মালিক 
থাকায় তাহার! যে মঙ্কুরী পাইত, একচেটিয়া কারবারী নিজের অবস্থার 
স্থঘোগ লইয়! শ্রমিকদের কম বেতন দেয়। মালিকের সংখ্যা কম বলিয়া 
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রর শ্রমিকেরাও কম বেতন লইতে বাধ্য হয়। স্থতরাং একচেটিয়া কারবার 
বাঁড়িলে ধনীর উদর ক্ষীত হয় ও গরিবের দেহ কৃশতর হয়। 
একচেটিয়। কারবার উৎপাদনের উপার্দানও তুলনায় কম হয়। প্রতি- 
যোগিতার বাজারে অতিরিক্ত জিনিস একই দামে বিক্রয় করা যায়। স্থতরাং 
প্রত্যেক উতপাদকই যতট1 সম্ভব জিনিন উৎপাদন করে। কিন্তু একচেটিয়া 
কাঁরবারে অতিরিক্ত জিনিন বেচিতে হইলে দাঁম কমাইতে হয়। স্তরাং 
একচেটিয়। কারবারীর স্বার্থ থাকে যে যতট! সম্ভব কম উৎপাদন করা যাহাতে 
বাজার দর বজায় থাকে । ফল একচেটিয়! কারবারে উত্পাদনের পরিমাণ 
প্রতিযোগিতার বাঞ্জার অপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। 
একচেটিয়! কারবারী স্বার্থসিদ্ধিব জন্ট রাজনীতিকেও কলুষিত করে। 
আইনসভা সত্যদের মধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া আইনসভার দ্বারা 
ত্ববিধামত আইন পাশ করায় এবং বিচারকদেরও স্বপক্ষে রায় দিতে চেষ্টা 
তাহারা করে। 
একচেটিয়। ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ (00191 ০€ 110007019) £ আমর! 
দেখিয়াছি ষে একচেটিয়! ব্যবসাষধের উৎপ।দন প্রতিযোগিতা বাজারের 
উত্পাদন অপেক্ষা কম এবং একচেটিয়া দাম সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার 
বাজারের দাম হইতে বেশি হয়। সুতরাং রাষ্ট্র একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ 
কবিলে, সমাজের কল্যাণ হয়। নিয়ন্ত্রণের চারিটি পদ্ধতি আছেঃ যথা--(১) 
অনছুপায় অবলম্বন করিতে না দেওয়া, (২) বিভিন্ন শিল্পের উপর কর ধাধ 
, করিয়া অথব। শিল্পকে সাহায্য কিয়] উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) একচেটিয়। 
দাম নিয়ন্ত্রণ কর| এবং (8) একচেটিয়! কারবার বিরোধী আইন পাশ কর!। 
(১) অসছপায় অবলম্বন বন্ধ করাঃ এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য 
প্রতিযোগীদের ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে তাঁড়াইবার জন্ত একচেটিয়! কারবারী 
যে সব অপছুপায় অবলম্বন করে সেইগুলি বন্ধ কর । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দেখা ধায় যে সাময়িকভাবে দাম কমাইয়৷ একচেটিয়া কারব'রী প্রতিযোগীদের 
বাজার হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশে বড় জাহাজ, 
কোম্পানীগুলি ছোট কোম্পানীগুলিকে তণ্ঢাইবার জন্য তাড়া কমাইয়। 
দিত। প্রতিযোগী নৃতন কোম্পানীগুলি বিতাড়িত হইলে আবার ভাড়া 
বাড়ান হইত। এক্ষেত্রে র।ষ্ী আইন করিতে পারে যে একবার ভাড়া কমাইলে' 
&আর ইহ| বাড়ান যাইবে না। কিন্ত এই রকম আইন পাশ করার “অস্থৃবিধা' 


১১২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


এই ষে ব্যবসায় বাড়াইবার জন্ত পরীক্ষামূলকভাবে দাম কমান যাইবে না। 
কোন উপায় সৎ কি অসৎ ইহাও অনেক সময়ে বল। শক্ত। 

...() কর ও সাহাষ্যঃ একচেটিয়া ব্যবসায়ের অন্থবিধা& দুর করার জন্য 
এই উপায় কার্ধকরী। যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাঁড়িয়াছে 
রাষ্ট্র ইনার উপর কর ধার্য করিয় যাহ! প্রয়োজনমত বাড়িতেছে না তাহাকে 
সাহায্য করিতে পারে । এই পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যেন সব 
শিল্পের প্রান্তিক নীট উৎপাদন (01275177911 [0:0010) সমান হয়। সব 
প্রতিষ্ঠানই যাহাতে কাম্য আয়তনের (০9261200207 5126) হয় ইহার জন্ত 
রাষ্ট্রকে চেষ্টা! করিতে হইবে । যে প্রতিষ্ঠানগুলির আকার ইহ1 অপেক্ষা বেশি, 
সেগুলির উপর ট্যাক্স বনাইতে হইবে এবং যেগুলির আয়তন ছোট তাহা- 
দিগকে অর্থ সাহাধ্য দিতে হইবে । কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান অস্থবিধ। ষে 
রাষ্ট্রের পক্ষে প্রান্তিক নীট উত্পাদন এবং আদর্শ-আকার স্থির কর সম্ভব নয়। 

(৩) মূল) নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রতিযোগিতা বাজারের দাম অপেক্ষা একচেটিয়! 
দাঁম যাহাতে বেশি ন। হয় রাষ্ট্র সে চেষ্ট। করিতে পারে। ছুইটি উপায়ে ইহ! 
কর] যায়--(১) সর্বোচ্চ লাভের হার বাধিয়] দিয়] রাষ্ট্র বলিতে পারে যে, 
প্রকৃত লাভের হার ইহা অপেক্ষা বেশি হইলে দাম কমাইতে হইবে। এই 
ব্যবস্থার অস্থবিধা এই যে প্রতিযোগিতা বাজারের মূল্য অথবা ন্যায্য মূল্য 
নির্ধারণ করা খুব ক্টঁকর। ইহার ফলে আবার দক্ষ পরিচালকদের উৎসাহ 
কমিয়। যাইতে পারে । (২) রাষ্ট্র উৎপন্ন দ্রব্যের এবং উত্পাদনের উপকরণের 
সর্বোচ্চ দাম বাধিয়া দিতে পারে। কিন্ত এই পদ্ধতির অনেকগুলি অস্থবিধা 
আছে। গুণ অন্গলারে দাম স্থির করা, উৎ্পাদনপদ্ধতি এবং চাহিদার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সেই দাম পুনরায় স্থির করাই কষ্টকর । 

(৪) একচেটিয়। কারবার গঠন বিরোধী আইন: উপরিলিখিত পদ্ধতি 
গুলির অস্ুবিধার জন্য কয়েকটি দেশে সরকার বাধ্য হইয়া একচেটিয়। কারবার 
গঠন বিরোধী আইন পাশ করিয়াছে । এইরূপ কারবার গঠন কর] বে-আহনী 
ঘোষণ!। কর! হইয়াছে । আমেরিকায় 91761107210 4১106177056 12 
এবং (৮1925%018 £০৮-এর দ্বারা একচেটিয়া কারবার গঠন করা বন্ধ করা 
হইয়াছে। এখানেও অন্থবিধা আছে। আইনজীবির! আইন ফাকি দেওয়ার 
উপায় বাহির করিয়াছেন। এক ধরনের সংঘ গঠন কর বে-আইনী ঘোষণ। 
করিলে নৃতন ধরনের সংঘ গঠন করা হয়। আমেরিকায় ঠিক এই ঘটনাই 
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ঘটিয়াছে। ইহাছাড়! এই সমস্ত আইন সংঘ গঠন করা বন্ধ করিলেও পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না । একচেটিয়া সংঘ গঠন করা বন্ধ 
€ করিলেই ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাঁড়িবে অথব৷ প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা 
ঘুচিয়া বাইবে এমন কোন কথা নাই । 
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একাদশ অধ্যায় 


বাজার 
( 81975668 ) 


ন্মরণাতীতকাঁল হুইতে বাঁজারেই লৌকে বেচা-কেন। করে। বস্ততঃ 
বস্তুত এবং স্থনিয়ন্ত্রিত বাজারের উপর শিল্পোন্নতি অনেকট। নির্ভর করে। 
কাঁন জিনিন বেশি বিক্রয় না হইলে ইহা! বেশি পরিমাণে তৈয়ারি করিয়। 
নাভ নাই। জিনিসের চাহিদা ও বাজার বাঁড়িলেই উৎপাদন বাঁড়ে। 
এইজন্য আম ম্মিথ বলিয়াছিলেন যে, বাজারের বিস্তৃতির উপর শ্রমবিভাগ 
নর্ভর করে। সুতরাং মুূল্যতত্ব আলোচনা করার পূর্বে বাজার সম্পর্কে 
আলোচন। করা প্রয়োজন । 

বাজারের সংজ্ঞা (1)০1016100. ০ 2. 2191156)8 সাধারণত: 
বাজার বলিলে যে জাবগায় বেচা-কেন৷ হয় ইহাকে বোঝায়। শ্রামের যে 
জাঁয়গাঁতে প্রতি সপ্তাহে বাজার বসে, যেখানে সকলে সমবেত হয়, বেচা-কেনা 
করে সেই জায়গাকে আমরা সাধারণত; বাঁজার বলি। কিন্তু অর্থনীতিতে 
বাজার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর! হয়। বাজার বলিতে জিনিসের 
বাজারকে বোঝায়, কোন জায়গাকে নহে । যেমন, গমের বাঁজার বা শেয়ার 
বাজার বলিলে যেখানে গম অথবা শেয়ার বেচা-কেন] হয় তাহাকে বোঝায়। 

বিস্তৃতি এবং কাল এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া বাজারকে 
দুই ভাগে ভাগ কর! হয়। প্রতিযোগিতার প্ররুতির উপর বাজারের বিস্তৃতি 
নির্ভর করে। যদি সারা পৃথিবীব্যাপী জিনিসটির বেচা-কেন। চলে তবে 
ইহার আন্তর্জাতিক বাজার আছে বলা হয়। কিন্ত শুধু দেশের ভিতর যদি 
ইহার বেচা-কেনা"চলে তবে ইহার জাতীয় বাজার আছে বলা হয়। আর 
শুধু যদি বিশেষ কোন স্থানে বেচা-কেন! চলে তবে ইহার বাজার স্থানীয় 
বলে। স্ৃতরাঁং বিস্তৃতির দিক “হইতে অর্থ নৈতিক বাঁজীর আস্তর্জাতিক, 
জাতীয় অথব। স্থানীয় এই তিন প্রকারের হইতে পারে। সোৌনাবপার 
বাজার আন্তর্জাতিক, কিন্তু অপরদিকে দুধ, তরিতরকারীর মত যে সমস্ত 
সহজে নষ্ট হইয়! যায় ইহাদের বাজার স্থানীয়। 


বাজার ১১৫ 


দ্বিতীয়তঃ, সময়ের ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা ষাঁয়। সময় 
অনুযায়ী অধ্যাপক মারল চার শ্রেণীর বাজারের কথ বলিয়াছেন,_অতি 
সংক্ষি্ত সময়ের বাজার, অল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ ও অতিদীর্থ সময়ের ' 
বাজার । যদি সময় খুব কম হয়, যেমন একদিন, তাহ! হইলে বিক্রেতার] 
জিনিসের যোগান বাড়াইতে পারে না৷ তখন প্রধানত: চাহিদা অনুসারে 
জিনিসের দাম স্থির হয়। কাজেই অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের বাজারে জিনিসের 
দাম চাহিদ! অস্ুসারে ঠিক হুয়। যদি কিছু বেশি সময় ধর! হয় তবে বাজারে 
জিনিসের আমদানি বাড়ান বা কমান চলে ও প্রয়োজনমত উৎপাদন বাড়ান 
যাঁয়। এইরূপ অবস্থায় প্রধানতঃ যোগান অনুসারে দাম স্থির হয়। 

বিস্তত বাজারের সতর্ণ (00100101905 101 2. 7106 11021721) 2 
বাজার বিস্তৃত হওয়ার ফলে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে । শিল্প-বিপ্রবের ফলে 
আবার এমন কতকগুলি ঘটন। ঘটিয়াছে যাহার ফলে বাজার আরও বিস্তৃত 
হইয়াছে; যেমন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত সভ্য 
জগতকে একটি বাজারে পরিণত করিয়াছে । কি কি কারণ বর্তমান থাকিলে 
একটি জিনিসের বাজার বহু বিস্তৃত হয়, আবার আর একটির বাজার ছোট 
ব৷ স্থানীয় হয়? কারণগুলি নিয়ে আলোচন] কর হইতেছে । 

(১) প্রথম কারণ চাহিদার প্রকৃতি । চাহিদা যত বেশি ও বিস্তৃত 
হইবে জিনিসটির বাঁজারও তত বড় হইবে । সোনারূপার চাহিদাও সর্বত্র । 
কাজেই ইহার বাজারও পৃথিবীব্যাপী। 

(২) জিনিপটি ঘদি এমন ধরনের হয় যে ইহাকে সহজে কম খরচে বহু 
দুরে লওয়| বা পাঠান যায়, তবে ইহার বাজার বড় হইতে পারে। সোন। 
ও রূপার মূল্য অনেক, এবং দূর দেশে সহজেই পাঠান যায়। তাই ইহাদের 
বাজার বিস্তৃত। কিন্তু ইটের দাম কম, কিন্তু সেই তুলনায় পাঠাইবার ভাড়া 
অত্যন্ত বেশি তাই ইহা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়। তাজ! তরিতরকারী 
বেশিদিন থাঁকে না। স্ৃতরাং ইহা। খুব বেশি দূরে চালান* দেওয়া যাঁয় না। 
স্থতরাং ইহাঁদের চাহিদ। সর্বত্র থাক! সত্তেও বাঁজার সংকীর্ণ। 

(৩) নমুন! পাঠাইবাব স্ুবিধ। £ দূরস্থিত ক্রেতাদের যদি ঠিক ঠিক 
নমুনা পাঠান যায়. তবে তাহারা নমুনা দেখিয়া! নির্ভয়ে জিনিস কিনিতে"পারে। 
এইরূপ সম্ভব হইলে বাজার বিস্তৃত হয়। নমুনা পাঠান সম্ভব ন! হইলে ক্রেতার 
উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। তাহ। হইলে সে জিনিসের বাজার সংকীর্ণ হয়। 


১১৬ অর্থশাস্্-পরিচয় 


(৪) শ্রেণীবিভাগের (01:901775 ) সুবিধা £ যদ্দি নির্ভরযোগ্য কোন 
কর্তৃপক্ষ জিনিসগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়! দেয়, তাহ। হইলে ক্রেতা্ঈনির্ভয়ে 
“জিনিস বা ইহার নমুনা না! দেখিয়াও কিনিতে পারে। স্থতরাঁং বিস্তৃত 
এলাকায় এইকবূপ জিনিষের বেচাকেনা হইতে পারে। ভারতবর্ষে 0০09] 
(৮591116 73081 কয়লাঁকে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে। 
দুর প্রাচ্যের খরিদার, নমুন। দেখিয়াও প্রথম শ্রেণীর কয়লার অর্ডার দিতে 
পারে। | 

এই সমস্ত গুণগুলি থাকিলে বাজার বিস্তৃত হয়। ন্বর্ণণ রৌপ্য 
€ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদির বাজার 
পৃথিবীব্যাপী। কারণ সর্বত্রই ইহাদের চাহিদা আছে এবং ইহারা সহজে 
নষ্ট হয় না, বহনযোগ্য ও সুপরিচিত । তৃলা, গম, লোহা, তামা ইত্যাদির 
বাঁজারও আন্তর্জাতিক । কেন না এগুলি অতি প্রয়োজনীয় কীাচামাল, 
ইহার্দের শ্রেণীবিভাগ কর। যায় এবং এগুলি নমুন। দ্বার। বিক্রয় করা যায়। 
যদিও পরিমাণের তুলনায় মূল্য কম, তবু। এইগুলি বহনযোগ্য । স্থতরাং 
সার! পৃথিবীতেই ইহাদের বেচা-কেন। হয়। 

অপরপক্ষে তাজা তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদির বাজার সংকীর্ণ। সর্বত্রই 
তাহাদের চাহিদা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত ভারী এবং 
সহজে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের' বহুদূর লইয়া ষাঁওয়৷ নম্ভব নয়। 
নমুনা দেওয়া অথব! শ্রেণীবিভাগ করাও কষ্টকর । ফলে এই শ্রেণীর জিনিস 
স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয়। 

বাজার এবং প্রতিযোশিভার প্রকৃতি (119211505 2100 (06 
1120075 ০€ 00209616101] ) 8 কি ধরনের প্রতিষোগিত। আছে সেই 
ভিত্তিতেও'অনেক সময় বাজারের শ্রেণীবিভাগ কর। হয়। ক্ল্যাসিকাল অর্থ- 
শান্্রীরা মনে করিতেন যে বাজারে প্রায় সব সময়েই পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিষোগিতার ম্বরূপ কি ইহা তাহার বিশ্লেষণ করেন 
নাই। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত৷ থাকিতে হইলে সেখানে বহু ক্রেতা 
ও বহু বিক্রেত। থাঁক। চাই এবং ৫কান একটি ক্রেতা অথব। বিক্রেতা বাঁজারের 
দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থাৎ সে যদি বাজারে 
বেচা-কেন। বন্ধ করে কিংবা! কিছু বেশি বা কম বিক্রয় করে তবে ইহার ফলে 
জিনিসটির দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। গুত্যেক বিক্রেতা] বাজারের 


বাজার ১১৭ 


দ্রামেই জিনিস বিক্রয় করে; কিন্তু তাহার বিক্রয়ের ফলে দাম পড়ে না। 
মনে কর, কোন বাজারে ১০০০ এক হাজার বিক্রেতা আছে এবং প্রত্যেকে 
২০টি করিয়। জিনিস বিক্রয় করে। বাজারে মোট ২০,০০০ হাজার জিনিস 
বিক্রয় হয়। কোন একটি বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ শতকর! পাঁচ ভাগ 
বাড়াইলেও মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ মাত্র ১টি বাড়িবে। ২০,০০০ 
হাঁজারের স্থলে ২০,০০১ জিনিস বিক্রয় হইবে । যেখানে কুড়ি হাজার জিনিস 
বিক্র হইতেছে সেখানে আর একটি জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে দাম 
কমিবে ন|। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার বাজারে একই জিনিস বেচা-কেন। হওয়। চাই। 
ক্রেতার] যেন মনে করে যে একজন বিক্রেতা যে জিনিস বিক্রয় করিতেছে 
অপরেও ঠিক সেই একই জিনিস বিক্রয় করিতেছে । ছুইটি বিক্রেতার 
জিনিসের মধ্যে কোন গুণগত প্রভেদ থাকিবে না। তবেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা! 
বর্তমান থাকে । ৃ 

তৃতীয়তঃ, কে কি দামে বিক্রয় করিতেছে ও কিনিতেছে ইহ! ক্রেতার! 
জানে এবং তাহার। সর্বাপেক্ষ! কম দামে জিনিস কিনিতে চেষ্টা করে। 

এই রকম বাজারে এক সময়ে একটি জিনিসের ছুইটি দাম থাকিতে পারে 
না। তর্কের খাতিরে ধর, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হইতেছে 
এবং ক্রেতার। সকলে ইহা জানে । স্থতরাঁং যে বিক্রেত। সর্বাপেক্ষা কম দায়ে 
বিক্রয় করিতেছে সকলেই তাহার নিকট কিনিতে যাইবে । যদি তাহার 
গুদামে অনেক মাল থাকে, তবে অন্ত বিক্রেতারাও দাম কমাইতে বাধ্য 
হইবে। অপরপক্ষে যদি তাহার মজুদ মাল কম থাকে, তবে ক্রেতাদের 
প্রতিযোগিতার ফলে দাম বাড়িয়া যাইবে। স্থতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে একটি জিনিসের এক দাম বহাল থাঁকিবে। 

ক্ল্যাসিক্যাল লেখকের অনেকেই মনে করিতেন যে সব বাঁজারেই পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু তাহাদের মত ঠিক নয়। বরং পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজান খুব কম পাওয়! যায়।, গম, তুল! এবং ধাতু প্রভৃতি 
ছুই একটি জিনিসের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতেও পারে । এই 
জিনিসগুলির নিরদি গুণ আছে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতারা অভিজ্ঞ লোক । 
কিন্ত অধিকাংশ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই। হ্থতরাং পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বান্তব গুরুত্ব খুবই কম। কিন্তু তত্বের দিক হইতে ইহার 
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যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে উৎপাঁদনের 
উপকরণগুলি সর্বাপেক্ষা লাতজনকভাবে সদ্ববহার করা হয়। গুতন্লাং পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে দাম কিভাবে স্থির হয় সেকথা আমর! প্রথমে 

আলোচন। করিব। 

কেহ কেহ বলেন যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ( 0616506 001291926161010 ) ও 
শুদ্ধ প্রতিযোগিতার (৮015 ০০010192011101 ) মধ্যে প্রভেদ করার প্রয়োজন 
আছে। তাহাদের মতে যেখানে কোন বিক্রেতারই একটুও একচেটিয়। 
ক্ষমতা নাই এই অবস্থাকে শুদ্ধ প্রতিযোগিতা বলে। এরূপ বাজারে অনেক 
ক্রেত! ও বিক্রেতার সমাবেশ হয়। স্ুতরাঁং কোন বিশেষ ক্রেতা বা বিক্রেত। 
বাজার দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সব 
বিক্রেতাই একই জিনিস বিক্রয় করে। এই দুইটি সর্তের সহিত আরও ছুইটি 
সর্ত যোগ করিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমতঃ, সেই শিল্পে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান গঠন করাঁর পথে কোন বাঁধা নাই । অর্থাৎ লাভের আশা দেখিলে 
যে কোন নৃতন লোক এই শিল্পে ব্যবসায় শুরু করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, সব 
উৎপাদকই উপকরণগুলি একই দামে কিনিতে পাবে। 

অপুর্ণ প্রতিযোশিভার বাজার (11811505 8100. 11711961601 
০০777016195 ) ৪ সাধারণত: বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা খুব কম থাকে । 
জিনিসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণ ক্রেতার বিশেষ জ্ঞান থাকে না। অন্যেরা 
কি দামে কেনা-বেচা করিতেছে এবিষয়ে সে, সব সময়ে ঠিক খবর রাখে 
না। এইরূপ প্রতিষোগিতাঁকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। 

কোথাও কি দামে জিনিস বিক্রয় হইতেছে তাহা ষদ্দি ক্রেতা ন। জানে, 
তবে তাহা অপূর্ণ-প্রতিযোগিতার বাজার* বলিয়া! গণ্য হইবে। ইহার নানা- 
প্রকার কারণ আছে যথা,__ অজ্ঞতা! ও অলসতা, যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি ! 
সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক ষদ্দি ক্রেতার] মনে করে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতা র। 
ষে সব জিনিস বিক্রয় করিতেছে ইহাদের মধ্যে গুণের পার্থক্য আছে, তবে 
প্রতিযোগিতা অপৃর্ণ হইবে। অথবা যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেত। থাকে এবং 
তাহারা প্রত্যেকে বিক্রীত দ্রব্যের মোটা অংশ বিক্রয় করে, তাহা হইলে 
প্রতিযোগিত! অপূর্ণ হইবে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন 
ক্রেতাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে । 


পপ 
শপ পপ জপ পাপ সী 


*. ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিংশ অধায় দেখ। 


বাজার ১১৯ 
চুন সু9101598. 
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/ চাহিদা ও যোগীন 
€1097208770 900 80101 ) 


চাহিদ1 (1)6179110) 2 সাধারণ কথায় চাহিদা অর্থে কোন জিনিস 
পাইবার বা কিনিবার ইচ্ছ। বুঝায়। কিন্ত কোন জিনিস পাওয়ার ইচ্ছাকে 
অর্থশান্ত্রে চাহিদা বলে না। যখন কোন জিনিস পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে 
অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য ছই-ই থাকে তখন ইহাঁকে অর্থ নৈতিক 
চাহিদা বলে। অর্থাৎ যখন জিনিসটি পাওয়ার ইচ্ছ! থাকে ও পাওয়ার জন্য 
প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকে তবেই ইহাকে চাহিদ। বলে। 

চাহিদা বলিলে সব সময় দামের কথা বুঝ! যায়। দাম না জানিলে কত 
জিনিস কিনিবে সে কথ! কেহ বলিতে পারে না। একটি নি্দিই্ দামে যে 
পরিমাণ জিনিস লোঁকে কিনিতে চাঁয় ইহাকে জিনিসটির চাহিদ। বলে। 
একটি জিনিস যে দামে বাজারে বিক্রয় হইতে পারে ইহাকে চাহিদা-মূল্য ব। 
0612)9170. 11106 বলে । 

বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিস বিক্রয় হইবে ইহার একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর। যাইতে পারে । সেই তালিকাকে চাহিদার তালিকা! (05118170 
901760016) বলে । একটি লোক বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ জিনিস কিনিবে' 
ইহার তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তাঁলিক] বলে। সকলেই জানে যে, 
দাম বাড়িলে জিনিসের চাহিদ! কমে এবং দাম কমিলে চাহিদ! বাঁড়ে। 
নিয়লিখিত তালিকার লাহাষ্যে বিষয়টি বোঝা যাইবে । 


চায়ের ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা 
এক পাউণ্ডের দাম যখন ৮২ টাকা, তখন সে ১ পাউও কিনিবে 
% % ৮ % ৬২ ॥ %»% ২ ৪ % 
% রঃ % 9৪৯২ ৮» ৮ % ঞ » 
রঙ % % গা ৩. 5 £ চা... 


ি ঠ ঞচ 5 ২ চা ঠ £ £ £ 
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অর্থাৎ বাজারে চায়ের দাম যখন পাউও প্রতি ৮২ টাঁকা, তখন সে মাত্র 
১ পাউও চা কিনিবে। কিন্ত দাম কমিয়া ৬২ টাঁক হইলে ২ পাউগু পর্যস্ত 
কিনিবে। এইভাবে দাম নাঁমিলে সে ক্রমেই বেশি চা কিনিতে রাঁজী আছে । 

ব্যক্তিগত চাহিদার তালিক] জান! থাকিলে বাজারের অথবা শিল্পের 
চাহিদা-তালিক। নির্ণয় করা যায়। এই তালিকায় বিভিন্ন দামে বাজারে কি 
পরিমাণ জিনিস বিক্রয় হইবে তাহ! দেখান হয়। 





চা-শিল্পের চাহিদা-তালিকা। 

ূ সমস্ত ক্রেতারা ষে পরিমাণ 

দাম 

_.. 0 চাকিনিবে 

৮২. ূ ১০০০ পাঁউও 

৬২ ূ ১৫০০ পাঁউও 

৪২. ২৫০০ পাঁউও 

3 ০2৩2২ ঈ লে ভিত রি উর রা তে 

৩২ ূ ৫৫০০ পাউও্ 

ূ 


একজন ক্রেতা যে পরিমাণ জিনিস কিনিবে ইহার সহিত মোট ক্রেতার 
সংখ্য। গুণ করিলেই কি বাজারের চাহিদার তালিকা পাওয়া যাইবে? 
ব্যক্তিগত চাহিদার তালিক! একপ্রকারের হয় না। যাহারা ধনী তাহার! 
বেশি দামেও যথেষ্ট চা কিনিবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই দরিজ্র; 
তাহারা ৮২ পাউণ্ড দরে ১ পাউও্ড চাও কিনিতে পারিবে না। ধনী হউক 
অথব দরিদ্র হউক প্রত্যেকেরই রুচি ও প্ররাতির প্রভেদ আছে। কেহ হয়ত 
চা এত ভালবাসে যে ৮২ পাউও দাম হইলেও অপরের তুলনায় বেশি চ1 
কিনিবে। স্থতরাং একজনের চাহিদার তালিকার জন্ত একজনের চাহিদার 
তালিক। হইতে এতই পৃথক যে কোন একটি তালিকাকে প্রতিনিধি স্থানীয় 
বলিয়। ধর] যায় না এবং ক্রেতার সংখ্যার ছ্বার। গুণ করিয়া বাঁজাবের চাহিদার 
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তালিকা বাহির কর যাঁয় না। কিন্ত বাজার যদি খুব বিস্তৃত হয় তবে এই 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথা না ধরিলেও চলে। কারণ তখন একুশ্রেণীর 
লোকের বেশি পছন্দ অন্য শ্রেণীর কম পছন্দদ্বার৷ কাঁটাকাঁটি হইয়৷ যাইবে । 
ইহাঁর উপর ভরসা করিয়া আমর বাঁজারের চাহিদার তালিক৷ প্রস্তত 
করিতে পারি। দ্ব্যক্তিগত চাহিদ। পরিবর্তনশীল হইলেও সমষ্টিগত চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত স্থির_-ঠিক যেমন পদার্থ বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, এক একটি 
অন্ুর শক্তি পরিবর্তনশীল হইলেও সমষ্টিগত বায়বীয় চাপ প্রতি রর্গইঞ্চিতে ১৫ 
পাঁউও।” 

চাহিদার তাঁলিকাকে নিম্লিখিত বক্র রেখার দ্বারা বোঝান যাঁয়। 
২নং চিত্রে 0% রেখায় ভিন্ন ভিন্ন দাম দেখান হইয়াছে এবং 05. রেখার 
উপর ভিন্ন ভিন্ন দাঁমে চাহিদার পরিমাণ কি হইবে ইহ! দেখান হইয়াছে। 





৪৯৭ । 


২নং চিন্ত 


এই চিত্র হইতে বোঝা যায় যে, যখন চায়ের দাঁম ৪৪" এর সমান তখন 
ক্রেতারা 08 পরিমাণ কিনিবে। অর্থাৎ বেশি দায়ে চাহিদা! কম হুইবে। 
যখন চায়ের দাম কমিয়া 10 রেখার সমান হইবে, তখন চা এর চাহিদা 
বাড়িয়া 0 এর সমান হইবে । *'আরে! কমিয়া ০০ এর সমান হইলে চাহিদা 
€0০0র লমাঁন হয়-_অর্থাৎ যথেষ্ট বাড়ে। 

চাহিদার নিয়ম (19তম ০৫ 706219110 )$ চাহিদার তালিকার 
“আলোচন! হইতে বুঝা যাঁয় যে, যদি অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্তন না ঘটে 
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তবে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার 
পরিমাণ কমিবে। যেদিকে দামের পরিবর্তন হয় চাহিদার পরিবর্তন ইহার 
বিপরীত দিকে হয় হয়। ॥. ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলে। স্থৃতরাঁং বলা ঘায় 
যে বিক্রেতারা যদি বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে চাঁয় তবে তাহাদের দাম 
কমাইতে হইবে । 

এই নিয়মে বলে যে দাঁম কমিলে বেশি জিনিস বিক্রয় হয়। কেন 
এইরকম হয়? ছুইটি কারণে ইহা! ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, জিনিসটির দাম 
যখন কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্ত জিনিসের দাম না কমে তবে অন্য 
জিনিসের পরিবর্তে লোকে এ জিনিসটি বেশি করিয়া কিনিবে। অতএব এ 
জিনিসটির চাহিদ] বাড়িয়া যাঁইবে। ধর বাজারে চায়ের দ্রাম ৪২ টাক 
পাঁউণ্ড ও কফি এবং কোকোর দাঁমও ৪২ টাঁক1 পাঁউণ্ড। এই অবস্থায় কিছু 
লোঁক চা খায় ও অন্যান্ত লোক কফি ও কোকো খাইতেছে। চায়ের দাম 
যদি কমে অর্থাৎ, তিন টাকা হয়, আর কফি অথবা কোকোর দাম দি 
পূর্বের মত থাকে, তবে কিছু লোক বেশি চা এবং কম কফি অথবা! কোকো 
কিনিবে। তাহারা ৪২ টাকা পাউণ্ডের কফি অথবা কোকোর পরিবর্তে ৩ 
টাকা দামের চা কিনিবে। কফি ও কোকোর পরিবর্তে চাএর বিক্রয় 
বাড়িবে। [71019 ইহাকে প্রতিস্থাপনের (50956606192 226০0) ফল. 
বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এক পাঁউও চায়ের দাম ৪২ হইতে ৩২ টাকায় 
নামিয়৷ গেলে, ক্রেতা দেখে যে তিন পাঁউণ্ড চায়ের জন্য তাহার ১২২ টাকার 
জায়গাঁয় ৯২ টাঁকা খরচ হুইবে। মে মনে করিবে যে তাহার ৩২ টাঁকা 
লাভ হইয়াছে--যেন তাহার আয় ৩ টাঁকা বাড়িয়াছে। স্বতরাং সে বেশি 
চা কিনিতে চাহিবে। অতএব চায়ের চাহিদা বাঁড়িবে। 171015 ইহাকে 
আয় পরিবর্তনের ফল (1 81000105 ৪65০) ) বলিয়াছেন । 

চাহিদার নিয়ম বলিবাঁর সময় আমরা! "অন্রান্ত বিষয় যদি ঠিক থাকে” 
(০0257 67105506108 60091) এই কথা ব্যবহার করিয়াছি। এই" 
কথায় মধ্যে চাহিদার নিয়মের কতকগুলি গ্রকুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম লুক্কাঁয়িত 
আছে। অন্ঠান্ত বিষয় বলিলে ক্রেতার আয়, তাহার রুচি, অন্থকল্প জিনিসের 
ঘাম ইত্যাদি বোঝাঁয়। অর্থাৎ চায়ের দাম কমিলে চায়ের চাহিদা বাড়িবে, 
যদ্দি ইতিমধ্যে কফি অথব। কোকোর দাম, ক্রেতাদের রুচি অথবা তাহাদের 
ক্রমক্ষমতা গ্রভৃতি অপরিবতিত থাকে । চায়ের দাম পড়ার সঙ্গে সঙ্কে কফি 





১২৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


অথব। কোঁকোর দাম আরও পড়িয়া যায়ঃ তবে চায়ের চাহিদা একদমুন। 
বাড়িতে পারে। অথব! চায়ের প্রতি কোন কারণে ক্রেতাদের যদি বিতৃষ্ 
জন্মে, অথব! ক্রেতাদের যদি আয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে চায়ের দাম 
কম। সত্বেও চায়ের চাহিদ। না বাড়িতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতা ষদ্দি বস্তটিকে 
নিম্নশুরের (1:6110£) মনে করে তবে আয় বাড়িলে সে আরও ভাল 
জিনিন কিনিতে চাহিতে পারে; দাম কমিলেও এ জিনিস সে হয়ত আর 
কিনিবে না। এ ক্ষেত্রে নিম়স্তরের জিনিসের দাম কমিলে ইহার চাহিদা! 
বাড়বে না।১ 

সাধারণতঃ দাম বাড়িলে চাহিদা কমে । কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও 
ঘটিতে পারে। যেমন হীরকের যত দাম বাড়ে, ততই হীরকের চাহিদ। 
বাড়িতে পারে। মূল্যবান বলিয়াই অনেকে ইহাকে আভিজাত্যের চিহ্ন 
হিসাবে ব্যবহার করে। স্থতরাং দাম বাড়িলে এই সব জিনিসের চাহিদ। 
কমে না, এমন কি বাড়িতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য বুদ্ধিকে ধদি অধিকতর 
মূল্য বৃদ্ধির স্থচন| বলিয়া লোকে মনে করে, তবে দাম বৃদ্ধি সত্বেও লোকে 
বেশি জিনিস কিনিবে। বিশেষ করিয়া! ফটকাবাজী লোকেরা এইরূপ 
করে। তৃতীয়তঃ, গরিব লোকে আয়ের অধিকাংশই আটা অথব। চাল 
কেনার জন্য খর5 করে এবং ইহার পর হাতে বিশেষ পয়স! থাকে ন। বালয়। 
অন্তান্ত জানসের জন্ত অতি অল্প খরচ করে। আট! অথবা চালের দাম 
বাড়িলে ইহার অন্তান্ত সব জিনিন কেন বন্ধ করিয়৷ উদরপুতির জন্য শুধু 
আট। অথব! চাল বেশি পরিমাণে কিনিতে পারে । স্তরাং আটা ও চালের 
দ্রাম বাড়িলে ইহাদের চাহিদ। বাড়িয়া] যাইতে পারে। 

যোগান (১০7১1 )£ মজুত মাল হইতে যে পরিমাণ জিনিস 
বিক্রেতারা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে প্রত্তত ইহাকে জিনিসটির যোগান 
বলে। বাঞ্জারে যে পরিমাণ জিনিস বর্তমান আছে ইহাকে মজুত বলে। 
আর বিক্রেতার! বিভিন্ন "দামে যে পরিমাণে জিনিম বিক্রয় করিতে রাজী 
আছে ইহাকে যোগান বলে। যোগানের অর্থ দাম অনুসারে যোগান, ঠিক 


সম শা এপ পাস শা পি ৭১ শপ পপ পাপা পাপী শত পদ পাপ পাত শী আশপাশ? শশা উশশিশিশিশীশীটি শী শী শিপিং সপ পপ পপ 


, ১. যেমন ভেজিটেবিল ঘিকে [নয়স্তরের [জানন মনে কর হয়। আয় বাড়িলে লোকে 
ভেজিটেবিল ঘি কম কিনয়। ঘি বেশি পরিমাণে কিনতে পারে । তখন দাম কম! সত্বেও 
ভেজিটেবিল ঘিএর চাহিদ। ক্ময়। বাইবে। র 





চাহিদা ও যোগান ১২৫ 


যেমন চাহিদার অর্থ দাম অনুসারে চাহিদা । ক্রেতার। কি দাম দিতে চায় 
ইহার উপর জিনিসের যোগান নির্ভর করে। বাজারে দাম বাঁডিলে বিক্রেতারা ? 
বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে রাজী হইবে। অর্থাৎ দাম বাঁড়িলে যোগান 
বাড়িবে, আবার দাম কমিলে যোগান কমিয়া যাইবে । ইহাকে যোগানের 
নিয়ম বা 19জ/ ০ 911)115 বলে। এই নিয়মে বলে যে দাম বাড়িলে যোগান 
বাড়ে এবং দ্রাম কমিলে যোগান কমে । যোগানের নিয়ম চাহিদার নিয়মের 
বিপরীত । 

৩নং চিত্রে এই নিয়ম বোঝান হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন দামে কি পরিমাণ 
জিনিস যোগান দেওয়! হইবে তাহা 05. অক্ষে মাপা হইয়াছে । ০ অক্ষে 
দাম মাপা হইয়াছে । 





৩নং চিত্র 


দাম ৪2 হইলে বিক্রেতার! 0 পরিমাপ জিনিস বিক্রয় করিবে। দাম 
বাড়িয়া 7? হইলে 0 বিক্রয় করিবে ইত্যাদি । যোগান-রেখ! ৪/০ উপরের 
দিকে উঠে। | 

অবশ্ঠ এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন জিনিসের যোগান 
হাম-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেমন অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবির দাম যাহাই 
হউক না৷ কেন তাহার সংখ্যা বাড়ান ধাইবে না। আবার অনেক সময় দেখা 
যায় যে, দাম বাড়িলে বিক্রেতারা কম জিনিস বিক্রয় করে। যেখানে 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মাঁন অত্যন্ত নীচু এবং অভাব অতি সামান্ত, সেখানে 


১২৬ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


বেশি বেতন দিলে তাহারা মাসের ভিতর কম দিন কাজ করিয়। সেই সামান্য 
" অভাব মিটাইতে পারে। স্থতরাঁং বেতন বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকদের অন্পু্থিতি 
বাঁড়ে। অর্থাৎ বেতন বাঁড়িলে শ্রমিকের যোগান কম হয়। ইহার অর্থ 
যোগান-রেখা উপরের দিকে না উঠিয়া নীচের দিকে নামে । কিন্তু এই লব 
অবস্থ| কদাচিৎ ঘটে । সুতরাং যোগানের নিয়ম প্রায় সর্বত্রই প্রযোজ্য । 
যোগান ও চাহিদার সাম্য (1208111011010 ০৫ 02107900 9210 
3010101% ) $ এখন আমরা যোগান ও চাহিদা রেখা যুক্তভাবে আলোচনা 
করিতে পারি। একই জায়গায় যোগাঁন ও চাহিদার পরিমাণ দেখান যাক । 


















ক্রেতারা দাম বিক্রেতারা 

কিনিবে বিক্রয় করিবে 
১০০০ পাঃ চা ৮২ টাকা ৪০০০ পাঁঃচা 
১৪০০ পাঃ, ৬২ টাকা ৩৫০০ ০ ০. 





এখানে দেখা যায় ষে, যখন এক পাঁউও চাঁয়ের দাম ৪২ টাক! তখন 
চায়ের যোগান ও চাহিদ সমান | ইহাঁই ০0110111111 [9:10 বা শ্সির 
মূল্য । বাজারে এই দাঁম থাঁকিলে যাহার! এ দামে জিনিস ক্রয় করিতে 
প্রস্তত তাহাদের চাহিদা ঠিকমত মিটিবে , এবং যাহার! এ দামে যত জিনিস 
বিক্রয় করিতে প্রস্তত তাঁহাদের সব মাল বিক্রয় হইবে। চায়ের দাম যদি 
বেশি, ধরা ষাঁক ৬২ টাঁকা পাঁউও হয়, তবে বিক্রেতারা ৩৫০০ পাঃ বিক্রয় 
করিতে চাহিবে, কিন্তু ক্রেতার মাত্র ১৫০* পা: কিনিতে রাজী হইবে। 
১৫০০ পাঁঃ চ1 ৬২ টাঁক। দামে বিক্রয় হইয়া যাইবার পর বিক্রেতারা আরও 
১০০০ পাঁঃ বিক্রয় করিতে চায়। বিক্রেতার ব্যগ্রতা বা প্রতিযোগিতার ফলে 
চীঁয়ের দাঁম পড়িয়। যাইবে | যদি চায়ের দাম ৩২ টাঁক। পাউও হয়, তবে 
ক্রেতার! '৩৫০* পাউও্ড কিনিতে চাঁহিবে, আঁর বিক্রেতার মাত্র-১২০০ পাঃ 
বিক্রয় করিতে চাঁহিবে। ক্রেতাদের আগ্রহ বিক্রেতার্দের আগ্রহ অপেক্ষ। 
বেশি বলিয়! চায়ের দাম বাড়িয়া যাইবে । 


চাহিদা ও যোগান ১২৭, 


৪নং চিত্রে 101)" বক্ররেখায় চায়ের চাহিদা এবং ৪১ বক্ররেখায় চায়ের 
যোগান পরিমাপ কর! হইয়াছে । 





গুন্‌ং চিত্র 


এই দুইটি রেখা ৮ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে । ৮৮ মূল্যে 
ক্রেতারা ০07১৮ পরিমাঁণ চা কিনিবে এবং বিক্রেতারাও ০৮ পরিমাণ চা 
বিক্রয় করিবে । যদি দাম 9/ হয়, তবে চাহিদা-রেখা অনুসারে ক্রেতার! 
01 পরিমাণ চা কিনিতে চাহিবে, অথচ বিক্রেতার! 04 পরিমাণ চা 
বিক্রয় করিতে চাঁহিবে। বিক্রেতার অধিক বিক্রয়ের ইচ্ছার ফলে দাম 
[[১তে নামিয়া আসিবে এবং ইহাই স্থির-যূল্য। 

চাহি ও যোগানের প্রিবত'ন (01127565111 061718170 2. 
90115 )£ এখন আমরা! চাহিদা ও ষোগাঁনের পরিবর্তনের ফল কি ইহা 
আলোচনা করিব। 

জিনিসের চাহিদ। বাড়িতে বা কমিতে পারে । এই বাড়া অথবা কমার 
অর্থ ভালভাবে বুঝিতে হইবে । যোগানের পরিবর্তনের ফলে যদি দাম বাড়ে 
অথবা কমে, ইহাঁর ফলে চাহিদা কমিতে অথব। বাড়িতে পারে। দাঁম 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদার ষে হান অথবা বৃদ্ধি হয় ইহাকে আমরা চাহিদার 
হাস ও বৃদ্ধি বলি ন। এইক্ষেত্রে চাহিদার তালিকার €কোন পরিবর্তন হয় না, 
কেবলমাত্র মুল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমীণ বাড়ে বা কমে। 


১২৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


চাহিদার পরিবর্তনের অর্থ এই ষে, পূর্বে ষে দাম ছিল সেই একই দীমু লৌকে 
এখন বেশি বা: বা কম [জিনিস কিনিতে চায়। 

'_ নানা কারণে চাহিদার পরিবর্তন হইতে পারে। প্রথমতঃ, লোকসংখ্য। 
বাঁড়িলে কোন জিনিসের দাম পরিবন্তিত না হইয়াঁও চাহিদা বাড়িতে পারে। 
যে দেশে লোৌকসংখ্য। বাঁড়িতেছে সেখানে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদ। 
বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবতিত 
হয়। রুচির পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে বিডি অপেক্ষা মিগারেটের চাহিদা 
বাড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ, ক্রেতাদের আয় বাঁড়া-কমাঁর ফলে চাহিদ| বাড়িতে 
বা কমিতে পারে । আয় বাডিলে কোন কোন জিনিসের চাহিদ| বাঁডে, কিন্তু 
“নিম্নস্তরের” জিনিসের চাহিদা কমে । চতুর্থতঃ, অন্যান্থ জিনিসের দাম 
পরিবর্তনের ফলেও সেই জিনিসটির চাহিদ। পরিবতিত হইতে পারে । যেমন 
কফির দাম বাঁড়িলে, চায়ের দাম পূর্বের মত থাঁকিলেও হয়ত চায়ের চাহিদা 
বাঁড়িবে। এই সব কারণে দামের পরিবর্তন না হইলেও জিনিসের চাহিদ। 
পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে পুরান চাহিদা-রেখার পরিবর্তন হইবে; উহ হয় 
উপরে উঠিবে, নয় নীচে নামিবে। নীচের «নং চিত্রে বিষয়টি বোঝান 
হুইয়াছে। 


চি 





ষ্ঠ 
0৬4৪ 


€নং চিত্র 


8৫ বক্রবেখ। প্রথম চাহিদা-রেখা। চাহিদ। বাড়িলে বরেখাটি উপরের 
দিকে উঠিয়া 01এ$ আকার ধারণ করে। আর চাহিদা কমিলে রেখাটি 


এ চাহিদা ও যোগান ১২৯ 


নীচের দিকে নামিয়া 122 আকার ধারণ করে। চাহিদা পরিবত্তিত হইলে 
সব দামেই ক্রেতার বেশি অথবা কম কিনিবে। 

যোগানের পরিবতন্ন (01791155 10 502915 ) £ চাহিদার মতই 
যোঁগানের পরিবর্তন বলিলে সমস্ত 95 ষোগাঁন রেখাঁটির গ্বান পরিবর্তন 
বোঝায়। 


নহ৮০ছ 





0৮28-78-47 
৬নং চিত্র 


এই চিত্রে 99 প্রথম যোগান-রেখ।। যোগান বাঁড়িলে উহা 5751 
'আঁকার ধারণ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন দামেই বেশি জিনিস 
পাওয়া যাইবে অথবা! একই পরিমাণ জিনিস কম দামে পাওয়া যাইবে। 
যোগান কমিলে রেখাটি 952 আকার ধারণ করিবে । 


৬) 
৬. 
০ 
৩. চৈ 
৮ 


১৩৩ ৃ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


চাহিদা ও যোগানের সাম্য (70811100102 100 0602900 
8100 50101 ) ৪ ধর, চাঁহিদ। বাড়িয়াছে এবং ইহার ফলে চাহিঙ্া-রেখা 
&;৭, আঁকার ধারণ করিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে যোগান নাও বাড়িতে পারে । 
নৃতন চাহিদ1-রেখা পুরাতন যোগান-রেখা ৪5 কে ৮ বিন্দুর স্থলে 7৫ 
বিন্দুতে ছেদ করিবে। 

অর্থাৎ জিনিসটির দাম বাড়িবে। যোগানও যদ্দি বাড়ে তাহ হইলে 
নৃতন যোগান-রেখ! 515? রূপ ধারণ করিবে এবং নৃতন চা হদা-রেখাকে 
৮9 বিন্দুতে ছেদ করিবে । এই দাম পূর্বের ৮ বিন্দুর দাম হইতে কম' 
হইতে পারে অথব। বেশি হইতে পারে । চাহিদা-রেখার অপেক্ষ! যোগাঁন- 
রেখার পরিবর্তন বেশি হইলে নূতন দাম পূর্বের দাম অপেক্ষা কম হইবে; 
আর চাহিদ|-রেখার পরিবর্তন বেশি হইলে নৃতন দাঁম পূর্বের দাম হইতে 
বেশি হইবে । 


০7089০5 


0. 1.56969 605 12৬7৮ 0 0:61009100. 107500555 1106 1:9186101- 
951)10 1985/9610 009 18৬7 01 010211015171175 17011652100. 00৪ 12 
01 021709170. (0. 0. 1934). 

0. 2. 0905199100৪ ৪9065 01 37001159580 0:9:079100 10010 
0) 1070108 01 9৮/10/2896 2100. 006010-59005. (0. ঢি. 1934). 

9৪. 4. ৬1750 15 0010199016102 7? 0801000769  ঠা)912 0139- 
[07106 1078৮81] 117 9. 10097159 ৮1861 (10618 15 10101777650 00001090- 
2010 2 (0. 0. 1955), 49). 

0. 4. [11050565805 15৬ 06 02109170 10/ 2 51091015 
$0180116. 01 0617)9170 9200 1011065. (০. 0. 1953), 


ত্রয়োদশ অধায় 
চাহিদা-রেখার বৈশিঃয 


€ 0108,8,0692186105 ০0৫ 6106 10610)900 02:56 ) 


চাহিদার স্ছিতিস্থাপকতা (791950010 ০৫ ৫500810 ) £ দামের 
পরিবর্তন হইলে চাহিদাও পরিবন্তিত হয়। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে 
চাহিদ। বেশি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প মাত্রায় 
পরিবন্তিত হয়। দাঁম পরিবর্তনের ফলে ষে হারে চাহিদ। পরিবন্তিত হয় 
ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। বলে১। ইহার দ্বার! চাহিদার উপর দামের 
প্রতিক্রিয়া! বোঝা! যাঁয়। যদি € স্থিতিস্বাপকতা হয় তবে 
চাহিদ। পরিবর্তনের হার 


ছে 7... ০৮2 লিস্ট এট উকিল শি 


দাম পরির্তনের হার 


যদি দাম ও চাহিদার পরিবর্তন শতকরা এক হয় তবে ০-্*১। ইহা 
একক-স্থিতিস্থাপকতার উদ্দাহরণ। কিন্তু দাম শতকরা! ১ ভাগ পরিবতিত 
হইলে যদ্দি চাহিদা শতকরা ২ ভাগ পরিবতিত হয় তবে ৪-২। এক্ষেত্রে 
স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক । আবার দাম শতকরা ১ ভাগ পরিবন্তিত 
হওয়ার ফলে যদি চাহিদা শতকর। ই ভাগ পরিবতিত হয় তবে ০-২ অর্থাৎ 
স্থিতিস্থাপকতা একক হইতে কম। ০ একের বেশি হইলে চাহিদাকে 
স্থিতিস্থাপক (15510) বলে, আর ৪ একের কম হইলে চাহিদাকে 
অস্থিতিস্থাপক (117619500 ) বলে। 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ কি উপায়ে নির্ণয় কর] যায়? 119191791] একটি 
পদ্ধতির কথ! বলিয়াছেন। দামের সামান্ত পরিবর্তন হুইলে ক্রেতার! বেশি বা 
কম অথব! পূর্বের মতই জিনিস কিনিবে। কেনার ফলে তাহার! এই ভিনিসটি 


শা ও ৮ স্পাশাটাশীটাটি শত না শাাপশ্পাশ্দ শশা শিিশাশপিসপদ পাশাপাশি শস্পিশাশীশা শটিশাীীশীশি শশী শশী পপির পপি 





সপ পপি ৯ আশ পাপ শপ রাশি সপ পাপী 


১। দামের পরিবতন খুব অল্প ধরিতে হইবে ।ঞন হইলে কতকগুলি অন্বিধা দেখা দেয়। 
ধর, প্রতি পাউগু চায়ের দাম ৬২ টাক হইতে ৫ টাকায় নামিয়। গেল। উচ্চ মুল্য (অর্থাৎ ৬২) 
অনুসারে দাম শতকরা ১৬৬ ভাগ কাময়াছে। কিন্তু নূতন দাম «২ অনুপারে দাম পূর্বে শতকরা 
২* ভাগ বেশি ছিল বলা চলে। কোনটি ধরিব ? যখন দামের পরিবত'ন খুব কম ধর। হয় তখন 
এই অহ্বিধ। দেখ! দেয় না। মোট আদ্র অনুসারে স্থিতিস্থাপকত। মাপাই এই অন্থবিধ! 
দুরীকরণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । | ১৮৮ 


১৩২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


কিনিতে মোট য! অর্থব্যয় করিত, ইহার পরিমাণ সমান থাকিতে পারে অথব। 
কম বা বেশি হইতে পারে। দাঁম এবং মোট বিক্রয়ের পরিমাণ গুণ ঞ্লরিলে 
ক্রেতারা জিনিসটির জন্য কত অর্থব্যয় করিয়াছে ইহার হিসাব পাওয়া 
যাইবে । ইহা মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ বা টোটাল রেভিনিউ । দাম শতকরা 
একভাগ কমার ফলে ষদি চাহিদা শতকর। ১ ভাঁগের বেশি বাড়ে তবে মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়িবে। অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ যদি 
একের বেশি হয় তবে, দাম কমিলে মোট বিক্রয়লবধ অর্থের পরিমাণ বাঁড়িবে। 
এবং দাঁম বাড়িলে ইহা কমিবে। স্থিতিস্থাপকতা৷ যদ্দি একের কম হয় তবে, 
দাম বাড়িলে বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ বাঁড়িবে এবং দাম কমিলে ইহা 
কমিবে। স্থিতিস্থাপকতা৷ একের সমান হইলে, দাম যাহাই হউক না কেন, 
মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ সমান থাঁকিবে। নিয়ে উদাহরণগুলির দ্বারা 
বিষয়টি বোঝান যাইতে পারে । 


১নং তালিক৷ 
প্রতি পাঁউও্ড চায়ের দাম ও বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণের সম্পর্ক 
দাম বিক্রীত দ্রব্যের মোট বিক্রয়লদ্ধ অর্থের 
পরিমাণ পরিমাণ 
৬২ টাঁকা পাউও ১০০০ পাউও ৬০০০২ টাক! 
«২ % ১২০০ % ৬০০০২ টি 
৪. ৮ + ১৫০০ ৮ ৬০০০২ ৮ 


এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হাঁর ষাহাই হউক না কেন বিক্রীত ব্রব্যের 
পরিমাণ এমনতাবে বাড়ে বা কমে যে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ সমান 
থাকে । ইহা একক স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন । 

অন্ত বাজারে ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। দ্বিতীয় তালিকায় 
ইহাই দেখান হইয়াছে £ 


২নং তালিকা 
দাম বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের 
পরিমাণ 
২. টাকা পাউগ্ত ১০০৪ পাউগ্ড ৬০০০২ টাকা 
৫২. রী ্ ১৩৩০ *% ৬৫০০. রি 
8 ১৮০৬ % ৭২০০২ 
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' এখানে বিক্রীত দ্রব্য এমন হারে বাড়িতেছে যে দাম কমিলেও মোট 
বিক্রয়লবধ অর্থের পরিমাণ বাঁড়িতেছে। এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। 
একের বেশি । ইহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদীর নিদর্শন বল। হয়। 

৩নং তালিকায় আর একটি উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে £ 


৩নং তালিক। 
দাম বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের 
পরিমাণ 
৬২ টাঁকা পাউগ্ড ১০০০ পাউও ৬০০০২ টাক। 
৫২. ্ রি ১১০০ ৯» ৫৫০০২ ্ে 
ই ও ১২৫০ 5৮ ৫০০০২. ” 


এক্ষেত্রে দাম পড়ার ফলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িতেছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইহা খুব কম মাত্রায় বাড়ে বলিয়া মোট বিক্রয়লবধ অর্থের 
পরিমাণ না বাড়িয়। কমিতে থাকে । এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাঁপকত। একের 
কম বল! হয় অর্থাৎ চাহিদ! অস্থিতিস্থাপক। এইভাবে মোট বিক্রয়ের 
পরিমাণের বাড়া-কার হিসাব করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! স্থির 
কর। হয়। 

এই তিনটি উদাহরণ রেখাচিত্রের দ্বারাও বোঝান যায় £ 


2৭16 


রী 
30৮5শা 
৯৪৫৫৮. 


একক স্বিতিস্থাপকত! 
»*নং চিত্র 


১৩৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


' টিছি55 


৬. 5 


৩0০৭) 
€6৯571087% 052865816হ 71181৭ ১)1৭17৮ (5185706) 


স্থিতিস্থাপকত1 একের বেশি 


রি 


*নং চিত্র 
রণ 
। ৪২155 
শি ১ 
১০১০7, 21 


6৮৮25711010 555 বত 01৭11 01146285110) 


স্থিতিস্থাপকতা একের কম 
১*নং চিত্র 


স্থিতিস্থাপকভার কারণ (7550975 0666117111011)6 €15561011 ০£ 
06772110 ) £ জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা কেন বেশি ব৷ কম হয়? 
চাহিদার খ্িতিস্থাপকত! কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? 

জিনিসটির বদলে অস্থ্রূপ অন্ত জিনিল পাওয়। যায় কি ন! ইহাঁর উপরেই 
ইহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ নির্ভর করে। অন্কল্প জিনিস পাওয়া গেলে 
চাহিদার স্থিতিম্থাপকতা৷ বেশি হইব । যদি চায়ের দাঁম বাড়ে অথচ কফির 
দাম না বাড়ে, তবে অনেকে চা ছাড়িয়া কফি ধরিবে। তাহার! বেশি কফি 
এবং কম চা! পান করিবে । স্থৃতরাঁং চায়ের দাম অল্প বাঁড়িলে চাহিদা বেশি 
পরিমাণ কমিয়! যাইবে। পক্ষাত্তরে অন্থকল্প জিনিস না থাকিলে, যেমন 
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বণের বেলায়, ক্রেতারা অন্য জিনিসের দ্বার! চাঁহিদ। মিটাইতে পারে না। 
স্থতরাং দাম বাঁড়িলেও চাহিদা তেমন কমিবে না। 

এইজগ্য বিলাস দ্রব্যের চাহিদ| স্থিতিস্থাপক, নিত্যব্যবহার্য বস্তর চাহি 
অস্থিতিস্থাপক । লবণ, আটা, চাল ইত্যাদি জিনিদ নিত্য প্রয়োজনীয়, এবং 
ইহাদের অন্নকল্প জিনিন সহজে মেলে না। স্থতরাঁং এই সব জ্জিনিসের চাহিদ। 
স্থিতিস্থাপক হয় না। দাম বাড়িলেও সকলে সাধ্যমত নিত্য প্রয়োজনীয় 
খাগ্যবস্ত সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ: একটি বিলাসদ্রব্যের পরিবর্তে 
অন্য দ্রব্য বাবহার করা যায়। যেমন কমলালেবুর দায় বাড়িলে লোকে কলা 
কিনিতে পারে। মাংসের দাম বাঁড়িলে লোকে বেশি মাছ অথবা বেশি ভিম 
কিনিতে পারে। এইজন্য বিলান দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকত।! বেশি হয়। 

একটি জিনিসের পরিবর্তে অন্ত জিনিস ব্যবহার করা যায় কি না ইহা 
অনেক সময়ে জিনিসটির দাম এবং ক্রেতাদের আয়ের উপর নির্ভর করে। 
খুব সন্ত! জিনিসের চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতিস্থাপক নয়। ইহাদের দাম এত 
কম যে একটু দাঁয় বাড়িলেও লোকে অন্ত জিনিসের সন্ধান করে না। 
লবণের দাম এত কম যে ইহার দাম কিছু বাঁড়িলেও লোকে ইহা কিনিবে। 
তেমনি বস্তটি য্দি এমন একশ্রেণীর লে'ক কেনে যাহার! দামের প্রতি ভ্রক্ষেপ 
করে না, তবে ইহার চাঁহিদ। অস্থিতিস্থাপক হইবে। গরিব লোঁকের চাহিদার 
অপেক্ষা! সাধারণভাবে ধনীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম । যে জিনিসের 
দাম ৪২ টাক! ৫২ টাকা, তাহার দাম যদি শতকরা ১০২ টাঁকা বাঁড়ে তৰে 
ধনীদের তাহাতে কিছু হইবে না। তাহারা অনুকল্প জিনিলের খোঁজ করিবে 
ন1 এবং খোজ করার কোন প্রয়োজনীয়তাঁও বোধ করিবে ন|। 

জিনিসটির জন্য যর্দি আয়ের সামান্ত অংশ খরচ হয়, তবে অন্কল্পজিনিস 
খোঁজার ইচ্ছা কম হইবে। কারণ অল্প দাম বাড়ার জন্য খরচ এত কম 
বাড়বে ষে কেহ তাহার জন্য মাথ। ঘামাইবে না। ফলে জিনিসটির দাম 
সামান্ত বাড়িলেও চাহিদ। বিশেষ কমিবে ন|। পু 

একটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করার সগ্ডাবন। থাকিলে অন্ুকল্প জিনিস 
ব্যবহার করার সম্ভাবন। বাড়ে । বিদ্ধ্যৎ নান কাজে ব্যবহার করা যায়,-_ 
যেমন আলো! জালা, বান্না করা ইত্যাদি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার অন্ুকল্প 
বস্ত আছে--আলোর জন্য কেরোসিন, রান্না অথব। উত্তাপ স্থঙ্টি করাঁর জন্য 
কয়ল। এবং গ্যাস ব্যবহার কর] যায়। ধর, এক ইউনিট বিছ্যতের বর্তমান 
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দামে তাহা শুধু আলোর জন্য ব্যবহার করা হয়। রান্না অথব! উত্তাপের জন্য 
কয়ল। অথবা গ্যাসের তুলনায় ইহার দাম বেশি। কিন্ত বিদ্যুতের দম কমিলে 
ইহ। রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায়। স্বতরাঁং কয়ল৷ অথবা গ্যাসেরট পরিবর্তে 
বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইবে এবং বিছ্যতের চাহিদ। বেশ বাড়িয়া যাইবে । স্তরাং 
যে সমস্ত জিনিসের বহু প্রকার ব্যবহার আছে ইহাদের চাহিদ। স্থিতিস্থাপক। 

বিভিন্ন প্রকার চাহিদার স্ছিতিস্থাপকতা (1016676110 (7৪5 ০ 
£19511010 ০৫ 0119110 )2 এ পর্যন্ত আমর! মূল্য পরিবর্তনের হারের 
সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলন! করিয়াছি। ইহাকে চাহিদার 
মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা! (79110-€19561016 ০: 0119170) বলে। চাহিদা 
পরিবর্তনের হার এবং মূল্য পরিবর্তনের হাঁরের অন্গপাতকে মৃল্যগত 


স্থিতিস্বাপকতা৷ বলে । 
চাহিদ। পরিবর্তনের হার 
মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা1- --__--- --75 
মূল্য পরিবর্তনের হার 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই স্থিতিস্থাপকত! চাঁহিদা-রেখার একটি বিন্দু 
অনুসারে হিলাব কর! হয়। চাঁহিদ। রেখাঁর একটি বিন্দুর নিকটে দামের অতি 
সামান্য পরিবর্তন হইলে চাহিদার কত পরিবর্তন হইবে ইহা হিসাব করা হয়। 
সেই চাহিদ।-রেখার অন্ত বিন্দুর নিকটে স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হইতে পাঁরে। 
অতি উচ্চ মূল্যে অথব! অতি অল্প মূল্যে চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। 
কিন্ত মাঝামাঝি দামে হয়ত স্থিতিস্থাপক হয় (সর্বত্র একই চাহিদা রেখা 
অনুসারে দাম ধর! হইয়াছে )। মাঝামাঝি দামের বেলায়ও চাহিদ। রেখার 
বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা৷ হইতে পারে। 

চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ( [1000111-619501016% ০1 
16119110 )£ ক্রেতার আয় পরিবর্তনের ফলেও চাহিদ। পরিবতিত হয়। 
কাহাঁরও ষর্দি আয় বাডে অথচ জিনিসের দাম যদি সমান থাঁকে, তবে সে 
হয়ত পূর্বাপেক্ষা বেশি, জিনিন কিনিতে পারে। আমাদের আধিক অবস্থা 
উন্নত হইলে আমরা মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির জন্থ বেশি খরচ করি, আর 
পাধারণ থাছ্যের জন্য আয়ের কম অংশ খরচ করি। অর্থাৎ আয় পরিবতিত 
হইলে কোন কোন জিনিমের চাঁহিদ! পরিবতিত হয়। ইহাকে চাহিদার 
আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদা পরিবর্তনের. হার এবং আয় 
পরিবর্তনের হারের অন্ুপাতকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা৷ বলে। 





চাহিদ1-রেখার বৈশিষ্ট্য ১৩৭, 


চাহিদ। পরিবর্তনের হার 
আঁয়-পরিবর্তনের হার 

আয়গত স্থিতিস্থাপকত। হিসাব করার সময় আমর! সেই জিনিস এবং 
অন্যান্তি সব জিনিসের দাম সমান আছে ধরিয়া! লই । সাধারণতঃ আয়গত 
স্থিতিস্থাপকতা৷ ধনাত্মক, অর্থাৎ ক্রেতার আয় বাঁড়িলে সে বেশি পরিমাণে 
জিনিস কেনে । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা খণাত্মক 
হয়। অর্থাৎ আয় বাঁড়িলে ক্রেতা কম জিনিস কেনে । “নিয়স্তরের” জিনিসের 
বেলায় একথা! খাটে । অপরপক্ষে আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার! যদি আয়ের 
পূর্বাপেক্ষা বেশি অংশ বায় করে, তবে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা এককের 
অধিক । সাধারণত: বিলাস দ্রব্যের বেলায় একথা খাটে । 

চাহিদার ক্রুস্‌ স্থিতিস্থাপকত (01995-6195610115 ০€ 061279100 ) 5 
ছুইটি জিনিসের চাহিদার এমন যোগাযোগ থাকিতে পারে যে একটির দাম 
পরিবতিত হইলে অপরটির দাম সমান থাকিলেও তাহার চাহিদা পরিবন্তিত 
হয়। অন্য জিনিসের দাম পরিবর্তনের ফলে একটি জিনিসের চাহিদার 
পরিবর্তনকে ক্রস্‌ স্থিতিস্থাপকত। ব1 (01935-5195610105 ) বলে। -এর 
চাহিদা পরিবর্তনের হার ও ৬-এর দাম পরিবর্তনের হারের অহ্থপাতকে 


01995-618,5010115 বলে । 


হরর ১-এর চাহিদা পরিবর্তনের হার 
স্থতিস্থাপকতা। » ___--ী? 
্ ৬-এর দাম পরিবর্তনের : হার 


দুইটি জিনিস সম্যক অন্কল্প হইলে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদ। 
বাড়ে। যেমন, কফির দাম বাঁড়িলে, চায়ের দামও বাড়ে । পক্ষান্তরে দুইটি 
জিনিস যদি সহ-ভোগ্য (10106 05209170 ) হয়, যেমন রুটি ও মাখন, তবে 
রুটির দাম কমিলে মাখনের দাম বাঁড়িতে পারে। রুটির দাম কমিলে রুটির 
বিক্রয় বাঁড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাখনের বিক্রয়ও বাড়িবে। আবার রুটির 
দাম বাড়িলে রুটির বিক্রয় কমিবে এবং তাহার ফলে মাখনের চাহিদ1 কমিবে। 
অন্ুকল্প জিনিসের ক্রস্‌ স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক, সহ-ভোগ্য জিনিসের ক্রস 
স্থিতিস্বাপকত। খণাত্মক ৷ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বক্তব্য 
(701017611006655 01:0115 218561010% ০৫? 061009100 )£ আমর 
চাহিদার তিন প্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথ! বলিয়াছি, যথা--এক. 





আয়-স্থিতিস্বাপকতা - 


১৩৮ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


স্থিতিস্থাপকতা, অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিগ্কাপকতা এবং অপেক্ষাকৃত কম 
স্থিতিস্থাপকতা। আরও ছুই প্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলা প্রয়োজন_ 
পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা৷ এবং পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা। দামের সামান্য পরিবর্তনের 
ফলে যর্দি চাহিদীর অনীম পরিবর্তন হয় তবে তাহাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
চাহিদা! বলে। পরস্ত দামের যাহাই পরিবর্তন হউক ন! কেন চাহিদা যদি 
সমান থাকে তবে তাহাকে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। একটি রেখা 
১১নং চিত্রের দ্বারা পূর্ণ স্থিতিস্থীপকতা৷ বোঝান যায়। ১২নং চিত্রের রেখা! 
পুর্ণ অস্থিতিস্থাপকতাহীন চাহিদা বোঝাইতেছে । 
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১২ নং চিত্ত 


চাহিদা-রেখার বৈশিষ্ট্য ১৩৯ 


এ যাবৎ আমরা ব্যক্তিগত চাহিদার তালিক এবং শিল্পের মোট চাহিদার 
তালিকা আলোচনা করিয়াছি। এক্প চাহিদার তাঁলিক! সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
হইতে পারে না। যেহেতু আমাদের আয় সীমাবদ্ধ, আমরা কোন জিনিস 
অপরিমিত পরিমাণে কিনিতে পারি না। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
একটি বিক্রেতার চাহিদা-রেখ। পূর্ণ স্ষিতিস্থাপক। শিল্পের প্রকৃতি এবং 
চাহিদা-রেখাঁর সম্পর্কের কথা এবার আমর] আলো চন! কাঁরব। 

বিক্রেতা চাহিদা-রেখা (11791101091: 5611573 6118110 
০৮1৮০): শিল্পের চাহিদা-বরেখা অথব। মোট চাহিদা-রেখার দ্বার] বিভিন্ন 
দামে কি পরিমাণ জিনিস হইবে ইহা! বোঝা যাঁয়। ইহা! মোট উৎপাদনের 
এবং মোট চাহিদার পরিমাণ স্থচন। করে। সমস্ত বিক্রেত। সমবেত ভাবে 
কত জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে তাহাই মোট চাহিদ!-রেখ। হইতে বোঝা! 
ষায়। কিন্তু একজন বিক্রেতা কত জিনিন বিক্রয় করিতে পারিবে ভাহা। 
ইহার দ্বারা বোঝ! যাইবে না। অবশ্য মোট বিক্রয়ের পরিমাণ যদি বেশি হয় 
তবে একজন বিক্রেতা হয়ত বেশি বিক্রয় করিতে করিবে। কিন্তু মোট 
বিক্রয়ের কত অংশ একজন বিরুয় করিবে তাহ বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
চাহিদা-রেখার উপর নির্ভর করে। একজন বিক্রেতা মোট উৎপাদনের কত 
অংশ বিক্রয় করিবে তাহা এই রেখ হইতে বুঝিতে পার যায়। ব্যক্তিগত 
চাহিদা-রেখ! অংশত শিল্পের চাহিদা-রেথ। এবং প্রতিযোগিতার প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করে। শিল্পের চাহিদা-রেখা দেওয়া থাকিলে, ব্যক্তিগত 
চাহিদা-রেথার স্থিতিস্থাপকত। প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। 

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটি অবস্থার কথ! কল্পন। কর। যায়। একদ্দিকে 
অনেক বিক্রেতা একই জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে পুণ 
প্রতিযোগিতা বলে। অথব। অনেক বিক্রেত৷ কিন্ত প্রত্যেকে তিন্ন ধরনের 
(৫1651:57019150 ) জিনিল বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে একাধি- 
কারিক প্রতিযোগিত। ( 000100190911510 00321051180) বলে। অথবা 
একজন বিক্রেতা থাকিতে পারে । ইহাকে একাঁধিকার বা একচেটিয়। 
কারবার বলে। 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাঁজারে অনেক বিক্রেতা আছে এবং তাহারা সকলে 
একই জিনিস বিক্রয় করে। প্রত্যেক বিক্রেতা মোট উত্পাদনের সামান্য অংশ 
বিক্রয় করে। সুতরাং দাম না কমাইয়াও সে তাহার উৎপাদিত সমস্ত পণ্য 


১৪০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


বাজীর চলিত দীমে বিক্রয় করিতে পারে । যদি সে বাজারের দাম অপেক্ষা 
বেশি দাম চায় তবে সে কিছুই বিক্রয় করিতে পারিবে না। «কন না 
ক্ষেতার! অন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে কম দামে জিনিস কিনিবে যদি 
সে বাজারের চেয়ে কম দর্ঁমে বিক্রয় করে তবে সব ক্রেতা তাহার নিকট 
আসিবে এবং সে যাহা উত্পাদন করিয়াছে সবই বিক্রয় হইবে। স্থতরাং 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক । 
কিন্ত শিল্পের মোট চাহিদা-রেখ। অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে । "যেমন গমের 
মোট চাঁহিদা-রেখ! অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু গম বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা- 
রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। 

পূর্ণ একাধিকারের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মাত্র একজন এবং সে এমন জিনিস 
বিক্রয় করে যাহাঁর অন্থকল্প নাই। ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা ও শিল্পের 
চাঁহিদা-রেখা এক্ষেত্রে সমান এবং এই বেখ। অস্থিতিস্থাপক হওয়াই সম্ভব, 
কেন না অন্ুকল্প বস্ত পাঁওয়। কষ্টকর। 

একাধিকারিক প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা অনেক, কিন্তু ভিন্ন ধরনের 
জিনিস বিক্রয় করে এবং জিনিসগুলি পরস্পরের সমান না হইলেও প্রায় 
অন্থকল্প। স্ৃতরাং প্রত্যেক বিক্রেতার কিছু কিছু একচেটিয়! ক্ষমত। আছে। 
সে একটু দাম বাঁড়াইলেও সব ক্রেতা তাহাকে ছাড়িয়া যাঁয় না। এখানে 
ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখ। পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নহে। এই রেখা সাধারণতঃ দক্ষিণে 
নীচের দিকে নামিবে। ক্রেতাদের ঘি একটি বিক্রেতার জিনিসের প্রতি বিশেষ 
মোহ থাকে, তবে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। 

বাজারে বিক্রেতার সংখ্য। কম হইলে প্রত্যেকেই মোট যোগানের একটি 
বড় অংশ বিক্রয় করিতেছে । অপরের উপর তাহার কার্ষের প্রভাবের কথা 
ছাঁড়িয়। দিলেও প্রত্যেক বিক্রেতা জানে যে তাহাকে বেশি বিক্রয় করিতে 
হইলে দাম কমাইতে হইবে । আবার ঘদি সে একটু বেশি দাম লইবার চেষ্টা 
করে তবে প্রতিযোগীরা খরিদ্দার ভাঙ্গাইয়া লইবার চেষ্টা! করিতে পারে-_ 
বিশেষতঃ যদি তাঁহার! দাম ন। বাঁড়ায়। কিন্তু যদি সে অনেক বিজ্ঞাপন দিয়! 
তাহার তৈয়ারি জিনিস বাঁজারের সের! এই বিশ্বাস ক্রেতাদ্দের মনে জল্গাইতে 
পারে তবে দাম সামান্ বাড়াইলেও ক্রেতারা সেই জিনিস হয়ত আগের 
মতই কিনিবে। এইব্প হইলে দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদা খুব বেশি 
পরিবতিত হইবে ন| এবং ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার স্থিতিষ্বাপকত! কম হইবে । 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
চাহিদা-রেখ। 


€109108%100. 097৮9 ) 


পূর্বের অধ্যায়ে চাহিদা-রেখা সম্বন্ধে কিছু আলোচন! হইয়াছে ॥ 
সাধারণভাবে চাহিদ1-রেখ! অর্থাৎ কোন জিনিসের চাহিদা জিনিসটি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কমিয়! যায়। ইহ! কেন হয়? অনেকের মতে ইহার প্রধান 
কারণ হাসমান উপষোগের নিয়ম | 

ভ্রাসমান উপযোগের নিয়ম (152৮7 ০ 017111115171115 06111 ) 
আকাঙ্খিত জিনিল একটিও ন। থাকিলে ইহার চাহি! বেশি হয়। কিন্তু ইহ! 
কিছু কিছু পরিমাণ ব| নংখ্যায় পাইবার পর আরও পাইবার আকাত্খ। ও 
চাহিদ। কমিতে থাকে । এই সাধারণ ঘটনার উপরেই হ্রাসমান উপযোগের 
নিয়ম গঠিত হইয়াছে । এই নিয়মে বলে যে জিনিসের উপযোগ সেই জিনিস 
আমাদের কতখানি আছে ইহাঁর উপর নির্ভর করে, এবং যত বেশি জিনিস 
পাই ততই ইহার উপযোগ কমিতে থাকে । 

কোন জিনিসের জন্ত লোকে যে দাম দিতে রাজী আছে তাহা হইতে 
পরোক্ষভাবে জিনিসটির উপযোগ মাপা যায়। ধর, একজন লোক এক 
জোড়া জুতার জন্য ১৬২ টাকা দিতে রাজী আছে। অর্থাৎ জু জোড়াটি 
হইতে সে ১৬২ টাকার পরিমাণ উপযোগ পাইবার আশা করে। দ্বিতীয় 
জোড়া হইতে কম উপযোগ পাইবে, সুতরাং সে কম টাক দিবে। ধর, 
সে দ্বিতীয় জোড়ার জন্য ১৪২ টাঁক1 দিতে চাহিতেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় জোড়। 
হইতে সে ১৪২ টাঁকা পরিমাণ উপযোগ পাইবে । একই কারণে সে 
তৃতীয় জোড়ার জন্য'১০২ টাক! দিবে। অর্থাৎ সে তৃতীয় জোড়া হইতে 
১০২ টাক! পরিমাণ উপযোগ পাইবে । এইভাবে লোকটি যত জুতা 
কিনিবে ক্রমশঃ ততই জুতার জন্য কম দাঁম দিতে চাহিবে। অবশেষে এমন 
এক সময় আসিবে যখন সে আর জুতা কিনিবে না। সে শেষ যে জুতা- 
জোড়াটি কিনিতেছে ইহাকে প্রাস্তিক সংখ্য| বলে এবং প্রান্তিক সংখ্যা 
হইতে যে উপযোগ পাওয়া ষায়, ইহাকে প্রান্তিক উপযোগ (21951517591 
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00111) বলে। ধর, সেমাত্র তিন জোড়া জুতা কিনিল। তাহা হইলে 
জুতার প্রান্তিক উপযোগ ১০২ টাঁকা। আমরা হ্বাীসমান উপযোগের নিয়ম 
এইভাঁবেও বলিতে পারি £__ 

কোঁন লোকের নিকট একটি জিনিসের পরিমাণ যত 'বাড়ে জিনিসটির 
প্রান্তিক উপযোগও ততই কমিয়। যায়। 





১৩নং চিত্র 


এই রেখা-চিত্র দ্বার! নিয়মটি ব্যাখ্যা কর। যায়। 0৩ অক্ষটিতে আমরা 
জিনিসের সংখ্য। মাপিতেছি এবং 0৬ অক্ষে লোকে যে দাম দিতে প্রস্তুত 
ইহা মাপিতেছি। ০04 জোড়ার জন্য ক্রেতা 44 দাম দিবে এবং 
জোড়ার জন্য 3:3' দাম দিবে, কেন না 2 জোড়ার উপযোগ ০04 জোড়ার 
উপযোগের চেয়ে কম। 730 জোড়ার জন্য লোকটি ০০ এবং ০7) জোড়ার 
জগ্ত [)1)' দাম দিবে । যত বেশি জোঁড়। জুতা সে কিনিবে ততই সেকম 
দাম দ্িবে। 4১/13/0440, বিন্দুগুলি যোগ কৰিলে যে বক্ররেখা! পাওয়া যাইবে 
ইহার দ্বারা হ্াসমান উপষোগের নিয়ুমটি বোঝা যাইবে-_এই রেখ। 
নিম্নগামী | 

নিয়মটির বাতিক্রম (1411019.0109115 06 006 12৮) 2 এই নিয়মটি 
বলিবাঁর সময় আমরা ধরিয়া! লই যে, যে লোক সম্বন্ধে কথ! হইতেছে ইতিমধ্যে 
তাহার স্বভাব অথবা রুচির কোন পরিত্তন ঘটে নাই। সুতরাং ভাল গান 


১৪৪ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


যত শোন] যায, গান শোনার ইচ্ছা তত বাড়িতে পারে। যত মদ খাওয়। 
হয়, মছ্যপানের ইচ্ছ। তত বাড়িতে পারে। এ গুলি কি হ্রাসমান উপ্গুঁযোগের 
মিয়মের যথার্থ ব্যতিক্রম নয়? কারণ ইতিমধ্যে লোকটির শ্বভাঁব ও রুচি 
পরিবতিত হইয়াছে । কোন সময়ে লোকের রুচি ও ম্বভাব স্থির থাকিলে 
তবেই উপযোগ হাঁসের নিয়ম বহাল থাকে । 

দ্বিতীয় জিনিসটি উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার হওয়া চাই । পরিমাণ যদি 
অতি ক্ষুদ্র হয় তবে প্রথম প্রথম উপযোগ ন! কমিয়৷ বাড়িতে পারে। 
অল্পদিনের ছুটিতে কেহ হয়ত পূর্ণ বিশ্রীম পাইল না, সে যদি দ্বিগুণ ছুটি পায় 
তবে হয়ত দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বিশ্রাম পাইতে পারে । ছোট গ্রাসে জল 
দিলে তৃষ্ নিবারণ হয় না। সেখানে দ্বিতীয় গ্লাস জলের উপযোগ কম ন। 
হইয়া বেশি হইতে পারে। এইগুলি যথার্থ ব্যতিক্রম নহে। ঠিকমত 
পরিমাঁণে জিনিস লইলে সাধারণত: উপযোগ কমে । 

এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাহাদের প্রান্তিক উপযোগ সংখ্যাবৃদ্ধির 
সঙ্গে কমে না। দুর্লভ বস্ত অথবা স্ট্যাম্প সংগ্রাহক যত দুর্লত বস্ত অথব৷ 
স্ট্যাম্প পাইবে ততই সে পাইতে চাহিবে। কিন্তু ৬1:157এর মতে সম্পূর্ণ 
সেটকে (55) একটি ইউনিট ধরিলে ইহ প্রকৃত ব্যতিক্রম নহে। যেমন, 
যদি একই ধরনের ছুইটি মুক্তা থাকে তবে ছুইটিকে এক ইউনিট ধরিতে 
হইবে। এই ইউনিটের সহিত অতিরিক্ত মুক্তা যোগ করিলে মুক্তার উপযোগ 
হাস পাইবে । 

সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির নিকট একটি জিনিসের প্রাস্তিক উপযোগ 
তাঁহার নিকট সেই জিনিসটি কত পরিমাণ আছে ইহার উপর নির্ভর করে। 
কিন্ত কোঁন কোন ক্ষেত্রে অন্ত লোৌকের নিকট ইহা! কতটা! আছে ইহার 
উপরেও জ্িনিসটির প্রান্তিক উপযোগ নির্ভর করে। টেলিফোনের ব্যবহার 
যত বাড়ে আমার নিকট টেলিফোনের উপযোগও তত বাড়ে। কিন্ত 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জিনিসটির ব্যবহার ব। প্রচার একই থাকিলে 
ইহার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট তাহার উপযোগ কমিয়। 
যাইবে। যেমন টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা স্থির থাকিলে আমি 
প্রথম টেলিফোন হইতে যে উপযোগ পাইব আর একটি টেলিফোন হইতে 
হার অনেক কম উপষোগ পাইব। 

এই সমস্ত ব্যতিক্রম থাঁক। সত্বেও নিয়মটিকে পর্ব প্রযোজ্য বল!' ষায়। 
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"চাহিদার নিয়মের ভিত্তি হিসাবে এই নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন চাহিদা-রেখা 
নিম্নগামী হয় তাহা ইহার দ্বার বোঝা যায়। 

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (০61 ৪8115 ৪ম 
10218510281 00110) 2 কোন জিনিসের সব কয়টি সংখ্য। বা পরিমাপ 
হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় ইহাকে জিনিসটির মোট উপযষোগ বলে। 
সবগুলি জিনিস হারাঁইলে ষে মোট উপযোগ হারাই ইহাকে মোট উপযোগ 
বসে। মে আঁর একটি জিনিস ষদি ক্রয় করে এবং তাহা হইতে ষে উপযোগ 
পায় ইহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। জুতার কথাই ধরা যধাক। একজন 
লোক ছইজোড়৷ জুতা কিনিল। জুতার মোট উপযোগ ১৬২+ ১৪২. ৩০২. 
টাকা। সে ষদ্দি আর এক জোড়৷ জুতা কেনে তবে জুতার মোট উপষোগ 
১০২ টাকা হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক অথবা শেষ জুতা জোড়ার উপযোগ 
১০২ টাঁকা। জিনিসের দাম মোট উপযোগের সমান নয়, প্রান্তিক উপষোগের 
সমান। যতক্ষণ ন! প্রান্তিক উপষোগ দামের সমান হয় ততক্ষণ লোকে 
জিনিসটি কেনে । কোন জিনিসের, ধর, চায়ের মোট উপযোগ কত সেকথ। 
কেহ জানিতে চায় না, সে হিপাব কেহ করেও না। কিন্তু প্রান্তিক 
উপযোগের ধারণা আমর! ঠদনন্দিন সকল কার্ষেই প্রয়োগ করি। ক্রেতা 
কিনিতে কিনিতে কোথায় থামিবে ইহাই তাহার সমন্তা। কোথাও না 
কোখাও তাহাকে কেন। শেষ করিতে হইবে । সেই শেষ রেখা টানিতে 
গেলেই একটি বেশি কিনিবে কি কম কিনিবে এ সমস্যার সমাধান তাহাকে 
করিতে হয়। শেষে সে এক জায়গায় আসিয়া থামে-- ইহাই ক্রয়ের 
প্রাস্তলীম! । মনে রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক উপষোগ শেষ ইউনিটের 
উপযোগ নয়। একটি বেশি অথবা কম ইউনিটের উপযষোগকেই প্রান্তিক 
উপযষোগ বলে। কারণ ইউনিটগুলির আকারগত কোন প্রভেদ নাই। 

প্রান্তিক উপযোগের গুরুত্ব ( [019010002০৫ 01161797810 ) £ 
জিনিসের দাম ইহার প্রাস্তিক উপযোগের সমান হয়। ক্রেত৷ জিনিসটি যত 
কিনিতে থাকিবে, তাহার নিকট ইহার উপযোগ ততই কমিতে থাকে । 
যখন প্রান্তিক উপযোগ দামের সঙ্গে সমান হয়, সে তখন আর বেশি জিনিস 
কিনিবে না। স্থৃতরাং মূল্যতত্বে প্রাঁস্তিক উপযোগের গুরুত্ব আছে। 

প্রান্তিক উপযোগ মুল্য নির্ধারণ করে এ কথ। অনেক সময়ে বল হয়। 
কিন্তু ইহ! সত্য নহে। প্রাস্তিক উপযোগের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় না, 

১৩ র্‌ 


১৪৬ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


বরঞ্চ প্রান্তিক উপযোগ ও মুল্য উভয়ই মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা 
নির্ধারিত হয়। চাহিদা-রেখ! যে বিন্দুতে যোৌগান-রেখা! ছেদ করে ৫দখানে 
মুল্য ও প্রাস্তিক উপযোগ ছুইই-স্থির হয়। প্রান্তিক উপযোগ মূল্য স্থির 
করে ন1, পরজ্ত তাহাও মূল্য যোগান ও চাহিদার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বার! 
স্থিরীকৃত হয় ।” 

প্রান্তিক ইউনিটের দ্বার দাম স্থির হয় না ইহা! অবশ্ত সত্য। কিন্তু 
প্রান্তিক ইউনিট কিংবা যে কোন ইউনিট ন। থাকিলে দাম অন্ত রকম হইত। 
একথ। অন্ত যে কোন ইউনিট সম্বন্ধে খাটে, কেনন! ইউনিটগুলির মধ্যে কোঁন 
পার্থক্য নাই। প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ বা ব্যয় যুল্য স্থির করে না। 
মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘর! মুল্য স্থির হয়। বরঞ্, প্রান্তিক 
ইউনিটের অবস্থান মোট চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। মনে কর, 
ষে একটি নৌকা ৯ জন লোক বহন করিতে পারে এবং তাহাতে * জন 
ষাত্রীই আছে। ধর, আর একজন লোক তাহার উপর লাফাইয়৷ পড়িল 
এবং ফলে নৌকাটি ডুবিয়! গেল। একথ। বলিলে ভূল হইবে যে. কেবলমাত্র 
দশম ব্যক্তির ওজনের ফলেই নৌকাটি ডূবিয়া গেল। আসলে পূর্বের নয় 
জনের ওজনের সহিত দশম ব্যক্তির ওজন যোগ হওয়াতে নৌকাটি ডুবিয়াছে। 
তেমনি প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ দ্বারা দাম স্থির হয় না। পরস্ত অন্ত 
ইউনিটগুলির উপযোগ এবং প্রান্তিক ইউনিটের উপযোগ দাম স্থির করে। 
মোট চাহিদা ও মোট যোগান প্রান্তিক ইউনিট ও মূল্য ছুই-ই স্থির করে। 
অবশ্ত এ কথার ম্বার৷ ইহু। প্রমাণ হয় না যে, মূলের উপর প্রাস্তিক ইউনিটের 
কিছুমাত্র প্রভাব নাই। অন্যান্ত ইউনিটের মত প্রান্তিক ইউনিটও মোট 
যোগানের একাংশ । স্থতরাং মূল্যের উপর ইহার কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই 
আছে। প্রান্তিক ক্রেতা অথব! বিক্রেতা ন| থাকিলে মুল্য অন্ত রকম হইত, 
কারণ সেক্ষেত্রে মোট চাহিদ1 অথব! যোগান ভিন্ন পরিমাণ হইত। 

প্রান্তিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব এই ষে প্রান্তেই চাহিদা ও যোগান শক্তির 
পরিবর্তন ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। যে ঘটনা দ্বারা মূল্য পরিবতিত 
হয় ইহার ক্রিয়। প্রান্তেই ভাল বোঝা যায়। কৃষিজাত পণ্যের দাম কমিলে 
প্রাস্তিক জমিতে, অর্থাৎ ঘে জমিতে দাঁম ও উৎ্পাঁদনব্যয় সমান, সেখানে 


প্রথমে চাষ বন্ধ হইয়া যায় । হ্ৃতরাং আমরা সব সময়ে প্রান্তিক ইউনিটের 


কথ! আলোচন। করি। 


রঃ 


চাহিদা-রেখা ১৪৭ 


একটি বিকল্প তত্ব (4 300361629 606০ ) 

অধ্যাপক [101:9, 41152 প্রমুখ পণ্ডিতের! প্রীস্তিক উপযোগিতামূলক 
বিশ্লেষণের সমালোচনা! করিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই আলোচনায় ধরিয়া' 
লওয়। হইয়াছে যে ক্রেতা অন্যান্য জিনিদ হইতে আলাদাভাবে জিনিসটির 
উপষোগ ঠিক করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য নহে । অন্রান্ত বনু 
জিনিসের সঙ্গে সামপ্তস্য করিয়া! জিনিসের উপযোগ স্থির করা হয়। হিতীয়তঃ, 
এই তত্ব ধরিয়। লইয়াছে যে উপযোগ মাপা ষায়। কিন্তু ইহ! সব সমস 
সম্ভব হয় না। এইজন্য 71015 বলেন ষে, মানুষের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে 
দেখা যায় যে, সে হয়ত কয়েকটি বস্তর একটি বিশেষ সমন্বয় অপেক্ষা অন্ত 
সমন্বয় পছন্দ করে। উপযোগ ব। সন্তষ্ির পরিমাণ সম্বদ্ধে কোন মন্কমান না 
করিষা আমর! যদি শুধু এই বিষয়টি লইয়া বিচার করি তাহা হইলেই যথেষ্ট 
হইবে। মুল্যতত্ব এইভাঁবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে অনেক কম সংখ্যক . 
অচ্ছমানের প্রয়োজন হইবে | 

প্রান্তিক পক্ষপাতনীতি (1006 006০5 ০0৫ 71021817791 0166 
91106) ধর, একজন লোক কিছু অর্থ দিয়! কয়েকটি জিনিস কিনিভে 
চায়। তাহার জীবনযাত্রার মান অন্কযায়ী সে কতকগুলি জিনিস কেনে । 
সময়ে সময়ে সে তাহার ব্যয়ের পরিবর্তন করে কোন একটি দিকে বেশি 
খরচ করে, আবার কোন দিকে খরচ কমায়। সে ভ্্ব্যগুলির বিভিন্ন সমন্বয়ের 
ভুলনামুলক বিচার করিয়া দেখে। 

এই লোকটি তাহার টাঁক নানাভাবে খরচ করিতে পারে। সে বাসের 
পয়স। বাচাইয়! সপরিবারে দিনেমা দেখিতে পারে, অথব! পোষাকের খরচ 
কিছু কমাইয়! জন্মদিনে স্ত্রীকে উপহার দিতে পারে। খরচ করার এইসৰ 
বিভিন্ন উপায়গুলি সে বিচার করিয়া দেখে এবং একটি সিদ্ধান্ত স্থির করে। 
এই দিদ্ধান্তের ফলে দেখা যায় সে হয়ত বেশি 93 এবং কম 4 কিনিল। &. 
এবং ৪র উপযোগিতা না মাপিয়াও আমর] বলিতে পারি 'ষে সে এর চেয়ে £ 
বেশি পছন্দ করে। যদি দেখি যে, সে 9র জন্য ১৭২ টাকা বেশি এবং এ 
জন্য ১০২ টাঁক! কম খরচ করিতেছে, তবে শুধু বলিব যে সে ১০২ টাকার এর 
চেয়ে ১০২ টাকার 7 বেশি পছন্দ করিতেছে । এই কথা বলিবার সুবিধা! 
এই যে তাহা! হইলে 4 ও 3 হইতে সে কতটুকু পরিমাণ উপযোগ ভোগ করে 
ইহু! নির্ণয় কর! প্রয়োজন হয় ন|। 


১৪৮ অর্থশাস্ত্র পরিচয় 


এই পরিবর্তন করার পর ধদি সে আর কোন পরিবর্তন করিতে না চায় 
তবে বলিতে হইবে যে আরও ১০২ টাকার 4 এবং ১০২ টাঁকার ০ তাহার 
কাছে সমান এবং এর স্থলে 3 কেনা তাহার কাছে আর লাভজনক নহে। 
এই দুইটি বস্তর কেনা-বেচ। সম্পর্কে সে প্রান্তপীমায় আসিয়। পৌছিয়াছে। 
বিনিময়ের প্রান্তিক হার (01591511791 71966 0£519961010101) ) 2 
উপরের উদ্বাহরণে দেখিয়াছি যে, প্রথমে লোঁকটি ১০২ টাঁকাঁর এর চেয়ে 
১০২ টাকার 3 পছন্দ করিয়াছে । কিন্তু এই বিনিময়ের পর তাহার পছন্দ 
পরিবতিত হইল । 13র সংখ্যা বাড়াইবার ফলে ৪র প্রতি তাহার আকাজ্া 
বা পছন্দ কমিল এবং 4.র সংখ্যা কমার ফলে 4র আকাজ্জা বা পছন্দ বাডিল। 
পছন্দের এই পরিবর্তন এমন হইল যে মে আর বর বদলে 3 বিনিময় করিতে 
বাঁজী নহে । এই অবস্থায় প্রতি ইউনিট 4 এবং ৪র প্রতি তাহার পছন্দ 
সমান বলিতে হইবে । ছুইটি জিনিসের পছন্দ যখন সমান হয়, তখন এই 
ঘইটি জিনিসের অন্রপাতকে বিনিময়ের প্রান্তিক হার (1২5) বলে। 
অতি অল্প পরিমাণ ছুইটি জিনিস ষখন সমান পছন্দ হয়, তখন তাহাঁদের 
অন্ুপাঁতকে বিনিময়ের প্রান্তিক হার বলে। এর এক ইউনিট সে যতটুকু 
পছন্দ করে এর যতগুলি ইউনিট তাহার সমান, ইহাকে এর পরিবর্তে টর 
বিনিময়ের প্রান্তিক হার বলে। উপরোক্ত উদ্দাহরণে ১০২ টাকার যূল্যে 
4 ও এর পছন্দ সমান ধর! হইয়াছে । ঘি এক ইউনিট 4র দাম ২২ টাকা 
এবং প্রতি ইউনিট £৪র দাম «২ টাঁকা হয় তবে এ ব্যক্তির নিকট ৫টি & 
২টি 2র সমান । এর পরিবর্তে বর 
৫4. 


৫ 
বিনিময়ের প্রান্তিক হার - অর্থাৎ ্ 


[3 এবং এর দামের অন্থপাঁত »*$। &র পরিবর্তে ৪র বিনিময়ের প্রাস্তিক 
হার তাহাদের দামের অন্পাতের সঙ্গে সমান অর্থাৎ £ | এর পরিবর্তে র 
এক 4 1র দাম 
একটি £র সহিত ঘতটি টি সমান পছন্দ এর দাম 
বিনিময়ের প্রান্তিক হার (10177170101513106 01211051180 01 
85056100619)  উপযোগতত্বে বলে ষে লোকে একটি জিনিস যত পায়, 
সেই জিনিসটি আরও পাইবার আকাঙ্ষা ততই কমিয়া যায়। এই তত্বের । 
পরিবর্তে বিনিময়ের হাঁসমান প্রাস্তিকহার তত্ব বিবৃত করা হয়। একটি 


বিনিময়ের প্রান্তিক হার - 


চাহিদা রেখা ১৪৯ 


লোঁঞের কাছে ফত বেশি 2 এবং যত কম 4 থাঁকে, ততই এব তুলনায় 
অতিরিক্ত একটি 73র জন্য তাহার আকাজ্ষ! কম হইবে। অর্থাৎ একটি জিনিস 
যত পাওয়া যায়, অন্য জিনিসের পরিবর্তে, সেই জিনিসটির বিনিময়ের , 
প্রীস্তিকহার তত কমিতে থাকে । 4র পরিবর্তে যত 7 পাওয়া যায়, ততই 
4র পরিবর্তে 2র বিনিময়ের প্রীত্তিকহার কম হয়। এর পরিবর্তে 9র 
বিনিময়ের প্রাস্তিকহাঁর কম হয়। 4র পরিবর্তে ৪র বিনিময়হার যখন 
€ হয়, তখন ৫এর পরিবর্তে ২৪ দিবে কিনা সে বিষয়ে সে উদাসীন হয়। 
কিন্ত একবাঁর « ঞর পরিবর্তে ২ 0 পাইলে, সে আর ২ টির জন্য ৫ 4. দিতে 
চাঁহিবে না । কেনন তাহার নিকট 4র সংখ্যা কমার ফলে 4র প্রতি 
তাহার পছন্দ বাঁড়িয়াছে; এবং 3র সংখ্যা বাড়ার ফলে 9র প্রতি তাহার 
পছন্দ কমিয়াছে। ৫ 4. ত্যাগ করার ষে ক্ষতি তাহা২ 7 দ্বারা পূরণ 
হইবে না। কিন্তু সে হয়ত ৩ এর পরিবর্তে আরও ২টি 9 পাইলে সম্ভব 
হইবে । এইক্ষেত্রে তাহার কাছে ৩ 4 আর ২ সমান ; £র পরিবর্তে 
চর বিনিময়ের প্রাস্তিকহার $। অর্থাৎ জিনিসের সংখ্যা যত বাড়ে, অন্য 
জিনিসের পরিবর্তে এ জিনিনটি বিনিময়ের প্রান্তিকহাঁর তত কমে । 
প্রাস্তিক উপযোগ তত্বের এই বিশ্লেষণ বাস্তববাদী । উপযোগ তত্বের 
মত আমর এই কথ। বলি না যে একটি জিনিসের চাহিদা! শুধু এ জিনিসটি 
পাওয়ার আকাজ্ষার উপর নির্ভর করে। পরস্ত এই তত্ব খোলাখুলিভাবে 
স্বীকার করে ষে, শুধু এ জিনিসটির নহে অন্যান্ত জিনিস পাওয়ার আকাজ্ষার 
উপরেও ইহাঁর চাহিদা নির্ভর করে। 
,২ভোগ্োদ্ত্ত তত্ব (106 ০০০০106 0 00105011)6175 50109105 ) 2 
হাসমান উপযোগ তত্ব হইতে ভোগোছত্ তত্ব জানা যায়। কোন জিনিসের 
যে দাম আমরা দিই তাহা উহার প্রাস্তিক উপযোগের সমান--মোট 
উপযোগের নছে। কেবলমাত্র প্রান্তিক ইউনিটের উপযষোগ দামের সমান 
হয়। কিন্তু অন্ত যে ইউনিট সে কিনিয়াছে তাহা হইতে মে উদ্বত্ব উপযোগ' 
পায়। কারণ এ ইউনিটগুলির জন্ত সে আরও বেশি দাম দিতে প্রস্তত ছিল। 
ক্রেতা যে মোট উপযোগ বা! তৃপ্তি পায় গুবং দাম দিতে গিয়া যে ক্ষতি 
/ম্বীকার করে ইহার পার্থকাকে ভোগহত বলে। হুঁহা উ্ত্ত তৃপ্তি? যে 
জিনিসগুলি পাওয়া ঘায় ইহাদের উপযোগ এবং বিনিময়ে যে জিনিসগুলি 
দিতে হয় ইহাদের উপযোগের পার্থক্য এই উদ্বৃত্তের সমান । ণ 





১৫৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


বিষয়টি ভাঁল করিয়া বোবাঁর জন্য পূর্বের জুতার উদীহরণটি দেওয়া 
ষাইতে পারে। প্রথম জুতা জোড়া হইতে লোকটি ২০২ টাঁকশর সমান 
'উপষোগ বোধ করে। দ্বিতীয়টি হইতে ১৬২ টাঁকা উপযোগ পাইধে আঁশ! 
করে। তৃতীয়টি হইতে ১০২ টাক। অতিরিক্ত উপযোগ আশা করে। ধর, 
সে মাত্র তিন জোড। জুতা কিনিল। প্রতিযোগিতার বাজারে একাধিক দাম 
খাকিতে পারে না। স্থৃতরাঁং সব জোড়াগুলির জন্ত সে প্রাস্তিক জোড়ার 
বাদাম অর্থাৎ ১০২ টাকা দিবে। সে তিন জোড়ার জন্য মোঁট (১০৩) 
অর্থাৎ ৩০২ টাঁক! দ্িবে। কিন্তু তিন জোড়া জূতা হইতে সে ১০+১৬+১* 
- ৪৬২ টাঁকার সমান উপযোগ পাইতেছে। স্তরাং সে ৪৬ - ৩০২--১৬৬ 
টাকার সমান উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইতেছে। অতএব ভোক্তার উদ্বৃত্ত - মোট 
উপযোগ (দাম » ব্রীত জিনিসের সংখ্য। )। 
১ওনং চিত্রে ভোগোদত্ের পরিমাণ দেখান হুইয়াছে। এই চিত্রে 0প্রর 
উপর দাম অথবা উপষোগ এবং 95 এর উপর পরিমাণ ব৷ সংখ্যা মাপা 





6 ৮ 


১৪নং চিত্ত 
হইয়াছে। ০4 পরিমাণের জন্য একজন লোক 4.4. মূল্য দিতে প্রস্তুত 
অর্থাৎ সে অন্ততঃ 04১44 পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশ! করে। অন্যথ। 
সে ১4ঘাম দিবে না। 4র জন্ত সে 3173 ঘাম দিবে । অর্থাৎ 43 
হইতে সে 4734. “পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে। 70র জন্য ০০ 
প্রাম দিতে প্রস্তত, অর্থাৎ 3008” পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে। 


্ 


ণ চাহিদা রেখা ১৫১ 


| ত্র, সে 0১ 40 এবং 730 এই তিনটি জিনিস ০০ দামে কিনিল। এই 
ভিনটির জন্ত সে মোট ০000৮ (অর্থাৎ 004 00/) পরিমাণ টাক। 
খরচ করিল। স্থতরাঁং সে 04, 4 এবং ৪০ হইতে 7/ ০4 ৮, 
পরিমাণ উদ্বৃত্ত তৃষণ্ডি পাইল। 

11215917911 এর মতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ আমাদের পারিপাশ্থিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। আধুনিক উন্নত সমাজে অনেক জিনিস সস্তায় 
তৈয়ারি হয় এবং কম দামে বিক্রয় হয়; কিন্তু সেইগুলি হইতে অনেক বেশি 
তৃপ্তি পাই, কিন্তু অনুন্নত সমাজে উদ্ধত্ত তৃপ্তি খুব বেশি নাও হইতে পারে। 

ভোগোছ্ত্ত তত্বের অনুবিধা (70160001653 ০? 01625902176 
0011950101615 901915 ) একটি জিনিস হইতে কত ভোগোছ্ত্ত পাওয়! 
স্বাইতে পারে ইহ! নির্ণয়ের কয়েকটি অহ্ৃবিধা আছে । প্রথমতঃ, খরচ বেশি 
অথবা কম হইলেও টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে, অথবা অতি অল্প 
পরিমাণ কমে এইবূপ একটি অনুমান আমাদের করিয়। নিতে হইবে । কোন 
জিনিদ কেনার খরচ মোট আয়ের অতি সামান্ত অংশ হইলে এই কথ! বলা 
চলে। কিন্তু কোন জিনিসের জন্য আয়ের একটি মোট] অংশ ব্যয় করিতে 
হইলে টাকার প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তন হইবে এবং ফলে ভোগোদ্.ত্ের 
হিসাবে ভূল হইবে । 

সেইজন্য এই তত্ব সর্বত্র প্রষোজ্য নহে। এই সমালোচনার উত্তরে 
অধ্যাপক [15151791] বলিয়াছেন যে, অন্যান্য অর্থনৈতিক আলোচনাস্তে 
এই অক্থৃবিধ! দেখা যায়। স্থৃতরাং ইহা শুধু উদ্বৃত্ত তৃপ্তি তত্বের বিশেষ ক্রুটি 
ইহা! মনে করার কোন কারণ নাই। 

য*ছং- 1085 এই অস্থৃবিধ! দূর করিবার একটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। 
জিনিসের দাম কমিলে লোকের সেই পরিমাণ আয় বাড়িয়াছে--এ কথা 
বলা যায়। [71০15 এর মতে উদ্ৃত্ত তৃপ্তি এই বধিত আয়ের মত। ধর, 
একজন লোক ২৫ নয়া পয়সা জোড়া দরে ৪ জোড়া! কমল। লেবু কিনিল। 
লেবুর দাম কমিয়৷ যদি ১৯ নয়] পয়স! হয়, তবে তাহার ২৪ নয়! পয়সা লাভ 
হুয়, এই ২৪ নয়! পয়স! দিয়! সে অন্ত জিনিস কিনিতে পারে । সম্ভবতঃ কমলা 
লেবুর দাম কমার ফলে মে লেবুই বেশি কিনিবে এবং অন্ত জিনিস কম 
কিনিবে। যাইহোক আমরা বলিতে পারি যে, লেবুর দাম কমার ফলে 
ব্তাহার উদ্ত্ত তৃপ্তি ২৪ নয়! পয়লার কম হুইবে ন]। 


১৫২ অর্থশাস্্-পরিচয় 


বাঁজাঁর দর হইতে উদ্ৃত্ত তৃথ্থির পরিমাণ হিসাবের আর একটি: অস্থবিধ 
আছে। কারণ বাজারে ধনীদরিদ্র সব রকমের লোক আছে । *১২ টাঁক। 
খরচ করিতে ধনীর য! কষ্ট হয়, দরিদ্রের তাঁর চেয়ে অনেক বেশি “কষ্ট হয়। 
শুধু তাহাই নহে। আয় সমান হইলেও লোকদের রুচির ভেদ থাঁকিবে। 
একটি জিনিস একজনের কাছে খুব প্রিয়, সুতরাং সে ইহার জগ্ অন্তের চেয়ে 
বেশি দাম দিতে রাজী আছে, অথব| অন্য লোকের সমান দাম দিয়াও সে 
ইহা হইতে বেশি তৃপ্তি পাইতে পারে। ইহার জন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লেক 
বাজারে একই দাম দিয়! জিনিস কিনিতেছে বলিয়! যে তাহার একই পরিমাপ 
তৃপ্তি লাভ করিতেছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই! সুতরাং বাজারে 
কোন একটি জিনিস হইতে মোঁট কতটুকু উদ্ত্ত তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে ইহা! 
নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এই সব অস্থবিধা থাকা সত্বেও উদ্বত্ব তৃঞ্কি মাপা 
যায়। কারণ, বাজারে ধনীদরিন্র সকল শ্রেণীর বু লোক থাকে, তাহাদের 
গড়পড়তা হিসাবে এইরূপ ব্যক্তিগত রুচি ও ধনের পার্থক্য চাঁপ! পড়িয়া যাঁয়। 

আর একটি অস্থৃবিধা এই যে চাহিদ।-বেখার প্রথম অংশটি সম্পূর্ণ 
আশনুমানিক। জিনিসটি একেবারে না পাঁওয়। গেলে কত দাম আমরা দিতে 
রাজী আছি ইহা! বলা খুব শক্ত । কারণ এইরূপ অবস্থায় আমাদের খুব কম 
সময়ে পড়িতে হয়। যদি বাজারে মাত্র একজোড়া জুতা থাকে, তবে ইহার 
জন্য একজন লোক কত দাম দিতে বাজী আছে তাহা কেবল অনুমান কর! 
যায়, সঠিক বল! যায় না। প্রচলিত দামের কাছাকাছি না হইলে চাহিদা মূল্য 
সঠিক বলা শক্ত । যেমন কমল! লেবুর দাম ২৫ নয়। পয়সার স্থলে ১৯ নয় 
পয়সা হয় তবে আমরা কতট! বেশি লেবু কিনিব ইহ] বলা শক্ত নয়। কিন্তু 
বাজারে মাত্র একজোড়। লেবু আছে এবং ইহার জন্য আমরা কত দাম দিতে 
রাজী আছি-_ইহু! সব সময়ে বলা যাঁয় না। ইহ একটি বড় অস্থবিধ। সন্দেহ 
নাই। কিন্ত সাধারণতঃ প্রচলিত দামের চেয়ে দাম একটু বাঁড়িলে কা 
কমিলে মোট তৃপ্সি কি পরিমাণে কমে বা বাঁড়ে তাহাই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়। দাম অল্প বাড়িলে বা কমিলে ভোগোছুত্তের উপর কি প্রতিকিয়া 
ছয় আমর] ইহাই জানিতে চাই,। চাহিদ-মূল্যের তালিক। যতই ভ্রমাতআক, 
হউক না কেন তাহা এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট । 

উদ্ধত তৃপ্তি তত্বের কোন প্রয়োজন আছে কিন! সেবিষয়ে অধ্যাপক 
1২201001507 সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। *১০০ পাউও বাৎসরিক আয়ের 


চাহিদা-বরেখ। ১৫৩, 


উপযোগ ১০০৭ পাউগ্ডের সম্নান একথা বলিয়। ল/ভ কি?” তাহার মতে" 
এই তত্টি অর্থহীন। একথা কিন্তু ঠিক নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে কি 
পরিমাণে সুবিধা আমর! পাই তাহা এই তত্বের দ্বারা সহজে বোবা যায়,। 
বর্তমান অবস্থার সহিত অতীতের অথব। এদেশের অবস্থার সহিত অন্য দেশের 
অবস্থার তুলন! করা যায়। 1191:51191] বলিয়াছেন লগ্ডন ও মধ্যমাক্রিকার' 
অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা এই তত্বের দ্বারা সহজে বোঝা যায়। অনেক 
কিছু স্ৃবিধ1*লগুনে পাওয়া যায়, যাহ! মধ্যআফ্রিকায় পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং আমবা বলিতে পারি যে একজন লোঁক ১০০ পাঁউণ্ডে যে সমস্ত 
জিনিস ও সুবিধা দরে পাইবে ইহা! মধ্য-আফ্রিকাঁয় অন্ততঃ এক হাজার পাউগ্ড 
খরচ করিলে হয়ত মিলিতে পারে। অর্থাৎ লণ্তনে ১০০ পাউগ্ডের ভোগোছত্ত 
মধ্য-আফ্রিকার হাজার পাউণ্ডের ভোগোছ্ুত্তের সমন হইতে পারে। মনে 
রাখিতে হইবে যে সাধারণত: আয়ের মোট উপযষোগ আমর! জানিতে চাই 
না| অল্প পরিমাণ দাম পরিবতিত হইলে ইহ1কি পরিমাঁণ পরিবত্তিত হয় 
তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। এইজন্য এই তত্বের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা! 
বহিয়াছে। 

উদ্ধত তৃপ্তি সঠিক ভাবে মাপা না গেলেও তত্বটি অমূলক নয়। ইহা 
অন্তমান মূলকও নয়, অসত্যও নয়। যদিও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলি অথবা বিলাসদ্রব্য হইতে উদ্বত্ত তৃপ্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু 
জীবনের সত্যকারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হইতে যে উদ্ধত তৃত্তি পাওয়া 
যায় সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

তন্বটির প্রয়োজনীয়ত! (117601501081 2110 13120610921] 0611) 01. 
(17৩ ০০:10) 2 এই তত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দাম তৃপ্ডি 
বা উপযোগের সুচনা করে ন।। লবণ ইত্যাদি সাধারণ ব্যবহাধ জিনিসগুলির' 
ব্যবহারমূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য আছে এবং এই তত্বের সাহায়্যে 
পার্থক্যের পরিমাণ মাঁপিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, এই্‌ তত্বের সাহাষ্যে এক ' 
দেশের আয় অর্থাৎ একজন লোক যে পরিমাণ উপযষোগ পায় তাহ অন্য 
দেশের লোকের আয়ের সহিত তৃলন$ কর! যায়। অথবা বর্তমান আয়ের 
সহিত অতীতের আয়ের তুলন! করা যায়। তৃতীয়তঃ, ইহা একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীর কাজে লাগে । সে এমন উচ্চ দাম ধার্য করিতে পারে যে, ব্রেতাঁর। 
কোন উৎত্ত তৃপ্তি পাইবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিবাদ” 


১৫৪ অর্থশান্্-পরিচয় 


অথব। সরকারী হস্তক্ষেপের ভয় আছে । ক্থতরাঁং একচেটিয়। ব্যবপায় রক্ষার 
জন্য সে দা কমাইয়! ক্রেতাদের উদ্ছত্ত তৃপ্তি দেওয়া ভাল মনে করিতে 
পাঁরে। জনসাধারণের স্থবিধা অথবা ভবিস্তৎ ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য বাঁধিয়া 
সে দাম কমাইতে উদ্বদ্ধ হইপে। দাম কমাইলে ক্রেতারা জিনিসটি বেশি 
পরিমাঁণে ব্যবহার করিবে এবং চাহিদা বাড়িবে। চতুর্থতঃ, 119151191] 
বলিয়াছেন ষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধাকে উদ্বত্ত ভোগ বল! ষায়। 
পঞ্চমতঃ, কর সম্পকিত আলোচনায় এই তত্বটির বিশেষ গুরুত্ব আছে । লবণ 
অথবা চিনির উপর মনকরা কয়েক আন ট্যাক্স বসাইলে উদ্ধৃত তৃপ্তি কি 
পরিমীণ কমিবে তাহা হইতে এই তত্বের সাহায্যে অর্থমচিব মহাশয় সহজে 
জানিতে পারেন। যদি জিনিসটি বর্তমান উত্পাদনের নিয়ম অন্থসারে 
উৎপাদিত হয় তবে ষত ট্যাক্স বাড়িয়াছে ইহাঁর চেয়ে দাম বেশি বাড়িবেঃ 
আর যদি হ্রাসমান উত্পাদনের নিয়ম অন্রপারে তৈয়ারি হয় তবে যত ট্যাক্স 
বাড়িয়াছে ইহার চেয়ে দাম কম বাড়িবে। স্থতরাং প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রের চেয়ে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির ক্ষতি বেশি হইবে । আপাতদৃষ্টিতে অন্ঠান্ত 
বিষয় সমান হইলে দ্বিতীয় প্রকারের ট্যাক্স প্রথম প্রকার ট্যাক্সের চেয়ে 
ভাল। সরকারী সাহাষ্যের বেলায় ঠিক বিপরীত । স্থতরাঁং অনেক জটিল 
অর্থ নৈতিক সমস্যার সহিত এই তত্ব জড়িত এবং ইহার দ্বারা অনেক সত্য 
আবিষ্কার করা ষায়। 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 


যোগানের অবস্থা এবং উৎপাদন ব্যয় 
(008108110785 01 ৯0199159170 0056 ০0 19000061028) 


যোগানের স্থিতিস্থাপকত। (15155010105 01 900015 ) 2 চাহিদার 
স্থিতিস্বাপকতাঁর মত যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও আলোচন! করিতে হইবে। 
কোন জিনিসের দাম অতি সামান্ত বাড়িলে বা কমিলে ষোগান যে পরিমাণে 
পরিবতিত হয় ইহাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ বলে। দাম পরিবর্তনের 
ফলে সব জিনিসের যোগান একই হারে পরিবত্তিত হয় ন।। কোন কোন 
জিনিসের যোগান বহুল পরিমাণে পরিবতিত হয়। এইক্ষেত্রে জিনিসটির 
যোগান স্থিতিস্থাপক বল! হয়। আবার দাম সামান্ত বাড়া-কমার ফলে 
বি ষোগান খুব সামান্যই পরিবতিত হয়, তবে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক 
'ষোগান বলে। 

কি কি জিনিসের উপর ষোগাঁনের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে? 
জিনিসটির প্রকৃতি অর্থাৎ বস্তটি স্থায়ী কি অস্থায়ী ইত্যাদির উপর যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা নির্ভর করে। ছুধ, মাছ, তাজ! তরিতরকারী 
প্রভৃতির মত যে সব জিনিস সহজে নষ্ট হইয়া যায় ইহাদের ষোগান 
অস্থিতিস্বাপক। কেননা পচিয়৷ যাঁওয়ার পূর্বেই এগুলি বিক্রয় করিতে 
হয়। এই অর্থে শ্রমের যোগানও অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু ঘে জিনিস 
স্থায়ী, ইহার বর্তমান দাম কম মনে হইলে বিক্রেতা ইহা বেশি করিয়। মজুত 
বাঁখিতে পারে। স্ৃতরাং ইহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
যে জিনিস বেশি পরিমাণে উৎপাদন করিতে গেলে উতৎ্পাদনব্যয় বেশি হস, 
ইহার যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা । এক্ষেত্রে দাম একটু 
বাড়িলেও বধিত উত্পাদনব্যয় হইতে হয়ত কম থাকিবে । হুতরাং যোগান * 
বাড়িবে না । সাধারণতঃ, ইহ1। কৃষি এবং খনিজ পদার্থ-_যেখানে হাসমান 
উৎপাদনের নিয়ম খাটে.--সেইক্ষেত্রে এই বিষয় প্রযোজ্য । এই নব জিনিসের 
ধোগান সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক হয় । তৃতীয়তঃ, বর্ধধান উৎপাদনের নিয়ম 
(19 01100162510 16651775 ) অস্মারে জিনিসটি উত্পাদন করা সম্ভব 
হইলে ইহার যোগান স্থিতিস্থাপক হয় । চাহিদ। বাড়ার ফলে ষদি দাম বাড়ে, 
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তবে উৎপাদকদের প্রচুর লাভ হইবে, কেননা অধিক উৎপাঁদনের ফলে 
. উতৎ্পাদনব্যয় কমিবে। যনে রাখিতে হইবে যে, ষদি বর্ধমান উৎপাদ্ভনের 
নিয়ম খাটে তবে দাম কমিলে যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে । ঝেঁঁসনা 
উত্পাদকেরা পূর্বের মত উত্পাদন করিবে, না৷ হইলে উতপাদনব্যয় বাড়িয়। 
যাইবে । অবশেষে উৎপাঁদনপদ্ধতির উপরও ষোগান কিছুট। নির্ভর করে। 
উৎপাদনের পদ্ধতি যদি সহজ হয়, বেশি যন্ত্রপাতির যদি প্রয়োজন ন] হয়, 
তাহা হইলে সহজে চাহিদ। ও যোগামের সামঞ্জস্য করা যাঁয়। “কিন্ত জটিল 
ষন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইলে চাহিদা ও যোগানের সামপ্ুস্য করা হয়ত সম্ভব 
নাও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে ষোগান অস্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাঁবন৷ বেশি। 

উ্পীর্নব্যয় (0০5 ০? [01090101101 ) 2 উৎপাদন বাঁড়াইলে 
উৎপাদনব্যয় কমে কি বাড়ে ইহার উপর যোগানের স্থিতিস্থাপকত। অনেকটা 
নির্ভর করে । একটি ফার্ম কত জিনিস তৈয়ারি করিবে তাহা উতৎ্পাঁদনব্যয় 
এবং জিনিসটির দামের উপর নির্ভর করে। 

উৎপাদন ব্যয় বলিলে আমরা কি বুঝি ? একটি জিনিস তৈয়ারি করিতে 
গেলে ইহার জন্য কিছু ব্যয় করিতে হয়। যেমন যন্ত্রপাতি বসান, কাঁচা মাল 
কেনা, মজুরী দেওয়] ইত্যাদির বাবদ ব্যয়। বিভিন্ন উপকরণকে উৎপাদনের 
কাঁজে লাগাইতে ষে টাকা খরচ হয় তাহাই উৎপাদন ব্যয়। ইহার মধ্যে 
(১) কাচা! মালের দাম, (২) মজুরী ও বেতন, (৩) নিয়োজিত মূলধনের 
সদ, (৪) বাঁড়িঘরের খাজনা, (৫) বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়- 
ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয়, (৬) পরিচালকদের লাভ, (৭) অন্যান্য ব্যবসায় 
সংক্রান্ত খরচ (ষেমন বিক্রয়ের খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ ইত্যাদি) এবং 
(৮) কর ইত্যাদি ধরা হয়। যে সমস্ত উপকরণ কোম্পানী কেনে এবং 
দাম দেয় কেবল সেইগুলিই ঘষে ব্যয়ের অন্তর্গত তাহা নয়। যে সমস্ত 
উপকরণের জন্য দাম দিতে হয় না, অথচ ব্যবহার কর! হয় সেগুলির 
আরোপিত (10150 ) মূল্যও মোট ব্যয়ের অন্তর্গত। পরিচালক ঘদি 
নিজেই মালিক হয়, তবে তাহার আরোপিত বেতন মালিকের জমির 
আরোপিত খাজন! এবং তাহার নিয়োজিত মূলধনের স্থদ এই হিসাঁবের মধ্যে 
ধরিতে হইবে । 

প্রাথমিক বা পরিবত নীয় (6:1585 0: চ5:15015 ) এবং অন্যুপুরক 
বা অপরিবর্তনীয় (5001015296110515% 01 960) ব্যয় যে ফে: 


যষোগানের অবস্থা এবং উৎপাদনব্যয় ১৫৭ 


বিষয়ের জন্ত উৎপাঁদনবায় হয় ইহ! বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে কতকগুলি 
বায়ের পরিমাণ উৎপাদন বাড়া-কমাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাডে ও কমে । আবার 
কতকগুলি বিষয়ের ব্যয় উত্পাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না! । 
উৎপাদন কম হউক কি বেশি হউক এই ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ একই থাকে। 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যয় বাড়ে ও কমে 
ইহাকে প্রাথমিক বা৷ পরিবর্তনীয় ব্যয় বল] হয়।* উৎপাদনের পরিমাঁণের 
পবিবঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যয়ের পরিবর্তন হয়। উৎপাদন বাড়াইতে 
গেলে বেশি পরিমাণে কাচামীল কিনিতে হইবে, আরে! বেশি সংখ্যায় শ্রমিক 
নিয়োগ করিতে হইবে । সুতরাং এই বাঁবদ ষে ব্যয় কর! হয় ইহা উত্পাদনের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন কারণে সাময়িকভাবে যদি উৎপাদন 
বন্ধ রাখিতে হয় তবে এই বাবদ ব্যয়ও থাকে না। 

উৎপাদ্দন কম হউক কিংব! বেশি হউক ষে ব্যয়ের পরিমাণ একই থাকে 
তাহাকে অপরিবর্তনীয় বায় বলে ।, উৎপাদন সাঁময়িকভাঁবে বন্ধ করিলেও 
এই ব্যয় টানিয়৷ যাইতে হয়। ব্যবসায়ীর! ইহাকে (0৮57115920. ০0935 ) 
বলেন । " সাধারণতঃ খাজনা, দীর্ঘমেয়াদী কর্জের হুদ, ক্ষয়ক্ষতির বাবদ ধার্য 
ব্যয়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ইত্যা্দিকে' অপরিবর্তনীয় ব্যয় এবং 
অতিরিক্ত শ্রমিকদের মজুরী, কাচামালের দাম, আলো ও শক্তি ইত্যাদির 
জন্য ব্যয়ের আধকাংশকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। 

এই ছুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কোন পার্থক্য করা 
যায় না। আবার এই ছুই-এর পাথক্য অনেক সময়েই কোম্পানীর নীতির 
উপর নির্ভর করে। যদি শ্রমিকদের সহিত কোম্পানীর পাঁচ বৎসরের জন্য 
নিয়োগের চুক্তি থাকে, তবে উৎপাদন না করিলেও তাহাদের বেতন দিতে 
হইবে । তখন শ্রমিকের মজুরী বাবদ ব্যয়কে অপরিবর্তমীয় ব্যয় বলিতে হইবে । 

এমন কথ। উঠিতে পারে যে মোট ব্যয়কে এই ভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ. 
করিবার কোন সার্থকতা আছে কি? অল্প সময়ের বাজারে জিনিসের মৃল্য 
কিতাঁবে নিরূপিত হয় ইহা ঠিকমত আলোচনা! করিতে হইলে মেট ব্যয়কে 
এইকপ পৃথকভাবে দেখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে । বাজারে সাময়িকভাবে 
জিনিসের চাহিদা বেশি অথবা কম হইতে পাঁরে। যদি কোন কারণে চাহিদা 
কমিয়া যায় তবে পূর্বে ষে দামে জিনিস বিক্রয় কর। সম্ভব হইয়াছিল এখন . 
আর তাহা করা যাইবে না। এ অবর্ায় বিক্রেতা কত দাম পাইলে জিনিস 
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বিক্রয় করিবে? ধর, জিনিসটির মোট উৎপাঁদনব্যয় ২২ টাঁকা। ইহার 
মধ্যে প্রাথমিক বা পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ ১২ টাকা ও বাকীটা সমস্তই 
অন্গুপূরক ব। অপরিবর্তনীয় ব্যয়। বাজারের অবস্থ৷ এমন নয় যে জিনিঠাটির 
জন্য, কোন ক্রেতা ২২ টাক! দাম দিতে রাজী আছে। কোন পাইকারী 
খরিদ্দার হয়ত দেড় টাকা দামে জিনিসগুলি কিনিতে চাহিতেছে। এখন 
উৎপাদক দেড় টাকা দামে জিনিলটি বিক্রয় করিতে রাজী হইবে কি? দেড় 
টাকায় বিক্রয় করিলে তাহার মোট ব্যয়ের সব টাক! উঠিবে লা । জিনিস 
প্রতি আট আন লোকসান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে যদি এই অর্ডার 
ন| নেয় তবে হয়ত তাহাকে কারখানার কাঁজ বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহ! 
করিলে অবশ্য পরিবর্তনীয় বায় বাবদ কোন টাকা খরচ হইবে না। কিন্ত 
কারখান। একেবারে বন্ধ না করা পর্যস্ত তাহাকে অপরিবর্তনীয় ব্যয় বাবদ 
টাক1 খরচ করিয়া] যাইতে হইবে। কাঁরখান। একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া 
সমীচীন নয়। কারণ বাজারের এই মন্দাবস্থ। সাময়িক । কিছুদিন পরেই 
হয়ত আবার চাহিদা! বাঁড়িয়! যাঁইবে। কাজেই সাময়িক ভাঁবে চাহিদ! 
কমিলেই কারখান] বন্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারখান। বরাবরের 
জন্য বন্ধ না করিলে মালিককে অপরিবর্তনীয় ব্যয় বাবদ ধর, মাসে মাঁসে 
হাজার টাকা খরচ করিতে হয় । সে যদি দেড় টাক দামে ১০০টি জিনিস 
তৈয়ারির অর্ডার নেয় তবে পবিবর্তনীয় বায় সমস্ত মিটাইয়াও ৫০০. টাকা 
হাতে থাকিনে এবং ইহ] দ্রিয়। অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের কিছুট। মিটান ষাইবে। 
অর্থাৎ যেখানে মাসে ওভারহেড ব্যয় বারদ ১০০০২ টাকা লাগিত সেখানে 
মাত্র ₹**২ টাক! ঘর হইতে লোকসান দিতে হইবে। অর্ডার ন! নিলে 
মাসে হাজার টাকাই ঘর হইতে দিতে হইত। আর অর্ডার নিলে মাসে 
৫০০২ টাকা দ্রেতে হইবে । সুতরাং দাম ধোট উতৎপাদনব্যয়ের সমান না 
হইলেও জিনিসটি তৈয়ারির অর্ডার নেওয়াই তাহার পক্ষে উচিত হুইবে ।. 
আর কিছু না হোক, ইহাতে তাহার লোকপান যে কম হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সাময়িকভাবে বাজার মন্দা উপস্থিত হইলে কত কম দামেও জিনিস 
টতয়ারির অর্ডার নেওয়! ঠিক হইকে ইহা জানিতে হইলে পরিবর্তনীয় ও. 
ওভারহছেড ব্যয়ের পার্থক্য বুঝিতে হুইবে। বাজার মন্দার জন্য ভাল দাম 
পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত এমন দাম পাওয়া যায় যাহা 
পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা কিছু বেশি ততক্ষণ অর্ডার নেওয়াই ভাল। কারণ' 
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তাহাতে ওভারহেড ব্যয়ের অন্ততঃ কিছু অংশ তোল! যাইবে ও লোকসানেক্র 
পরিমাণ কম হুইবে। অবশ্য এই অবস্থায় দাম যতই হউক, পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের নীচে নামিবে না। বরং পরিবর্তশীয় ব্যয়ের কিছু উপবে পধস্ত 
থাকিবে।« 

বাজার খারাপ দেখিলে লোকে সাময়িক লোকসান স্বীকার করে । কিন্ত 
দীর্ঘকাল কেহু লোকসান দিয় ব্যবসায় করে না বা করিতে পারে না। 
দীর্ঘকাল ধরিয়াও যদি চাহিদার অবস্থ। এত খারাপ থাকে যে দাম মোট 
উৎপাদনব্যয়ের নীচেই রহিয়! যায় তবে কারখান। একদম বন্ধ করিয়! 
দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । স্থৃতরাং দীর্ঘকাঁলীন বাজারে জিনিসের দাম মোঁট 
উৎপাদনব্যয়ের সমান থাকিবে । অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের কথ। ধরিলে মোট 
উৎপাদনব্যয়কে এই ভাগে ভাগ করার কোন প্রয়োজন নাই। বরং একথ। 
বল! চলে যে দীর্ঘকালীন বাজারে মোট উৎপাঁদনব্যয়ই পরিবর্তনীয় বায় 
( 81] ০0508 216 19110750955 )1 আমর] দেখিয়াছি যে দাম যতই 
কম হউক ন!| কেন অন্তত পরিবর্তমীয় বায়ের সমান থাকিবে । কোন 
অবস্থাতেই জিনিসের দাম পরিবর্তনীয় ব্যয়ের নীচে নামিবে না। দীর্ঘকালীন 
বাজাঁবে জিনিসের দাম মোট উতৎপাদনব্যয়ের নীচে নামিলে উৎপাদন বদ্ধ 
হইবে । অর্থাৎ দাম মোট উত্পাদনব্যয়ের নীচে নামিতে পারে না। 
স্থতরাং দীর্ঘকালীন বাজারে মোট উতপাদনব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং 
জিনিসের দাম মোট উৎপাদ্নব্যয়ের শীচে নামিবে ন|। 

গড়পড়তা অপরিবর্তনীয় এবং পরিবতনীয় ব্যয় (4%5188€ 
5:67 ০০১ 2110 9৪118191005 )2 মোট অপরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট 


8২৬6 হি 855 
61750 
০০57 


860 
গু. ০১1৮৬ 
১৫নং চিত্র 
উৎপাগনের পরিমাণ দিয় ভাগ করিলে গড়পড়তা৷ অপবিবর্তনীয় ব্যয় এবং 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উত্পাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে: 


১৬৩ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


"গড়পড়তা পরিবর্তনীয় ব্যয় পাওয়া যায় । উৎপাদন এবং মোট ব্যয়ের সম্পর্ক 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে এই পার্থক্য জান] প্রয়োজন । 

_ উৎপাদন বাড়াইলে গড়পড়ত। অপরিবর্তনীয় ব্যয় ক্রমশঃ কমিতে থাকে । 
অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের সংজ্ঞা হইতেই ইহা বোঝা যায় যে, উৎপাদন বাড়ার 
ফলে এই ধরনের ব্যয় বাড়ে না। ধর, একটি কোম্পানীর অপরিবর্তনীয় ব্যয় 
১০০০২ টাঁকা। অর্থাৎ কোম্পানী ১০০ বা ২০০টি জিনিস যাহাই তেয়ারি 
করুক ন| কেন অপরিবর্তনীয় ব্যয় ১০০০২ টাকাই থাকিবে । যখন মোট 
উৎপাদন ১০০ তখন গড়পড়তা অপরিবর্তনীয় ব্যয় (১০০০ -১০০ ) ১' 
টাকা । যখন মোট উৎপাদন ২০০ তখন গড়পড়তা অপরিবর্তনীয় ব্যয় € 
টাকা করিয় পড়ে । 

গড়পড়তা। পরিবর্তনশীল ব্যয় (মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে মোট উৎপাদন 
দিয়। ভাঁগ করিলে যাহ] পাওয়। যায়) প্রথম প্রথম উত্পাদন বাড়ার সঙ্গে 
8৮ ৭802 /৬/০ 


৬//১ 158৮ 
০০০০ 


৬. ০৮7৮৬ 
১৬নং 'চত্র 

সঙ্গে কমিতে পারে। সাধারণতঃ একটি কোম্পানী নিদিষ্ট পরিমাণ উত্পাদন 
করিতে পারে। ধর। যাক, সে ইহাঁর চেয়ে অনেক কখ উতৎপাঁদন করিতেছে । 
তখন উৎপাদন যে হারে বাড়ে, গড়পড়তা পরিবর্তনীয় ব্যয় ইহার চেয়ে কম 
হারে বাড়ে। যদি উত্পাদন শতকরা ১০২ হিসাবে বাড়ে, তবে গড়পড়তা 
পরিবর্তনীয় ব্যয় (4৬০) হয়ত শতকরা € বাঁড়ে। অর্থাৎ এঁ (বিশেষ 

উৎপাদনের চেয়ে কম উৎপাদন হইল 4৬০ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কমে। 
ইহার কারণ এই যে যখন উৎপাঁদন এত কম হয়, তখন হয়ত নিযুক্ত 
শ্রমিককে সব সময়ে কাজ দেওয়া সম্ভব হয় না। অতএব এই অবস্থায় 
প্রথমের দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই শ্রমিকের সংখ্য। বাড়াইতে হয় ন|। 
কিন্ত একবার কারখানার পূর্ণ উৎপাদন অবস্থায় পৌছাইলে উৎপাদন বৃদ্ধির 
হারের চেয়ে গড়পড়ত৷ পরিবর্তনশীল ব্যয়ের হার বেশি হুইবে। হয়ত 


যোগানের অবস্থা! এবং উতৎপাঁদনব্যয় ১৬১ 


€কাম্পানীকে কম কর্মদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে। স্থতবাং পুর্ণ 
উৎপাদন অবস্থায় পৌছাঁইলে গড়পড়তা! পরিবর্তনীয় ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির 
ফলে বাড়িবে। এই অবঞ্॥ একটি সমতল 0-আকৃতি রেখার দ্বারা বোঝান 
ষায়। | 

গড়পড়ত! মোট ব্যয় ( £,551855 60968] ০956) 2 €মাট ব্যয়কে 
মোট উৎপাদন দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা মোট ব্যয় পাঁওয়। যায়। মোট 
ব্যয় পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের যোগফলের সমান । স্থতরাঁং 
4১10 25 ঞ১70 +&৬ ০. 

উৎপাদনের পরিমাণ এবং গড়পড়তা৷ মোট ব্যয়ের সম্পর্ককি? আমর! 
জানি যে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়পড়ত। অপরিবর্তনীয় ব্যয় ক্রমশঃ কষে; 
কিন্ত পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, পরে বাড়িতে পারে। সুতরাং গড়পড়তা! 
পরিবর্তণীয় ব্যয় যতক্ষণ না বাড়িতে শুর করে লেই পর্যস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির 
ফলে গড়পড়তা মোট ব্যয় কমিবে। ইহার পরেও গড়পড়তা! মোট ব্যয় 
কমিতে পারে যদি গড়পড়তা অপরিবর্তমীয় ব্যয় হাসের হার পরিবর্তনীয় ব্যয় 
বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। অবশেষে গড়পড়তা পাঁরবর্তনীয় ব্যয়বৃদ্ধির 
হার অপরিবর্তনীয় ব্যয় হাসের চেয়ে বেশি হইবে । তখন গড়পড়তা মোট 
ব্যয় বাড়িতে থাকিবে । ইহ! প্রথমে আন্তে আস্তে, পরে ভ্রতগতিতে 
বাড়িবে। মুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে গড়পড়তা 
উৎপাদনব্যয় হয়ত কমিতে পারে । পরে ইহ বাড়িতে শুরু করিবে এবং 
ক্রমে বেশি হারে বাড়িতে থাকিবে। 

প্রান্তিক ব্যয় (11951511091 ০০9) ৪ একটি ইউনিট বেশি উৎপাদন 
করিলে মোট উৎপাদনব্যয় ষত বাড়ে ইহাকে জিনিসটির প্রান্তিক ব্যয় বলে। 
ধর, ২টি জিনিস তৈয়ারি করার মোট ব্যয় ১৩৮ টাকা এবং ৩টি জিনিস 
তৈয়ারি করার ব্যয় ১৫৩ টাকা। স্থতরাং তৃতীয় ইউনিট তৈয়ারি করার 
প্রাস্তিক ব্যয় ১৫ টাকা । মোট উৎ্পাদনব্যয়ের পরিব্র্তনকে প্রাস্তিক ব্যয় 
বলে, গড়পড়তা মোট ব্যয়ের অথবা গড়পড়তা অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের 
পরিবর্তনকে নছে। যেহেতু উৎপাদন বাঁড়িলেও অপরিবর্ভনীয় ব্যয় বাড়ে না, 
ক্ৃতরাং প্রান্তিক ব্যয় অর্থে শুধু পারবর্তনীয় ব্যয়ের পরিবর্তনকে বোঝায় 
কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় ও গড়পড়তা৷ পরিবর্তনীয় ব্যয় ষে এক নয় তাহা পূর্বের 
তালিকা হইতে বোঝ! যাইবে । তৃতীয় ইউনিটের প্রাস্তিক ব্যয় ১৫ টাকা, 

১১ 


১৬২ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


কিন্ত উহার গড়পড়ত। পরিবর্তনীয় বায় ১৮ টাকা। মোট পরিবর্তনীয় 
ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়! ভাঁগ করিলে গড়পড়তা! পরিবর্তনীয় আয় পাওয়। 
যায়) আর একটি বেশি জিনিস উৎপাদন করিতে মোট পরিবর্তনীয় ব্য থে 
পরিমাণ বাড়িয়াছে ইহাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। 


এই বিষয়টি নীচের তালিকায় বোঝান হইয়াছে । 
অল্পমেয়াদী ব্যয় এবং উৎপাদন 
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মোট মোট গড়পড়তা | গড়পড়তা | গড়পড়ত। রাড 
উৎপাদন ; অপরিবত নীয় [পরিবত'দীয় | অপরিবর্তনীয় |পরিবতর্নীয়; মোট ্ 
বায় বায় বায় বায় ব্যয় বয় 
১. ; ১০২ টাক! 1২২ টাকা; ১০২ টাক ]২২ টাক11১২২ টাকা | 
১১২৯০ আদল ৮ 02555৮0৩৮12 ৮টি টিনা] ০2১25 
২ ১০ . ৩৮7 ৫ ঠ ১.৯ ৮ ৬৯ * 1১৮ টাক] 
ররর ্ ] 
স্প - পাশ পি ০ ই ০ হুল প্রি টাচ চে ॥ 
৯৬] ১৩ ্ ৫৩ স ৬৯৩ ঠট ১০৮ ০৭ ৫*১ 9) ১৫ ১] ৃ 
৪ ৯০ রি ৬৪ ৮ | ২৫ £ ১৬ % 5515 ১১১ % ॥ 
সা বত বা 
€ ১৩ রী ৭৫ ২০ ১৫ ৩৫ ১০ 1 
দিররসারার না ূ 2 72-242-4555-4824 | 
৬ টি ৯৬” | ১৬ 5 ১৬ % 1৩২৮ 1২১৪ 
৭ ১০ ১ ১২৮ 51১1৪ % 1১৮ ৮ 1 তি ৮1 তাই ১ ূ 
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গড়পড়তা ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সম্বন্ধ (61600. ৮6562 
৪০:৪5 2110. 1191:109] ০০96) উপরের তালিকায় দেখ! যাঁয় যে ষষ্ঠ 
ইউনিট পর্যস্ত প্রাস্তিক ব্যয় গড়পড়তা মোট ব্যয়ের চেয়ে কম । আর অষ্টম 
ইউনিটের পর প্রান্তিক ব্যয় গড়পড়তা মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি। সপ্তম 
ইউনিট পর্যস্ত গড়পড়ত৷ মোট ব্যয় হ্রাস পাইতেছে। কিন্ত তারপর ইহ 


যোগানের অবস্থ। ও উৎপাদনব্যয় ১৬৩ 


ক্র্শঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থতরাং প্রাস্তিক ব্যয় যতক্ষণ গড়পড়ত| মোট ব্যয়ের 
চেয়ে কম, ততক্ষণ গড়পড়তা মোট ব্যয় কমিবে। কিন্ত প্রান্তিক ব্যয় 
গড়পড়তা মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি হইলে গড়পড়ত। মোট ব্যয় বাঁড়িভে, 
থাকিবে। পরের রেখাচিত্রে ভাহাই বোঝান হইয়াছে । 


৫০05৭ 0৬ 


০ ০৮/1176)1 
১৭নং চিত্র 


যতক্ষণ গড়পড়তা মোট ব্যয় ক্রমশ: কমিতেছে, ততক্ষণ প্রাদ্ভিক ব্যন্- 
রেখা গড়পড়তা মোট বায়-রেখার নীচে থাকিবে । যখন গড়পড়ত। মোট 
ৰ্যয়-রেখ। বাড়িতে থাকিবে তখন প্রাস্ভিক-ব্যয়-রেখ। ইহার উপরে থাঁকিবে। 
ষে বিন্দুতে গড়পড়তা মোট ব্যয়-রেখ! সর্বনিষ্ন হইবে, প্রাপ্তিক ব্যয়-ব্রেখা! সেই 
বিন্দুতে উহাকে ছেদ করিবে । 


05 9০ 7.৬ 


৬. ০৪৬৪) 
১৮নং চিত্র , 
গড়গড়তা মোট ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সম্পর্কে কয়েকটি কথ বল। চলে । 
যখন প্রান্তিক ব্যয় গড়পড়ত। মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি, ঘখন গড়পড়তা! মোট 


১৬৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ব্যয় বাড়িবে। কিন্ত প্রান্তিক ব্যয় যখন গড়পড়ত! মোট ব্যয়ের কম, তথন 
গড়পড়তা মোট ব্যয় কমিবে। যখন প্রাস্তিক ব্যয় ও গড়পড়তা ৫মাট ব্যয় 
সমান, তখন গড়পড়তা মোট ব্যক্স সব চেয়ে কম। 
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ষোড়শ অধ্যায় 
পুর্ণ প্রতিযোগিতায় যুল্যনিধণরণ 


€ 57106 1096977001709,8102) 27) 9290 00100199516801 ) 


আমর! চাহিদ। ও যোগানের বৈশিষ্ট্য আলোচন! করিয়াছি। বাজারে 
কিভাবে দাম স্থির হয় তাহাই এখন আলোচন!1 করিব । প্রথম দুইটি অধ্যায়ে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে জিনিসের দাম স্থির হয় তাহা আলোচন! কবিব। 
ইহার পরের অধ্যায়ে পরস্পর নির্ভরশীল বস্তগুলির মূল্য কিভাবে স্থির হয় 
তাহ! আলোচিত হইবে । শেষের দুইটি অধ্যায়ে একচেটিয়া ব্যবসায় এবং 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে আলোচন। করা হইবে । 


কতিপয় মৌলিক সংজ্ঞা ্ 


এখানে কয়েকটি সংজ্ঞার আলোচন। করিব। সর্বোচ্চ লাভ করাই 
অধিকাংশ ব্যবসায়ীর লক্ষ্য । বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট উৎপাদনব্যয়ের বেশি 
হইলেই লাভ হয়। স্থৃতরাং বিক্রয়লবধ অর্থ যত বেশি এবং উৎপাননব্যয় যত 
কম হইবে লাভ তত বেশি হইবে । বিক্রয়লন্ধ অর্থকে বিক্রেতার আয় ব৷ 
[২5521115 বলে । আমর মোট আয়, গড়পড়তা আয় এবং প্রান্তিক আম্ 
কাহাকে বলে তাহা আলোচনা করিব। 

মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থকে মোট আয় (0651 75597005) বলে। ২২ 
টাক! দরে ১০০টি জিনিস বিক্রয় করিলে মোট আয় ২০০২ শত টাকা । মোট 
আয়কে বিক্রীত দ্রব্যের সংখ্য। দ্বারা ভাগ করিলে গড়পড়তা আয় পাওয়া 
যায় অতিরিক্ত । একটি জিনিস বিক্রয় করিলে মোট আয় ঘত বাড়ে ইহাকে 
প্রান্তিক আয় (21271091162) বলে। ধর, জিনিসটির এমন 
চাহিদ। যে ২২ টাক! দরে ১০টি বিক্রয় হয়। এক্ষেত্রে মোট আয় ২০. টাঁক।। 
ঘদ্দি ব্যবসায়ী ১১টি বিক্রয় করিতে চায় তর্বে দাম ১৩/* আনা হইবে । তাহা 
হইলে মোট আয হইল ২১।/ আমা । অতএব একাদশতম ইউনিট বিক্রয় 
করার ফলে মোট আয় মাত্র ১/* আন! বাড়িল--১৪৩/০ আনা নহছে। 
 একাদশতম ইউনিটের প্রাস্তিক আয় ১।./ আনা । যদিসে ১২টিজিনিস 


১৬৬ অর্থশাস্ত্র-পন্রিচয় 


১৮০ দরে বিক্রয় করে তবে মোট আয় ২২1০ আনা হইবে । দ্বাদশতম 
ইউনিট বিক্রয় করার ফলে মোট আয় ১৩/ আন! বাঁড়িবে। দ্বাদশতন 
ইউনিটের প্রান্তিক আয় ১৩০ আন1। অতিরিক্ত একটি জিনিস বিক্রয় 
করিয়া! যে পরিমাণ আয় বাড়ে অথবা! একটি মাত্র জিনিস কম বিক্রয় হইলে 
মোট আয় ষে পরিমাণ কমিত ইহাকে প্রান্তিক আয় বলে। 
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আস্ততিস্থাপক চাহিদা স্থিতিস্থাপক চাহিদা 
১৯*নং চিত্র ২*নং চিত্র 
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পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা 
২১নং চিত্র 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের বেশি হইলে, দাম কমার ফলে মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ বাড়ে অর্থাৎ মোট আয় বাড়ে । এ ক্ষেত্রে গ্রাস্তিক আয় 
ধনাত্মক (০511155)। কিন্ত চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা! এককের কম হইলে, 


পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ ১৬৭ 


বাম কমার ফলে মোট আয় কম হইবে। প্রীস্তিক আয় খণাত্বক (1198৭- 
€1৮০) হইবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমাঁন হইলে, দাম বাড়ুক , 
বা কমুক মোট আয় মান থাকিবে এবং প্রান্তিক আয় শূন্য হইবে। চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা অনীম হইলে প্রান্তিক আয় দামের ( অর্থাৎ গড়পড়তা 
আয়ের) সমান হইবে । ইহা অতি সহজে প্রমাণ করা ষায়। চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা। অনীম হইলে বিক্রেতা একই দায়ে অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় 
করিতে পারে । অর্থাৎ একাদশতম অথবা! দ্বাদশতম ইউনিট ২২ টাকা দরে 
বিক্রয় করিতে পারে। ১০টি বিক্রয় করিলে মোট আয় ২০২ টাকা, ১১টি 
বিক্রয় করিলে ২২২ টাকা, ১২টি বিক্রয় করিলে ২৪২ টাঁক। এইরূপ হইবে । 
সবক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় ২২ টাকা । অতএব চাহিদার স্থৃতিস্থাপকতা 
অসীম হইলে প্রান্তিক আয় ও দাঁম সমান হয়। বিষয়টি উপরের 
রেখাচিত্রগুলিতে দেখান হইয়াছে । 


পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নিরূপণ 


বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে ধরিয়। লইয়! আলোচনা আরম্ত করা 
ষাঁক। নিম্নলিখিত অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বল! হয়--€১) অনেক 
বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকিবে; (২) সকল বিক্রেতা একই জিনিস বিক্রয় 
করিবে ; অর্থাৎ বিতিন্ন বিক্রেতার জিনিপের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে 
একথা ক্রেতার! মনে করে ন1। (৩) বাজারে কি দামে বেচাকেনা চলিতেছে 
তাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার জানে, অর্থাৎ ক্রেতার। বাজারদর জানে এবং 
সবচেয়ে কম দামে কিনিতে চেষ্টা করে। এধরনের পূর্ণ প্রতিযোগিতা খুব 
কম দেখ] যায়। গম এবং অন্যান্ত কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে এই সর্তগুলি 
হয়ত পূর্ণ হয়। মোটের উপর পূর্ণ প্রতিযোগিতা খুব কম ক্ষেত্রেই থাকে । 
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিসটির দাঁম কিভাবে স্থির হয়? 
এই প্রশ্নের উত্তর আমর। কতটুকু সময়ের কথ! ভাবিতেছি ইহার উপর নির্ভর 
করে। অধ্যাপক মার্শাল সময়কে চার ভাগে ভাগ করার কথ! বলিয়াছেন 
যথ৷ £_-অতি অল্প কাল, অল্প কাঁল, এধং অতি দীর্ঘ কাল। অতি অন্ন কালে 
যোগান একেবারেই বাড়ান-কষান ষাঁয় ন।। এই সময়ের মধ বাজারে ষে 
জাম বহাল থাকে ইহাকে বাজার মূল্য বলে। অল্প কালে অর্থাৎ আর কিছু 
বেশি সময় দিলে যোগান বাঁড়ান ব! কমান যায় বটে, কিন্ধ ষে সমস্ত কারখানা 


১৬৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


আছে ইহাদের যন্ত্রপাতি সহযোগে যতটুকু বাড়ান যায় ইহার বেশি নয়। 
অল্লকালে যে দাম স্থির হয় ইহাকে অল্পকালীন শ্বাতাবিক মূল্য বলে। £দীর্ঘ 
কালে ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ান-কমান যায় এবং প্রতি 
ফার্মের আয়তন হ্রাস ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রতোকটি ব্যবসান্স 
প্রতিষ্ঠানে বাঁড়ান-কমান যায়। নৃতন কারখান। স্থাপন করিয়া! অথবা নৃতন 
যন্ত্রপাতি ব)বহাঁর করিয়! দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিয়। যোগান বুদ্ধি কর! যাঁয়। 
ইহাকে দীর্ঘকাঁলীন যোগান বলে। এই সময়ে যে দাম স্থির হয় ইহাকে 
দীর্ঘকালীন ম্বাভাবিক মূল্য বলে। নৃতন পদ্ধতি উদ্ভাবন, মূলধন বৃদ্ধিঃ 
লোকসংখ্য। বৃদ্ধি ইতাঁদির ফলে যে যোগান বাড়ে তাহাকে অতিদীর্ঘকালীন 
যোগান বলা হয়। আমরা অতিদীর্ঘকালীন যুল্য আলোচনা করিব না শুধু 
বাজার মূল্য, অল্পকাঁলীন স্বাভাবিক মূল্য এবং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য 
কিভাবে ঠিক হয় ইহ আলোচনা করিব । 

বাজার মূল্য (1৬911.51 ৬৪11) 2 অতি অল্লকাঁলীন বাজারে যোগান 
প্রায় স্থির থাকে । সেই অবস্থায় ষে দাম বহাল হয় ইহাকে বাজার মূল্য 
বলে। দ্বধের মত অস্থায়ী জিনিসই ইহার প্ররুঞ্ট উদাহরণ। যে পরিমাণ 
ছুধ বাজারে আমদানি কর! হইয়াছে তাহা এ দ্রিনের মধ্যে বিক্রয় না! করিলে 
নষ্ট হইয়। যাইবে ! যোগান বাডান-কমান ঘায় না বলিয়া প্রধানতঃ চাহিদার 
উপরেই দাম নির্ভর করে। বাজারে প্রত্যেক জিনিসের চাহিদা আছে, 
অর্থাৎ বিভিন্ন দামে ক্রেতারা কি পরিমাণ জিনিস কিনিবে তাহ] বল৷ যায় । 
যদি ছুধের চাহিদা বাড়ে তবে ছুধের দাম বাড়বে । অতি অল্প সময়ের 
বাজারে দামের সহিত উৎপাদনব্যয়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না। চাহিদ! 
যাহাই হউক না কেন সব ছধই অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইবে। 
এইভাবে চাহিদা ও ষোগানের একটি সাময়িক ভারসাম্য প্রতিষিত হইবে। 

ছুধ অথবা মাছের মত সব জিনিস সহজে নষ্ট হয়না। নিত্য ব্যবহার্য 
অনেক জিনিস কিছুদিনের জন্য মজুদ রাখিলেও নষ্ট হয় না। যদি বিক্রেতারা 
বাজার মূল্য অযৌক্তিক মনে করে এবং আশ রাঁখে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে 
তবে তাহার! কিছু পরিমাণ জিনিস মজুত রাখিতে পারে । যদি কোন 
কারণে চাহিদা ও দাম হঠাৎ বাড়িয়া যায় তবে বিক্রেতার! গুদামে মজুত 
মাল হইতে কিছু বেশি জিনিস বাজারে ছাঁড়িবে। ইহার ফলে যোগান 
বাড়িবে এবং জিনিসের দাম ঘতট] বাড়িত তাহা! অপেক্ষা দাঁম বাড়িবে। 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূল্য নির্ধারণ ১৬৯ 


অল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম কি হইবে ইহাঁর উপর বিক্রেতারা আরো মাল 
মজুত করিবে, ন! মজুত মাল বাজারে ছাড়িবে তাহা নির্ভর করে। যদি 
অদূর ভবিস্ততে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে তবে বিক্রেতার! মাল ' 
বেশি যজুত করিবে । ইহার ফলে বর্তমান বাজারমূল্য বাড়িবে। পক্ষাত্তরে 
মুল্যহ্বাদের সম্ভাবনা! থাকিলে মজুত মাল বাজারে ছাড়িবে এবং বর্তমান 
বাজারমূল্য কমিবে। স্বতরাং ভবিষ্যতে যোগান ও চাহিদা কিবপ হইৰে 
ইহার উপরও বর্তমানের বাঁজারমূল্য অনেকটা নির্ভর করে! 

এই বিষয়টি ২২নং চিত্রে বোঝান হুইয়াছে। 701) রেখা দ্বারা অল্পমেয়াদী 
বাজারের চাহিদা! বোঝান হইয়াছে । বিক্রেতারা 07 পরিমাণ দ্রব্য লইয়! 
আবভ্ভ করিল। যদ্দি সব বিক্রয় করিতে চায় তবে দাম হইবে 2৮ যদি 
তাহার 7২৮ পরিমাণ জিনিস মজুত করে তবে দাম হইৰে £২ঘ। 
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স্বাভাবিক মুল্য ( 2০109] ৮৪11 )2 অতি অল্পকালীন সময়ে 
বাজারে যোগান স্থির থাকে । তখন যে দাম বহাল হয় ইহাকে বাজারযুল্য 
বলে। কিন্তু চাহিদ1! অনুসারে বিক্রেতার যখন যোগাঁন পরিবর্তন করিতে 
পারে, তখন যে দাঁম স্থির হয় ইহাকে স্বাভাবিক মূল্য বলে। স্বাভাবিক 
মূলা আলোচনা করার সময় আমরা কিছু বেশি সময়ের কথ! ধরিয়া লই । 
এই সময়ের মধ্যে চাহিদা! অহ্ুধায়ী যোঁগাঁন বাড়ান-কমান সম্ভব হয়। কিন্ত 
চাহিদা ও ষোগানের ষে পরিবর্তনের কথা আমর! আলোচনা করিতেছি 
ইহা ছাড়া নূতন কোন পরিবর্তন হয় নাই ইহ! অবশ্য আমরা ধরিয়া লই। 
বাজার দরের গড়পড়তা হিসাব করিলেই স্বাভাবিক মূল্য নির্ণয় কর! 


৭০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ষায়না। ধর, আজ দুধের বাজারদর ৫০ নয়া পয়সা সের। কাল ৪০ নক 
পয়সা ছিল ও গত পরশ্ব ৬৬ নয়! পয়সা! ছিল। এই তিনটি দামের গ্রড়পড়ত৷ 
' হিসাবে «২ নয়া পয়সা । কিন্তু ছুধের স্বাভাবিক মূল্য ৫২ নয়। পয়পাঁ বলিলে 
ভুল কর! হইবে । কিছু বেশি সময়ের কথা ধরিলে চাহিদ1 ও ষোগানের 
পরিবর্তনের ফলে যে দাম স্থির হয় তাহাকে স্বাভাবিক মূল্য বলে। ইহা 
বাজার দরের গডপডত! হিসাবের সমান নাও হইতে পারে । 

বাজার মূল্য এবং স্বাভাবিক মূল্যের সম্পর্ক কি? বাঞ্জারমূল্য নির্ধারণ 
নীতি আলোচন! করার সময় আমরা ধরিয়া লই ষে, ষোগান সাময়ি কভাঁবে 
অপরিবর্তনীয়। এ অবস্থায় দাম প্রধানতঃ চাহিদার উপর নির্ভর করে। 
কিন্তু বিক্রেতারা সব সময়েই কিছু ন1 কিছু মাল মজুত রাখে ব। রাখিতে 
পারে। বাজারে অদূর ভবিষ্যতে দাম বাঁড়ার সম্ভাবনা! থাকিলে বিক্রেতারা 
বর্তমানে কম জিনিস বিক্রয় করিতে চাহিবে। অথাৎ তখন যোগান কিছুটা 
কমিবে। আর ভবিষ্যতে দাম কমার সম্ভাবন। থাকিলে বর্তমানে যোগান 
বাড়িতে পরে । ধর দুধের উৎপাদনব্যয় সের প্রতি ৫০ নয়া পয়সা । ইহার 
মধ্যে ন্যাষ্য লাভও ধরা আছে। বাজারে দুধের চাহিদ1 হঠাৎ কোন কারণে 
কমিয়া গেল ও গোয়ালারা ৪* নয়া পয়স৷ দরে দুধ বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হইল । কিন্তু ৪০ নয়] পয়স! দরে তাহাদের লোকসান যায় বলিয়া তাহার। 
ছুধের উত্পাদন কমাইবে। কিংবা বাজারে কম ছুধ বিক্রয়ের জন্ত পাঁঠাইবে । 
ফলে বাজারে দুধের যোগান কমিবে ও দাম বাড়িতে থাঁকিবে, ক্রমে ৫০ নয়। 
পয়সা হইবে । সেদিন পুজাপার্বণের তারিখ থাকিলে বছুলোক ছধ কিনিতে 
চাহিবে ও ফলে দুধের দাম বাড়িয়! হয়ত ৭৫ নয়! পয়সা হইবে । গোয়ালাদের 
প্রচুর লাভ হইতেছে বলিয়! তাহার! আরো ছুধ বাজারে বিক্রয়ের জন্য 
পাঠাইবে! এই ভাবে ছধধের ষোগান বাড়িতে থাকিবে ও দামও কমিতে 
খাকিবে। ক্রমে দাম ৫০ নয়া পয়ল! নামিয়। আলিবে। সতরাং হঠাৎ 
চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদি সাময়িক কারণে বাজারমূল্য প্রভাবিত হইলেও 
ইহা সাধারণতঃ স্বাভাবিক মৃল্যকে কেন্দ্র করিয় উঠা-নাম! করে। যোগান 
ও চাছিদার লাময়িক পরিবর্তনের সঙ্গে বাজারমূল্য কখনও স্বাভাবিক 
মূল্যের উপরে উঠে, কখনও নীচে নামে। কিন্ত সাধারণতঃ স্বাভাবিক 
-মূল্যকে কেন্দ্র করিয়! বাজারমূল্য উঠা-নাম। করে। ঘড়ির পেওুলামের একটি 
কেন্দ্রস্থল আছে সেখানে আসিয়! উহ স্থির হয়। কিন্তু লাময়িক ঘটনাবলীর 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূল্য নিধার ১৭১ 


সংঘাতে তাহা এই স্থান ছাড়িয়৷ এদিক-ওদিক যাইতে পারে। কিন্তু উহার 
সর্বদাই কেন্্রস্থলে ফিরিয়া আপার প্রবণতা আছে । ঠিক মেই রকম বাজার- 
মূল্য সাময়িক কারণে স্বাভাবিক মূল্য হইতে তফাৎ হইলেও স্বাভার্বিক 
যুল্যের দিকে ফিরিয়! আসিতে চায়। 

অল্পকালীন স্বাভাবিক যুল্য (511010010 110100181 58106 ) ৪ 
অল্পকালীন বাজারে এমন সময় পাওয়া যায় যে বর্তমানে যে সমস্ত কারখানা ও 
যন্ত্রপাতি আছে ইহাদের পূর্ণ ব্যবহার করিয়। উত্পাদন অনেক বাড়ান যায়। 
কিন্তু ফার্মের সংখ্য। ব। যন্ত্রপাতির পরিবর্তন কর! হয় ন1 বলিয়া আমরা ধরিয়! 
'লই। অর্থাৎ বর্তমানে এই শিল্পে যতগুলি কারখাঁন! আছে তাহাই থাঁকিবে। 
কারখানার সংখ্যা বাড়িবে বা কমিবে না। এই সমস্ত কারখানায় ষে যন্ত্র 
বসান আছে ইহার দ্বারা যতদূর উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয় তাহা কর! চলিবে । 
কিন্তু নৃতন যন্ত্র বসাঁন হইবে না। এই অবস্থায় নিয়লিখিত ভাবে মূল্য 
স্থির হয়। 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি ফার্ম কিভাবে তাহার বিক্রয় মূল্য ও উৎপন্ন 
দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করে? এ অবস্থায় যোগানের পরিমাণ কমান ও 
অনেকট। বাড়ান চলে। অর্থাৎ বর্তমান যন্ত্রপাতির দ্বারা যতট। বেশি 
সম্ভব উত্পাদন কর! যায়, ততটা পরিমাণ যোগান বাড়ান ষায়। অথব। 
ইচ্ছামত কমাইয়া দেওয়! যায়। বিক্রেতা বাজারে কিছু মাল বিক্রয় 
করিতেছে । তাহার পক্ষে প্রশ্ন হইতেছে ষে আরো বেশি উৎপাদন করিব 
কিনা । উত্পাদনের পরিমাণ বাঁড়াইলে উত্পাদনব্যয় বাড়িবে। এই 
অতিরিক্ত জিনিন বাজারে বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের (22৮61306) 
পরিমাণও বাঁড়িবে। সে অতিরিক্ত উতৎ্পাদনব্যয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়লনধ 
অর্থের হিসাব করিবে। যতক্ষণ পর্যস্ত জিনিসটির মূল্য এমন থাকে ষে 
অতিরিক্ত বিক্রয়লন্ধ অর্থ অতিরিক্ত উৎপাদনব্যয়ের অপেক্ষা বেশি, ততক্ষণ , 
তাহার পক্ষে অতিরিক্ত উৎপাদন কর! লাভজনক হইবে । অর্থাৎ ষতক্ষণ 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় প্রান্তিক উৎপ্রাদনব্যয়ের অপেক্ষা! বেশি ততক্ষণ সে 
'উৎপাদন বাড়াইবে। কিন্তু দে ধত বেশি উৎপাদন করিবে ততই জিনিমটির 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বুদ্ধি পাইবে এবং তাহ! বাজারে বিক্রয় করিবার ফলে 
জিনিসটটর দাম কমিবে। প্রাস্তিক উতপাঁদনবায় ও প্রাস্তিক বিক্রয়ল্ধ আয় 
অবশেষে সমান হইবে। সে ইহার বেশি উৎপাদন করিবে না। কারণ 


১৭২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


আরও বেশি উৎপাদন করিলে একদিকে যেমন প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বাড়িৰে 
আবার অন্যদিকে প্রান্তিক জানসটির বিক্রয়লন্ব আয় কমিবে। *ফলে 
উৎপাদনব্যয় বিক্রয়লন্ধ আয় অপেক্ষা বেশি হুইবে। তাহ। হইলে তাহার 
লোকসান হইব । স্থতরাঁং ফার্সটি সেই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিবে 
যাহাতে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় ও উৎপাদনব্যয় সমান হয়| 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয় ও বাজারদর সমান হয়। 
বাজারে যখন অনেক বিক্রেত থাকে তখন কোন একজন 1বক্রেত1 বেশি 
অথবা কম বিক্রয় করিয়! বাজারদর প্রভাবিত করিতে পারে না। প্রত্যেকেই 
একই দামে বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে পারে । অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতার 
চাহিদ।-রেখার স্থিতিস্থাপকতা অলীম। সুতরাং প্রান্তিক আয় ও দাম 
সমান। 

সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক ফার্ম সেই পরিমাণ জিনিস বিক্রয় 
করিবে যাহাতে তাহার প্রান্তিক উত্পাদনব্যয় ও দাম সমান হয়। বাজার- 
দরের উপর তাহার কোন প্রভাব নাই। বাঁজারদর ঠিক থাকিবে ধরিয়া 
লইয়! তাহ।রা1 এমনভাবে উত্পাদন বাঁড়াইবে কমাইবে যে অল্পমেয়াদী প্রান্তিক 
উৎপাদনব্যয় ও জিনিসটির দাম সমান হইবে। 

২৩নং চিত্রে অল্পকালীন স্বাভাবিক মুল্য নির্ধারণ ব্যাপারটি বোঝান 
হইয়াছে । [০ প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় রেখা, 4১1০ গড়পড়তা মোট 
উৎ্পাদনব্যয়-রেখা! এবং 4১৬০ গড়পড়ত। পরিবর্তনীয় উৎপাদনব্যয়-রেখ। ৷ 
স্থিতিস্থাপকত1 অপীম। যেখানে চাহিদ-রেখ! 71০ রেখাকে ছেদ করিবে 
সেইখানে দাম স্থির হইবে। ৮৮) যদি চাহিদা! রেখা হয়, তবে দাম 
71 01 হইবে এবং বিক্রেতা 090) পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিবে। 
চাহিদা-রেখা! যদি 2272 হয়, তবে দাম 2205 হইবে এবং 902 পরিমাণ 
জিনিস উৎপন্ন হইবে। দাম তখন 909 অর্থাৎ 072 তখন প্রান্তিক 
উৎপাদনব্যয় ও গড়পড়তা মোট ব্যয় সমান এবং ছুইই দামের সঙ্গে সমান । 
এ অবস্থায় উৎপাদক কেবলমাত্র স্বাভাবিক লাভ করে। 

দাম যদি 07১3 হয় তবুও কি উদ্যোক্তার উৎপাদন করিবে? এই দামে 
008 পরিমাণ জিনিস উৎপাদিত হইবে, কিন্তু ইহার গড়পড়ত। মোট 
উৎপাদনব্যয় দামের চেয়ে বেশি। নুতরাঁং এই দামে বিক্রয় করিলে উৎপাঁদন- 


পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ ১৭৩ 


বায়ের সব টাক উঠিবে না। কিন্তু যদি সে মনে করে যে চাহিদা সাময়িক- 
ভাবে কমিয়াছে তাহ! হইলে দে উৎপাদন করিবে এবং উৎপন্ন ভ্রব্য 075 দামে 
বিক্রয় করিবে। ০0০3 দাম গড়পড়তা পরিবর্তনীয় উৎ্পাদনব্যয়ের চেথ্ধে 
বেশি; সুতরাং সে পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের কিছু অংশ 
পাইবে । কিন্ত যদি সে উৎপাদন ন| করে, তবে তাহাকে অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের 
সবটাই বহুন করিতে হুইবে--অবস্ত ব্যবসায় তুলিয়া! দিলে আলাদা কথা। 
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₹৩নং চিত্র 


হ্বতরাং সাময়িকভাবে গড়পড়ত৷ পরিবর্তনীয় উৎপাদনব্যয়ের অপেক্ষা দাম 
বেশি হইলেও সে বিক্রয় করিবে। কিন্তু দাম ষদি গড়পড়ত। পরিবর্তনীয় 
উৎ্পাদনব্যয়ের চেয়েও কম হয়ঃ তবে আর সে উৎপাদন করিবে না। ইহা 
তাহার ব্যবসায় বন্ধ করার ব। 9100 0০1) দাম। 

শিল্পের অল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য (১1001৮৮0 11011002] চ81136 
0 115 1500565) 8 যে শিল্পে পূর্ণ প্রাতযোগিতা1 আছে সেখানে ' 
অনেক বিক্রেত। থাকে । 

সকল ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের ফোগফলই শিল্পের উৎপাদনব্যয় 
রেখ! । এই উৎপাদনব্যয়-রেখা! উপরের দিকে উঠিবে অর্থাৎ বেশি উৎপাদন 
করিলে ব্যয় বাড়িবে। শিল্পের চাহিদা-রেখাও টান! যায়, ইহা আড়ি-রেখ। 
হইতে পারে না। 7005 চাঁহিদা-রেখা। ইহা নীচের দিকে নামিতেছে, 


১৭৪ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


অর্থাৎ বেশি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে । এই ছুইটি রেখা 
ে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে সেখানেই মূল্য স্থির হয়। 


সনি1০€ 
০০57 
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55; শিল্পের প্রীস্ভিক উৎপাঁদনব্যয়-রেখা। ইহা 70])1 কে 27 বিন্দুতে 
ভেঙ্দ করিয়াছে । স্ৃতরাং ভারসাম্য দাম [7১1] এবং উৎ্পাদকেব। 0১ 
পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিবে । 


176101525 
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সণ্ডদশ অধ্যায় 
দীর্ঘকালীন মুল্য নির্ধারণ 


€ 57109 109691010961020 22) 609 1,0176-2শ01) ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অল্পকালীন মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আমরা 
পূর্বের অধ্যায়ে আলোচন! করিয়াছি । এরূপ বাজারের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই 
যে কারখানার আয়তন সমান থাকে অর্থাৎ কোন কারখানাতেই নৃতন 
ষন্্রপাতি বসান হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কারখানার সংখ্যাও সমান থাকে । 
এবার আমরা এই দুইটি বৈশিষ্ট্য না থাকিলে কি হইবে সেই কথা আলোচন। 
করিব। অর্থাৎ আমরা এমন দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিব যে সময়ের মধ্যে 
প্রয়োজনমত কারখানার সংখ্যা এবং আয়তন উভয়ই বৃদ্ধি কর! সম্ভব হয়। 
অথব। উৎপাদন হ্রাসের প্রয়োজন হইলে কারখানার সংখ্য। ও আয়তন 
উভয়েই কমান সম্ভব হয়। | 

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য (1+0708-7070 007709] 52106) £ 
অল্পকালীন মূল্য আলোচন! কালে দেখিয়াছি ষে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও 
দাম সমান না! হওয়। পর্যন্ত ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইয়। যাইবে । কিন্তু দীর্ঘ 
সময়ে কারখানার আয়তন ও সংখ্য। বাড়িবে, কি কমিবে, কি সমান থাকিৰে 
সেকথ আলোচিত হয় নাই। এ কথ! জানিতে হইলে দাম ও গড়পড়তা 
মোট উৎপাদনবায়ের সম্পর্ক পরীক্ষা! করিতে হইবে। 

ধর, চাহিদার অবস্থা এমন যে দাম ৮2101, অর্থাৎ ফার্মের বওমান 
চাহিদা রেখ। ৮17) এবং ইহ! 210০ রেখাকে ৮1 বিন্দুতে ছেদ করিতেছে । 
001 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে । গড়পড়তা মোট উৎপাদন ব্যয়-রেখ 
4১0 হইতে জানা যায় যে 001 পরিমাণের গড়পড়তা মোট উৎপাদনব্যয় 
011 এই ব্যয়ের ভিতর উদ্যোক্তার ন্যাধ্য লাভ ধর। আছে। সুতরাং প্রন্ি 
ইউনিটে তাহার অতিরিক্ত 210 লাত হয় । সুতরাং ফার্মটি উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিতে চেষ্টা করিবে। অথব৷ অতিরিক্ত লাভের লোভে নূতন নৃতন ফার্ম 
ব্যবসায় খুলিবে। এইভাবে জিনিসটির যোগান বাড়িবে এবং চাহিদা একই 
থাকিলে দাম কমিতে থাকিবে । দায় কমিতে কমিতে ৮05 সমান হইবে । 


১৭৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


৮৪ বিন্দুতে প্রাস্তিক উৎপাদন-ব্যয়-রেখা 210 গড়পড়তা মোট উৎপাদন- 
ব্যয়-রেখা 4গ0কে ছেদ করিতেছে এবং এইখানে গড়পড়তা মোট 
' উৎ্পাদনব্যয় সবচেয়ে কম। দাম 7502 গড়পড়তা মোট উৎপাদম ব্যয়ের 
অর্থাৎ 72 05 এর সমান। সুতরাং দীর্ঘ সময়ে বাজারে 72 05 
দাম বহাল হইবে এখানে দাম-্প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয় - গড়পড়তা মোট 
উতৎপাদনব্যয়। 


০০955 


৮10 





০১7৮০ 


২৫নং চিত্র 


আবার যদি দাম ৮903 হয় এবং উত্পাদন 903 হয়, তবে উদ্যোক্তার 
“ক্ষতি হইত্ব, কেনন! দাম 2503 গড়পড়তা মোট উৎপাদনব্যয় 703 এর 
কম। স্থততরাঁং ফার্ষটি উৎপাদন কমাইবে, এবং অনেক ছুর্বল ফার্ম ব্যবসায় 
ছাঁড়িয়। দিবে । তাহার ফলে, যোগান কমিয়া! যাইবে এবং দাম বাঁড়িয়। 75 
02 সমান হইবে । 

স্থতরাং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য, সর্বনিয় গড়পড়তা! উৎপাদনব্যয়ের 
সমান। এই অবস্থায় সব ফার্মের সর্বনিয় গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় এক। 
ফার্মগুলি কেবলমাত্র দ্বাতাঁবিক লাভ করে অর্থাৎ পরিচালনার পারিশ্রমিক . 
পায়। কেহ অতিরিক্ত লাভ করিতে পারে না। ফার্ষগুলির উৎপাদনব্যক়্ 


দীর্ঘকালীন মূল্য নির্ধারণ ১৭৭ 
সর্বনিয়, সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, তাহাদের আয়তন সর্বোত্তম 


(91706105010 5126 )। 

দীর্ঘসময়ে চলতি ফার্মগুলি আয়তন বাড়াইতে পারে, নৃতন নৃতন্ন 
কোম্পানী স্থাপিত হইতে পারে । এ অবস্থায় দাম, প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় 
এবং সর্বনিম্ন গড়পড়ত। মোট উৎ্পাদনব্যয় তিনটি সমান হয়। এবং সবগুলি 
ফার্মই সর্বোত্তম আকারের হয় । 

দীর্ঘকালীন ব্যয়ের পরিবভ্ন এবং মুল্য নিধ্ণারণ (1:018-00 
0956 ৮8119.619105 200 0:10106 ) 2 উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে 
খরচ বাড়িতে পারে, কমিতে পারে অথবা সমান থাকিতে পারে। বর্ধমান 
ব্যয়, হ্াসমান ব্যয় এবং স্থির ব্যয়ের নিয়ম অর্থশান্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনার বিষয়। 

স্থিরব্যয় (0০990 ০০5) দীর্ঘমময়ে উৎপাদন বুদ্ধির ফলে 
প্রতি ইউনিটের গড়পড়তা ব্যয় সমান থাকিতে পারে। উৎপাদ্দনের 
উপকরণগুলি যে হারে পরিবতিত হয়, উৎপাদন সেই হারে পরিবত্তিত হইলে 
ব্যয় স্থির আছে বলিতে হইবে। অবশ্ঠ এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, 
উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অধিকতর উপকরণ প্রয়োজন হইলেও তাহাদের দাম 
স্থির থাকে । অর্থাৎ উপকরণগুলির মোট যোগানের অতি অল্প অংশ এই 
শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 





৩, ৪৮5 ০ 
২৬নং চিত্র 


এক্ষেত্রে যোগান-রেখা 99 একটি সরল রেখা । অর্থাৎ যতই উৎপাদন 

হউক ন1 কেন গড়পড়তা ব্যয় সমান থাকিবে । 99 রেখা চাহিদ।-রেখ! 

[)কে 2 বিন্দুতে ছেদ করিতেছে । দাম হুইবে 083 এবং ০9৪8 পরিমাণ জিনিস 

উৎপন্ন ছইবে। যদি দাম ৪4. হয় তবে বিক্রেতার বেশি লাভ হইবে । এই 
১২. 


১৭৮ অর্থশাত্ত্রপরিচয় 


লাভের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া তাহার! বেশি উৎপাঁদন করিবে, যোগান বাড়িবে 
এবং দাম কমিয়া যাইবে । পক্ষান্তরে দাম )]র চেয়ে কম হইলে, ধু ০০ 
থরচ দামের চেয়ে বেশি হইবে । এবং বিক্রেতাদের ক্ষতি হইবে। তাহারা 
উত্পাদন কমাইয়। দ্রিবে ও ফলে দাম বাড়িয়া 9৪র সমান হইবে । 

বর্ধমান ব্যয় (10015951116 ০০৪) 2 দীর্ঘকালীন গড়পড়তা ব্যয়- 
রেখা টানার সময় ধরিয়া লওয়! হয় ষে, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের অন্যান্য 
সাঁজসরগ্রাম দরকার মত বাড়ান বা কমান যাঁয়। কোন উপকরণ কি 
অনুপাতে নিয়োগ করা হইবে তাহ উদ্যোক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
দীর্ঘকালে উপকরণগুলির অনুপাত ইচ্ছামত পরিবর্তন করা গেলেও ইহার 
একটা সীমা আছে। এমন হইতে পারে যে দীর্ঘকালেও কোন কোন 
উপকরণের সরবরাহ অস্থিতিস্তাপক। জমি ইহার প্রকৃত উদ্াহরণ__ 
চ102700 ইহার আলোচন! করিয়াছেন। কৃষির উপযোগী জমির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ এবং প্রায় সব জমিই আবাদ হইতেছে । স্থতরাং লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে যখন খাছ্যের প্রয়োজন বাঁড়ে, তখন একই পরিমাণ জমিতে অধিক 
পরিমাণে শ্রম, মূলধন ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। আর যোগান স্থিতিস্থাপক 
হইলেও নৃতন ইউনিটগুলি পূর্বের মত কার্ধকরী ন!] হইতে পারে। তাহাদের 
কার্যদক্ষতা কম, তবুও তাহাদের একই বেতন দিতে হইবে । অতএব 
উত্পাদনব্যয় বাঁড়িবে, অথব। চাহিদা বাঁড়ার ফলে উপকরণটির দাম বাড়িতে 
পারে । অন্যান্ত ব্যবসায় হইতে শ্রমিকদের ভাঙ্গাইয়৷ আনিতে হইলে তাহাদের 
অন্ততঃ কিছু বেশি পারিশ্রমিক দিতে হইবে । স্থুতরাং বিক্রেতাদের প্রান্তিক 
এবং গড়পড়তা ব্যয় বেশি হইবে । অন্তান্ত সমস্ত উপকরণ ষদ্দিও বা একই 
দামে পাওয়া যায়, তবুও এমন এক সময় আসিবে যখন ফার্ষের আয়তন 
বাঁড়িলে উৎ্পাদনব্যয় বাঁড়িবেই, কেন না পরিচালনা উপকরণটি অপরিবর্তনীয় 
এবং উৎপাদন বাড়াইবার সঙ্গে ইহা বাড়ান যায় না। স্থতরাং বুহদায়তন 
উৎপাদনের পরিচালনার অন্গবিধার জন্য ব্যয় বুদ্ধি পায়। 

ভাসমান ব্যয় (109০1685108 ০0996) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে 
কি ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে? ইহা সত্য যে উৎপাদন বাড়াইলে আভ্যন্তরীণ 
এবং বাহিক এমন কতকগুলি সুবিধা হয় যে গড়পড়তা উৎপাদনব্যয় হাস 
পায়। উপকরণগুলি সব সমান অনুপাতে বাড়াইলে পরিচালনার দ্ুবিধা 
হয় এবং ব্যয় কমে এই মত কি গ্রহণযোগ্য ? 


দীর্ঘকালীন মূল্য নির্ধারণ ১৭৯ 


' প্রধানতঃ, ছুইটি কারণে উৎপাদন বুদ্ধির ফলে কর্মদক্ষতা বাড়ে। 
প্রথমতঃ, কতকগুলি অবিভাজ্য উপকরণ থাঁকে। উত্পাদন করার পূর্বেই 
এই অবিভাজ্য উপকরণগুলির জন্ঠ বনু অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয়। যেম্ন 
উৎপাদন বেশি হউক বা! কম.হউক একটি মূল্যবান যন্ত্র ববাইতে হইবে। 
পরিচালকও এইরূপ একটি অবিভাজ্য উপকরণ। উৎপাদন বেশি হইলে 
অবিতাঁজা উপকরণের ব্যয় প্রতি ইউনিটে কম হয়। তাহার ফলে প্রতি 
ইউনিটের উৎপাদনব্যয় কম পড়ে। নৃতন এলাকায় রেললাইন পাঁত| ইহার 
প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। রেলগাড়ি চালাইতে হইলে লাইন পাতা, ইঞ্জিন, গাড়ি, 
স্টেশন ইত্যাদির জন্য কিছু মোটা টাকা! খরচ করিতেই হইবে। প্রথম 
অবস্থায় লোক ও মাল যাতায়াত এত কম হইবে যে নিয়োজিত মূলধনের পূর্ণ 
ব্যবহার করা যাইবে ন!। কিন্তু এলাকাটি উন্নত হইলে লোকজনের 
যাতায়াত বাড়িবে। বেশি গাড়ি চালাইয়। যানবাহনের বধিত চাহিদ। 
মিটাঁন হইবে। ইহার জন্য হয়ত বেশি গাড়ি কিনিতে হইবে, কিছু বেশি 
লোঁক নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু নৃতন লাইন পাতা ব। স্টেশন তৈয়াঁরি 
করার প্রয়োজন হইবে না। এগুলি উৎপাদনের স্থির উপকরণ এবং যাতায়াত 
বৃদ্ধির ফলে এগুলি বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়৷ প্রতি ইউনিটের 
উৎ্পাঁদনব্যয় কম পড়ে। সব ব্যবসায়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য । উত্পাদন 
কম হইলে যন্ত্রপাতি অথব! শ্রমিকদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। বিশেষজ্ঞ এবং 
দক্ষ শ্রমিকদের সব সময়ে উপযুক্ত কাঁজ দেওয়া যায় না। উৎপাদন বাড়িলে 
এইনব লোকের শ্রমের সত্ব্যবহার করিয়া ব্যয় কমান যায়। 

অধিকতর শ্রমবিভাগের দ্বারাও ব্যয় কমান ষায়। একটি শিল্পে বিভিন্ন 
ধরনের শ্রমবিভাগ কর। যায়। উৎপাদন বেশি হইলে উন্নত ধরনের শ্রম- 
বিভাগ করিয়। ব্যয় কমান যায়। উৎপাদন বাঁড়িলে উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন 
পদ্ধতি, বিশেষত।বে পারদশা ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা করান যায় এবং দামী 
ও জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার কর! যায়। ইহার ফলে প্রান্তিক ব্যয় কমে। 

উপবিলিখিত স্ববিধাগুলি “আভ্যন্তরীণ স্থবিধা” অর্থাৎ ফার্মটির আয়তন 
বধিত হইলে এই সুবিধাগুলি পাওয়া'যায়। ঘন্ত্রপাতির সতবাবহার অথবা 
অধিকতর শ্রমবিভাগের ফলে এইপব স্ববিধ| পাওয়া যায়। 11515911211 
যাহাকে “বাহিক স্থৃবিধা” বলিয়াছেন তাহার জন্যও দাম কমিতে পারে। 
সমস্ত শিল্পের সমৃদ্ধির ফলে ফার্সগুলি যে ম্থবিধ। পায় তাহাকে বাহক স্থৃবিধা 


১৮০ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


বলে। যেমন, নৃতন কতকগুলি কারখানা স্থাপিত হইলে সব কারখানারই 
স্থবিধা হইতে পারে । এই সব কারখানায় যে-সব যন্ত্রপ।তি ব্যবহৃত হক, সেই 
ষম্ব তৈয়ারির কারখানায় উৎপাদন বাড়িবে এবং যন্ত্র তৈয়ারির খরচও দাম 
কমিবে। সুতরাং কম দাষে যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যাইবে । 

কিন্তু ব্য়হাসের নিয়ম বরাবর খাটে না। যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারের 
পর উত্পাদন বাড়াইলে ব্যয় বাড়িবে। যতক্ষণ এই সমস্ত সুবিধা পাঁওয়। 
বায় ততক্ষণ উত্পাদন বৃদ্ধি করিয় ব্যয় কমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিলে উদ্ভোক্তার। তাহাই করিবে ও প্রত্যেকেই সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন 
করিতে সক্ষম হইবে । 

হ্রাসমান ব্যয় এবং পুর্ণ প্রতিযোগিতা! (196০7625175 09565 220 
ঢ06:0506 ০0105610100 ) 2 বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে 
জিনিসটির চাহিদ! পূর্ণ শ্থিতিস্থাপক হইতে হইবে । তাহ! হইলে ষে কোন 
উৎপাদক কিছু বেশি পরিমাণে উৎপ।দন করিয়া এই অতিরিক্ত জিনিস 
বাজারে পূর্বের দামে বিক্রয় করিতে পারে । অথচ জিনিসটি যদি হ্রাসমান 
ব্যয়ের নিয়ম অন্গসারে উৎপন্ন হয় তবে অতিরিক্ত ইউনিটের উৎপাদনব্যয় 
কম পড়ে। সুতরাং প্রত্যেকটি ফার্ষ উত্পাদন বাড়াইয়া সর্বোত্তম আকারে 
পৌছাইবে অর্থাৎ ইহার উৎপানব্যয় সবচেয়ে কম হইবে। যদি আকার 
ও উৎপাদন আরও বাড়ে তবে অবশ্ঠ উৎপাদনব্যয় বাঁড়বে। পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতা থাকিলে সব ফার্ম সর্বোত্তম আকার লাভ করিবে, অর্থাৎ 
গড়পড়তা মোট ব্যয় সর্বনিন্ন হইবে । সাধারণতঃ সর্বোত্তম আকারের ফার্ম 
এত বড় হয় যে, অল্প কয়েকটি ফার্ম মিলিয়া বাজারের সম্পূর্ণ চাহিদ! মিটাইতে 
সক্ষম হয়। এ সমস্ত অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না। আবার অনেক 
ক্ষেত্রে ফার্মের সংখ্যা কিছু বেশি হইলেও সর্বোত্তম আকার বেশ বড় এবং 
ফলে প্রত্যেক ফার্ম বাজারে এক বৃহৎ অংশের চাহিদা মিটায়। এই সব 
ক্ষেত্রে একটি ফার্ম যি বিক্রয়ের পরিমাণ বাঁড়ায় বা কমায় তবে জিনিসটির 
দামের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই অবস্থায় সে বাজারে পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতা থাকে না। আবার হয়ত কোন কোন শিল্পে বুহদায়তন 
উৎপাদনের এত বেশি স্থবিধা থাকে যে একটি ফার্ম ষতট! পরিমাণ 
উৎপাদন করিতে পারে তাহ! বাঁজারের মোট চাহিদা উৎপাদনের পক্ষে 
যথেষ্ট । এইরূপ অবস্থায় যে ফার্ম হয়ত প্রথমে ব্যবসায় শুরু করিয়াছে 
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কিংবা যাহার বেশি মূলধন আছে, ব| যাহার পরিচালকের দক্ষতা সবচেয়ে 
অধিক-_-সে ক্রমে ক্রমে অন্ত ফার্মদের হটাইয়া বাজার দখণ কয়িতে সক্ষম 
হয়। কারণ সে ধতই উত্পাদন বাড়াইতেছে ততই তাহার গড়পড়তা 
উৎ্পাদনব্যয় কমিয়া যাইবে। অথচ সে বাজারে পূর্বের দামেই জিনিস 
বিক্রয় করিতেছে । সুতরাং যতই উৎপাদন বাড়ে ততই তাহার লাভ বাড়ে। 
অন্তের! হয় মূলধন কম বা দক্ষতা কম বলিয়৷ তত বেশি উৎপার্দন করিতে 
পারে না ও তাহাদের উৎপাদনব্যয় বেশি পড়ে। প্রথম ফার্মটির সহিত 
প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না! বলিয়! অন্য ফার্মগুলি ক্রমে ক্রমে উঠিয় 
যাইতে বাধ্য হইবে। তখন প্রথম ফার্মটির বাজারে একচেটিয়া অধিকার 
হইবে। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিবে। স্তরাং যে শিল্পে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা৷ বহাল থাকে সেখানে হীঁসমান ব্যয়ের নিয়ম দীর্ঘদিনের জন্ 
চালু খাঁকিতে পারে না। যদি এই নিয়ম দীর্ঘকাঁলেও চালু থাকে তবে সেই 
শিল্পে পৃণ প্রতিষোগিত। থাকিবে না। হয় একচেটিয়া কারবার হইবে, 
নয়ত প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইয়া যাইবে। দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিষোগিতা৷ ও 
হ্বাসমান ব্যয়ের নিয়ম একসঙ্গে বহাল থাকিতে পারে না। 

প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান (1.5:590096155 চা? ) £ 

যদি কোন শিল্পে হাসমান ব্যয়ের নিয়ম বহাল থাকে এবং সেখানে ছোট 
বড় বহু সংখ্যক ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান জিনিসটি উৎপাদন করে তবে ইহার দাম 
কি ভাবে ঠিক হইবে ? আমরা সাধারণভাবে বলি ষে জিনিমের দীম উহার 
প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে । কিন্তু যেখানে ছোট বড় মাঝারী 
শমায়তনের বহু ফার্ম জিনিসটি তৈয়ারি করিতেছে সেখানে প্রত্যেক ফার্মের 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব । যে সগ্য নৃতন কারখানা খুলিতে 
ঢায় সে হয়ত বেশি মূলধন লম্মী করিতে পারিতেছে না বলিয়া প্রথমে ছোট 
চারখানা বসাইয়াই উৎপাদন শুরু করিয়াছে। সে নৃতন বলিয়৷ এই 
যবসাম়ের সব দিক ভাল করিয়া জানে ন! এবং বেশি যুলধন সংগ্রহ করিতে 
পারে নাই । হয়ত ভাল কিন্ত দামী যন্ত্রাদি ববাইতে পারে নাই। স্থতরাং 
চগাহার প্রান্তিক উতপাদনব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হুইতে পারে । এমনও 
ইতে পারে ঘষে এইরূপ ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় জিনিসটি বাজারে ষে 
[মে বিক্রয় হইতেছে ইহার চেয়ে বেশি। এই ফার্ম কম লাভে বা কিছু 
লাকসাঁন দিয়াও বিক্রয় করে। কারণ মালিক জানে ঘে প্রথম প্রথম 
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লোকসান হইলেও বাজারে তাহার নাম হইতেছে। বাজারে নাম বাড়িলে 
ক্রমে তাহার বিক্রয়ও বাড়িবে। তাহার যদি যোগ্যতা থাকে তবে রন ক্রমে 
বেশি যূলধন সংগ্রহ করিতে ও নৃতন নূতন উৎপাঁদনপদ্ধতির কথা জীনিতে 
পারিবে । ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কমিয়। যাইবে ও সে লাভ করিতে 
পারিবে। আবার অন্ দ্রিকে কোন কোন পুরাতন ফার্মের পরিচালক বৃদ্ধ 
হইয়াছে । আর পূর্বের ন্যায় কাজের শক্তিও নাই--যোগ্যতাও কমিয়া 
গিয়াছে । ফলে তাহারও উৎপাদনব্যয় হয়ত বাজারদরের "চেয়ে বেশি। 
কিন্তু পুরাতন ব্যবসায় সহসা ছাড়িয়া! নৃতন কিছু করারও বয়স ও উৎসাহ 
নাই। কাজেই কম লাভেই তাহাকে ব্যবসায় চালাইয়। যাইতে হইতেছে। 
এই দুই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে জিনিসটির দাম ব্যবসায়ের প্রান্তিক 
উৎপাদন ব্যয়ের কম। এই সব ফার্ম খুব কম লাভেও বিক্রয় করিতে বাধ্য 
হইতেছে, কিংব! হয়ত লোকমসানও দিতেছে । কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজারে 
জিনিসের দাম এমন থাকা প্রয়োজন যে সেই দামে ব্যবপায়ীর। স্যাষ্য লাভ 
করিতেছে । আবার অন্য দ্রিকে হয়ত কয়েকটি ফার্ষয আছে যাহার মালিক 
বিশেষ দক্ষ ব্যবসায়ী । তাহাদের উৎপাদনব্যয় সবচেয়ে কম পড়ে ও ফলে 
তাহার! প্রচুর লাভ করে। জিনিসটির দাম ষদি তাহাদের প্রান্তিক 
উৎপাদনব্যয়ের সমান হুয় তবে ইহাদের চেয়ে কম দক্ষ সমত্ত ব্যবসায়ীই 
লোকসান দিবে । কারণ ইহাদের মালিক উপরোক্ত ব্যবসায়ী হইতে কম 
দক্ষ বলিয়। ইহাদের প্রান্তিক উৎপাঁদনব্যয় বাজারদরের চেয়ে বেশি হইবে। 
সুতরাং দাম অতি দক্ষ ব্যবসায়ীর প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের বেশি থাকিবে। 
ক্তরাং দেখা যাইতেছে যে জিনিসটির দাম কোন কোন নৃতন ও পুরাতন 
ফার্মের উৎপাদনব্যয়ের নীচে থাকিবে ও অতি দক্ষ ব্যবসায়ীর উৎপাদনব্যয়ের 
বেশি হইবে । তাহা হইলে দাঁম ষে কোন ফার্মের প্রান্তিক উৎ্পাদনব্যয়ের 
সমান হইবে-এ কথ! বল৷ চলে না । 

্ুতরাং যে সমস্ত শিল্পে বহু ফার্ম আছে এবং ইহাদের পরিচালকদের 
মধ্যে দক্ষতা, মূলধন ও অন্যান্ত ন্যোগন্থবিধার পার্থক্য থাকে বলিয়া 
প্রত্যেকের উৎপাদনব্য় তিন্ন ভিন্ন হয়, সেখানে জিনিসের দাঁম কোন ফার্মের 
প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে? জিনিসের দাম অতি দক্ষ ব্যবসায়ী 
অথব! নৃতন কি বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ইহাদের কাহীরও প্রান্তিক উৎ্পাদনব্যয়ের 
সমান হইবে না। এই সমস্য] সমাধানের জন্ত কেম্িজের অধ্যাপক মার্শাল 


ধা/বক।লাল ধুলা) (শিবা সশ ১৮৬ 


বলিয়াছেন ষে প্রত্যেক শিল্লেই _যেখাঁনে হ্াসমান বায়ের নিয়ম বহাল 
থ।কে-_-এমন কোঁন ফার্ম আছে যাহাকে এই শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ফাম 
বল। চলে । এই ফার্মের পরিচালক বেশ কিছুদিন হইল ব্যবসায় করিতেছেন, । 
তিনি অতি দক্ষ ব্যবসায়ী নাও হইতে পারেন । কিন্তু তাহার দক্ষত1 অন্য 
পাঁচজনেয় চেয়ে কম নয়। প্রয়োজনীয় যুলধন লগ্মী করিয়া ব্যবসায়ের 
মোটামুটি স্থযোগন্বিধ। তিনি লাঁভ করিয়াছেন। ফলে তীহার প্রান্তিক 
উৎপাঁদনবায় খুব বেশিও নয় আবার কমও নয়। জিনিসের দাম এই শ্রেণীর 
ফার্মের প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে। এই শ্রেণীর ফার্মকে মার্শাল 
প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়াছেন | যেখানে হাঁসমাঁনব্যয়ের 
নিয়ম বহাল থাকে, সেখানে উৎপাঁদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উত্পাঁদনব্যয় কমে। 
সেই শিল্পে নৃতন ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ ছোট আকারে শুরু কর! হয়। 
ইহার উৎপাদনবায় বেশি পড়ে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলি 
মোটামুটি দক্ষতার সহিত পরিচালিত সেইগুলি লোকসান কমাইয়া ক্রমে লাভ 
করিতে আরম্ভ করে-ফার্সের মূলধন বাডে ও আয়তন বৃদ্ধি পায়। বাজারে 
ইহাদের সুনাম হয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকে । বিক্রত্ন বাঁড়িলে 
উৎপাঁদন বাড়ে ; উৎপাদন বাড়িলে প্রান্তিক উতৎ্পানব্যয় কমিতে থাকে ও 
ক্রমে ইহা! বাজারদরের সমান হয়।২ এই প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছোট 
আকারের নয় ও নৃতনও খোল। হয় নাই। আবার অতি বৃহদায়তনে রও 
নহে। এই ফার্মটি বেশ কিছুদিন ধরিয়] ব্যবসায় করিতেছে ও ইহার 
আয়তন ছোঁটও নহে কিংবা খুব বড় নে। ইহার মালিক মোটামুটি দক্ষ 
পরিচালক। এই শ্রেণীর ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় উৎপন্ন জ্রব্যের 
মূল্যের সমান হয়। ম্বতরাং যে শিল্পে হ্রাসমানব্যয়ের নিয়ম কার্ধকরী থাকে 
এনং বহু বাবসায় প্রতিষ্টান রহিয়াছে সেখানে আমাদের দেখিতে হইবে যে 
ইহাদের মধ্যে কোঁনটিকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়! ধর! যায়। খুব ছোট বা 
খুব বড় ফার্ম ধরিলে চলিবে না। আয়তন মোটামুটি মাঝারী ধরনের হওয়া. 
চাই। বেশ কিছুদিন সেই ব্যবসায়ে থাকার ফলে সথযোগসবিধাঁও ভালই 
পাইতেছে এবং মালিকের পরিচালনক্ষমতাঁও খুব বেশি ব| কম নয় এমন 
প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করিতে হইবে। জিনিসের দাম এইব্গ্ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উতৎ্পাদব্যয়ের সমান হইবে। 

অধ্যাপক মার্শীলের এই তত্ব এখন অধিকাংশ লেখকই প্রামাণ্য বলিয়া! ' 


১৮৪ অর্থশাস্ত্পরিচয় 


মনে করেন না। কারণ তাহাদের মতে দি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
বজায় থাকে তবে দীর্ঘ সময়ে কোন শিল্পেই হ্রাসমান ব্যয়ের নিয়ম ক্রার্করী 
থাঁকিতে পারে না। যদি ইহা কার্করী থাকে তবে সেই শিল্পে একটি কিংবা 
কয়েকটি বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকিয়! থাকিবে । অর্থাৎ পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকিবে না। আর শেষ পর্যন্ত পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে 
হইলে ফার্মগুলির প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় উধ্বমুখী হইবে । অর্থাৎ বর্ধসান- 
ব্যয়ের নিয়ম বহাল থাকিবে । 

অধাঁপক মার্শালের তন্বটির প্রয়োজন হয় তখনই যখন বাঁজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা, হাসমানব্যয়ের নিয়ম ও বিভিন্ন ব্যয়ে উৎপাদনকারী বহু ফার্ম 
একপঙ্গে থাকে । কিন্তু দীর্ঘ সময়ের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও হ্রাসমাঁন- 
ব্যয়ের নিয়ম ছুইই বজায় থাকে না বলিয়া এই তত্তের প্রয়োজনীয়ত| নাই 
বলিলেও চলে । 
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পরস্পর নির্ভরশীল মূল্য 


€1069206091009176 2:1098 ) 


একটি জিনিপের দাম কেবলমাত্র ইহারই চাহিদা ও যোগানের উপর 
নির্ভভ করে এই ভিত্তিতেই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু 
ছুইটি জিনিসের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকিতে পারে যে, একটির যোগান বা 
চাহিদ। অন্যটির যোগান বা চাহিদার উপর নির্ভর করে। আমর! এইবার 
এই শ্রেণীর জিনিসের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা! করিব। 

যুক্ত চাহিদ1 (০0112 0609109 )£ কোন চাহিদা] মিটাইতে অথব। 
একটি জিনিস উত্পাদন করিতে খন একই সঙ্গে একাধিক জিনিসের প্রয়োজন 
হয়, তখন জিনিসগুলির যুক্ত চাহিদা আছে বল! হয়। মোটর গাড়ি ও 
পেট্রোলের চাহিদ! এইরূপ যুক্ত। গাড়ি চালাইতে হইলে এই ছুইটি জিনিসের 
একসঙ্গে প্রয়োজন হয়। ইহার। যুক্ত চাহিদার নিদর্শন। লেখার চাহিদ! 
মিটাইতে কাগজ, কালি ও কলম, চা] খাঁওয়ার চাহিদ| মিটাইতে চা, দুধ ও 
চিনি প্রভৃতি জিনিসের যুক্তভাবে প্রয়োজন হয়। উৎপাদন কার্ষে বিভিন্ন 
উপকরণের যে প্রয়োজন তাহ] যুক্ত চাহিদীর সর্বোত্রুষ্ট উদীহরণ। বাড়ি 
তৈয়ারি করার জন্য রাঁজমিস্্রী, ছুতার প্রভৃতি নান! প্রকারের শ্রমিক 
এবং ইট, চুণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি নানাপ্রকারের জিনিস যুক্ততাঁবে প্রয়োজন 
হয়। এইগুলিকে সহযোগী বস্ত (০0201016716767/ ৪০০৭5) বলে। 
উৎপাদিত বস্তটির চাহিদাকে (যেমন বাড়ির চাহিদা) প্রত্যক্ষ চাহিদা বলে, 
আর ইহা! উৎপাদনের জন্য যে যে উপকরণের চাহিদ। হয় ( যেমন ইট, চুপ . 
সিমেন্ট প্রভৃতির চাহিদ1) ইহাকে পরোক্ষ চাছিদ! বলে। 

যে সমস্ত জিনিসের চাহিদা এইভাবে যুক্ত ইহাদের মূল্য কি ভাবে 
নির্ধারিত হয়? এই সমস্ত জিনিসের পৃথক, চাহিদার তালিকা প্রত্তত কর. 
সম্ভব নাও হইতে পারে। সার্ট তৈয়ারি করার জন্য ছিটের কাপড়, সত 
ও মেলাইয়ের কল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় । কিন্তু সার্ট হইতে ষে উপযোগ 
পাওয়া যায় তাহা কতটা ছিটের কাপড়ের ভাগে প্রাপ্য এবং কতটা 
সেলাইএর কলের প্রাপ্য ইহা কেহ বলিতে পারে না। মোটর গাড়ির, 


১৮৩৬ অথশাত্র-পারচয় 


চাঁছিদ! কিছুটা পেট্রোলের যোগানের উপর নির্ভর করে। যদি পেট্রোল 
না পাওয়। যায় তবে গাড়ি কিনিয়৷ লাভ কি? পেট্রোল কম পাস গেলে 
গাড়ির চাহিদাও কমিয়া ধাইবে। দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্র্তিঘাতে 
নিণীত হয়। চাহিদ। পৃথকভাবে জানা সম্ভব না হইলে জিনিসটির দাম 
কি ভাবে স্থির হইবে? 

কিন্তু দেখা যায় ষে, জিনিগুলির চাহিদা যুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে 
কোন একটির উপযোগ নিণয় কর! খুব শক্ত হয় না। রুটি ও মাখনের চাহিদা 
যুক্ত। ধর, রুটির পরিমাণ একই রাখিয়া মাখনের পরিমীণ বাড়ান গেল। 
ইহার ফলে একটি লোক অতিরিত্ত যে উপষোগ পাইল ইহাই লোকটির 
নিকট মাখনের প্রান্তিক উপযোগ। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাঁয়। 
ধর, প্রতি শ্রমিককে ৩টি বা ৪টি তাতে লাগান যায়। ৪টি তাতে লাগাইলে 
অতিরিক্ত যে উৎপাদন পাওয়া যায় ইহা চতুর্থ তাঁতটির উৎপাদন বলা যাইতে 
পারে। ইহাই তাতের প্রান্তিক উৎ্পাদন। স্থতরাং যে সব জিনিসের 
যুক্ত চাহিদা আছে ইহাদের পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা যায়। 
যেখানে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎ্পাদনব্যয়ু সমান হয়.সেখানেই.দীম, 
স্থির হয়। কাজেই প্রান্তিক উপযোগ জানা সম্ভব হইলে দাম ঠিক করায় 
কোন অন্বিধ। হইবে না। 

একটি জিনিসের উৎপাদনে নানাশ্রেণীর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যখন 
একাধিক শ্রেণীর শ্রমিককে উৎপাঁদনের কাজে লাগান হয় তখন কি অবস্থায় 
একটি শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরী বাড়িতে পারে? বাড়ি তৈয়ারি করিতে 
গেলে রাজমিস্্রী, ছুতার প্রভৃতি নানা প্রকার শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ধর, 
বাড়ির যোগান ও চাহিদা এবং বাড়ি তৈয়ারির উপকরণের যোগান ও 
চাহিদা একই রকম আছে। এই অবস্থায় রাজমিস্ত্রীরা বেতন বুদ্ধির 
জন্য ধর্মঘট করিয়াছে । কোন কোন অবস্থায় তাহারা সফল হইবে ও বেতন 
বাড়াইতে পারিবে? 

প্রথম সর্ত এই যে মিন্্রীর কাজ অপরিহার্য হইবে এবং তাহাদের কাঁজ 
অন্য কাহাকেও দিয়! করান সম্ভব হইবে ন1। অর্থাৎ মিস্ত্রীর কাজের চাহিদা 
অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। যদি মিস্ত্রী না হইলেও চলে তবে তাহাদের 
'বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক যে জিনিস তেয়ারি 
করে ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। বাড়ির চাহিদা! ঘদি 
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অস্থিতিস্থাপক হয় তবে ধর্মঘটের ফলে বাড়ি তৈয়ারি বন্ধ হইলে বাড়ির দাম 
খুব বাড়িবে | এই বধিত মূল্যের দ্বার প্রলুব্ধ হইয়! উদ্যোক্তারা বেশি বেতন 
দিয়! মিস্ত্রীদদের কাজে লাগাইবে। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকদের বেশি নুরী দিতে 
যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ইহা! ষ্দি মোট উৎপাদনব্যয়ের সামান্ত অংশ হয় 
তবে ধর্মঘট সফল হইতেও পারে। বাড়ি তৈয়ারি করিতে মোট যে টাঁকা 
ব্যয় হয় ইহার তুলনায় মিস্ত্রীর মজুরী সামান্য না হইলে মিস্্রীদের বেতন বৃদ্ধির 
সম্ভাবন। কম 1 তাহখদের মোট মজুরী যদি মোট উৎপাদনব্যয়ের সামান্য 
অংশ হয় তবে মজুরী কিছু বাড়াইলেও বাড়ি তৈয়ারির মোট উতৎপাদনব্যয় 
বিশেষ বাঁড়িবে না। তখন হয়ত উদ্যোক্তারা মিষ্ত্রীদ্দের বেশি বেতন দিতে 
রাজী থাকিতে পারে। চতুর্থতঃ, অন্যান্ত উপকরণের বেতনের হার কমাইবার 
স্থযোগ থাকিলেও রাজমিস্ত্রীরা বেশি বেতন আদায় করিতে সক্ষম হইতে 
পারে। ধর্মঘটের ফলে বাড়ি তৈয়ারির কাজ বন্ধ থাকিবে । ফলে অন্যান্য 
শ্রমিকেরা বেকার বসিয়। থাকিবে । যদি তাহার বেকার থাকার চেয়ে কম 
বেতনে কাজ করিতে রাজী থাকে তবে এই বাবদ যে অর্থ উদ্ধত্ত হইবে 
তাহা ধর্মঘটকা রী মিস্ত্রীদের দেওয়া যায়। ধর, মিস্ত্রীদের ধর্মঘটের ফলে বাড়ি 
তৈয়ারি বন্ধ হইল। ফলে ছুতারদেরও কাজ বন্ধ হইল। ছুতারদের যদি 
অন্ত কোন কাজ না থাকে তবে তাহার হয়ত বাধ্য হহয়৷ কম বেতনে কাজ 
করিতে রাজী হইবে । ইহাতে যে টাক। বাঁচিবে তাহ। মিদ্ত্রীদের বেওয়। 
যায়। ইহার যে কোন একটি সর্ত পুরণ হইলে ধর্মঘটা শ্রমিকদের মজুরীর 
হার বাড়িবার সম্ভাবন। রহিয়াছে। 

যুক্ত যোগান (০18৮ 901 )$ একই খরচে যদ্দি ছ্ুইটি বা 
ততোধিক ভিন্ন প্রকারের জিনিস তৈয়ারি হয় এবং একটি তৈয়ারি করিতে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যটিও তৈয়ারি হইয়া যায় তবে এই জিনিসগুলির যুক্ত 
যোগান বল! হয়। অনেক লময়ে তাহাদিগকে যুক্ত-উৎপাদন (1010 
[0:০9006) ব। যুক্ত-ব্যয় উৎ্পাদনও ( 191186-0950 0:090100) বলে । তুল ও 
তুলার বীজ, পশম ও ভেড়ার মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যাদি যুক্ত যোগানের 
উদ্দাহরণ। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে একটি তৈয়ারি করিতে গেলে 
অন্তটিও তৈয়ারি করিতে হুইবে। তুল! ও তুলার বীজ একই সঙ্গে তৈয়ার 
হয়। একটিকে তৈয়ারি করিতে গেলেই অন্যটি তৈয়ারি হয়। সরিষ! 
পিষিয়া একই সঙ্গে তেল ও খইল উৎপাদিত হুয়। অপেক্ষাকত কষ দামী 
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জিনিসটিকে আহুষজিক পদার্থ বা -0:০180চ বলে। কয়লা হইতে গ্যাস 
ও কোক উৎপন্ধ হয়। ভেড়া কাঁটা! হইলে মাংস, চামড়া ও লোম ঘুইতে 
উল উৎপন্ন হয়। ইহা সমস্তই যুক্ত উৎপাদনের উদ্দাহরণ। 

যুক্তভাবে উৎপাদিত জিনিসের দাম কিভাবে স্থির হয়? আমরা সরিষার 
তেল ও খইল উৎপাদনের যুক্ত-ব্যয় জানি। অর্থাৎ &*২ টাকা দরে একমণ 
সরিষ। কিনিয়া তাহ! তাঙ্গাইয়৷ কিছু তেল ও খইল পাওয়! গেল। ইহার 
মধ্যে সরিষার তেল ও খইলের মিলিত উৎপাঁদনব্যয় আমর! জাঁনি। কিন্ত 
তাহাদের পৃথক উত্পাদনব্যয় আমাদের জান] নাই। দীর্ঘ সময়ে জিনিসের, 
দাম ইহার উৎ্পাদনব্যয়ের সমাঁন হয়। কিন্তু যে জিনিসগুলির পৃথক 
উৎপাঁদনব্যয় জানি না তখন কেমন করিয়া ইহাদের দাম স্থির হইবে? 

বিশ্লেষণের স্ববিধার জন্ত যুক্ততাবে উৎপাদিত জিনিসকে ছুইভাগে ভাগ 
কর। হয়। কতকগুলি জিনিস আছে যাহা! একসজে তৈয়ারি হইলেও 
তাহাদের উৎপাদনের পরিমাপের সামান্য পরিবর্তন করা ষায়। যাহার! মেব 
পালন করে তাহার! মেষের লোম কাটিয়! পশম তৈয়ারি করে ও প্রয়োজন- 
মত মেষ কাটিয়া! মাংস বিক্রয় করে। স্থতরাং পশম ও মেষ মাংস যুক্ত 
উৎপাদনের নিদর্শন হিসাবে ধর! হয়। পশম ও মাংস উৎপাদনের অন্গপাত 
পরিবর্তন করা ষায়। একজাতের মেষ আছে যাঁহ। রোগ, কিন্ত খুব লোমশ। 
এই ধরনের মেষ হইতে বেশি পশম ও কম মাংস পাওয়া যায়। আবার এক 
জাতের মেষ আছে যাহ খুব মোট।, কিন্ত কম লোমশ। তাহা হইতে কষ 
পশম ও বেশি মাংস পাওয়া যায়। এইভাবে ভিন্ন জাতের মেষ পালন 
করিয়! ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে পশম অথবা! মাংস পাওয়া! যাইতে পারে। তাহা 
করা সম্ভব হইলে বেশি মাংস বা পশমের উৎপাঁদনব্যয় ঠিক করা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি জিনিস আছে ষাহাদের উৎপাদনের অস্কুপাঁত পরিবর্তন 
করা যায় না। তুলা ও তুলার বীজের অহ্ুপাত প্রাকৃতিক কারণে স্থির 
এবং অপরিবর্তনীয় | 

প্রথম শ্রেণীর যুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন জিনিসগুলির পরিমাণের 
পরিবর্তন করা যায়, তখন প্রাস্তিক বিশ্লেষপনীতির (20818179] 81515515 ) 
সাহাধ্যেই মূল্য নির্ধারণ করা ধায়। পশম এবং মাংস উৎপাদনের অস্থপাঁত 
পরিবর্তন করিয়া আমরা পশম ও মাংসের পৃথক প্রাস্তিক উৎপাদনব্যক্ 
জানিতে পারি। পশম ও মাংসের দাম ইহাদের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে । 
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যেমন, কিছু টাঁকা খরচ করিয়া! দশটি লোমশ রুষকায় মেষ পালন করিলে 
বেশি পশম ও কিছু মাংস পাওয়া যাইবে । আবার হয়ত কিছু বেশি ব্যয় 
করিয়া মোট। মোট! কয়েকটি মেষ পালন করিলে কম পরিমাণ পশম ও অধিক 
পরিমাণ মাংস পাওয়। যাইতে পারে । দ্বিতীয়বার অধিক মাংস উৎপাদনের 
জন্য যে বেশি ব্যয় হয় তাহাই মাংসের প্রান্তিক ব্যয় এবং মাংসের দাম এই 
প্রাস্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। 
ধর ১২-২* টাঁকা খরচ করিলে এমন এক জাতের মেষ পাওয়া যায় যাহা 
হইতে ৯ সের পশম ও ১১ সের মাংস পাওয়া যায় । আবার ১০২ টাক! 
খরচ করিলে অন্ত এক জাতের মেষ পাওয়। যায় যাহা হইতে ৮ সের পশম 
এবং ৯» সের মাংস পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর ৮টি মেষের জন্য ৯৬২. 
টাকা খরচ করিলে ৭২ সের পশম এবং ৮৮ সের মাংস পাওয়। যাঁর । দ্বিতীয় 
জাতের ৯টি মেষের জন্য ৯০ টাঁক1 খরচ করিয়া ৭২ সের পশম এবং ৮১ সের 
মাংদ পাওয়। যার়। স্থতরাং অতিরিক্ত ৬২ টাক! খরচ করিলে ৭ সের বেশি 
মাংস পাওয়া ষায়। অতএব মাংসের প্রান্তিক ব্যয় প্রায় ৮৬ নয়া পয়সা । 
| তেমনি প্রথম শ্রেণীর ৯টি মেষের জন্য ১০৮২ টাক খরচ করিয় ৮১ সের পশম 
| এবং ৯৯ মের মাংন পাওয়া ষায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ১১টি মেষের জন্ত ১১০২ 
(টাকা খরচ করিয়া ৮৮ সের পশম এবং ৯৯ সের মাংস পাওয়। যায়। শ্ুতরাং 
অতিরিক্ত ২২ টাঁকা খরচ করিয়! ৭ সের বেশি পশম পাওয়। যায়। অতএব 
| এক সের পশমের প্রান্তিক ব্যয় প্রায় ২৯ নয়৷ পয়স]। 
বাস্তব জগতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে । যখন ইংল্যগডের বাজারে অস্ট্রেলিয়ার 
পশম বিক্রয় হইতে লাগিল কিন্তু মাংস বিদেশে চালান দেওয়। সম্ভব ছিল 
না তখন অস্ট্রেলিয়ার মেষপালকের! এমন জাতের মেষ পালন করিল 
তাহাতে বেশি পশম এবং কম মাংস পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমাংশে ষখন যানবাহন ও শৈত্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থার (0০10 501956 ): 
উন্নতির ফলে ইংলগ্ডে মাংস চালান দেওয়! স্থবিধা হইল, তখন এমন জাঁতের 
মেষ পালন আরম্ভ হইল যাহাতে বেশি মাংল এবং কম পশম পাওয়া যায়। 
কিন্তু যদি উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা না যায়, যেমন তুল! ও 
বীজ, তবে প্রত্যেক জিনিসের প্রান্তিক বায় পৃথকভাবে নির্ণয় করা. কষ্টকর। 
তখন ছুইটি নীতির দ্বারা মূল্য স্থির হইবে। প্রথমতঃ, তুল! ও বীজের মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ তুলা এবং বীজের মোট ব্যয়ের সমান হইবে । উতয়ের দাম 


১৯০ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


এমন হওয়া চাই যে ছুইটির বিক্ররলন্ধ অর্থ মোট উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়॥ 
দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যে কটির দাম ইহীর প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নির্ণীত হূইবে। 
এই নীতিকে “৬18৮ 075 0৪00 11] 1521৮ অথাৎ যত বেশি দাম 
পাওয়| যায়” নীতি বলে। প্রত্যেক বা প্রত্যেক শ্রেণীর খরিদ্ধারের উপর 
যতট] বেশি চাপ দেওয়া সম্ভব,_অর্থাৎ তাহার ব! তাহাদের নিকট হুইতে 
যতট1 বেশি দাম আদায় কর! যায়__তাহাই করিতে হইবে। যে পরিমাণ 
তুল| ও বী্জ তৈয়ারি হইয়াছে তাহা ইহাদের খরিদ্দারের নিকট যতট। 
সম্ভব বেশি দামে বেচা হইবে। এবং উভয়ের মিলিত বিক্রয়লন্ধ অর্থ মোট 
উৎ্পাদনব্যয়ের সমান হইবে । 

আরেকটি র্তও বল যায়। প্রত্যেকটি জিনিস বিক্রয়ের উপযোগী করার 
জন্য পৃথক কিছু ব্যয় (11726 ০০5) হইতে পারে। জিনিসটির দাম 
কখনই এই পৃথক ব্যয়ের কম হইতে পারে ন!। তুলাকে বিক্রয় উপযোগী 
করার যে ব্যয় হয় তুলার দাম কখনও ইহার নীচে নামিবে না। যুক্ত ব্যয়ের 
মধ্যে যে অংশ পৃথক করা যায় না ইহার কতট! প্রত্যেকটি জিনিস বিক্রয় 
করিয়া তোল। যাইবে তাহ! ইহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাঁর উপর নির্ভর 
করে। যেজিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক তাহার উপরেই যুক্ত-ব্যয়ের 
অধিক অংশ চাপান হয়। চাহিদ| স্থিতিশ্বাপক হইলে দাম কম রাখিতে 
হয়। নচেৎ বক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। তাহ! হইলে যুক্ত ব্যয়ের 
কম অংশই এই জিনিস বিক্রয় করিয়। তোল] সম্ভব হয়। 

একটি জিনিসের চাহিদ। বাড়িলে বা কমিলে অন্যটির দামের উপর বি 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়? সরিষার তেল এবং খইল যুক্তভাবে উৎপার্দিত হয় 
তেলের চাহিদ| বাঁড়িলে খইলের দাম বাড়িবে কি কমিবে? তেলের চাহি? 
বাড়িলে ইহার দাম বাড়িবে। ফলে তেলকলের মালিকদের লাভ বাড়িবে 
তাহার! তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির স 
সঙ্গে খইলেরও উৎপাদন বাড়িবে। খইলের চাহিদ। যদি পূর্বের মতই থা 
তবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইহার দাম কমিবে। 

প্রতিযোগী চাহিদ। ( 0০011109916 01 11%৪.] 061119110 ) 2 এব 
জিনিস বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইলে ইহার চাহিদাকে প্রতিযোগী চাহি 


বলে। যেখন, লোহা, পুল, ঘরবাড়ি এবং যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করার কা 
7. 2৮ ৮ শী পাদ আপতিল। দিক করা হ 


পরস্পর নির্ভরশীল মূল্য ১৯১ 


কাচামাল, উত্পাদনের উপকরণ ইত্যাদি নানাপ্রকাঁর কাজের জন্য ব্যবহার 
করা ষায়। তোঁগের উপযোগী অথব। উৎপাদনের উপযোগী জিনিস তৈয়ারি 
করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। কৃষি অথবা গৃহনির্মাণ ছুই কাজের 
জন্য একই প্লট বাজমি ব্যবহার কর। যায়। একটি বিকল্প ব্যবহার অন্যটির 
প্রতিযোগী । 

জিনিসটি বিভিন্ন কাজে এমনভাবে ব্যবহার কর! হয় যে, প্রত্যেক কাজেই 
ইহার প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। ইহার মুল্য এই প্রাস্তিক উপযোগের 
সমান। কোন কাজে যদি দামের চেয়ে প্রান্তিক উপযোগ বেশি হয়, তবে 
অন্যান্ত কাঁজজ হইতে এ কাজের জন্য জিনিসটি বেশি ব্যবহার কর হইবে । 
তাহার ফলে এঁ কাজের জণ্ত জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ কমিবে এবং অন্যান্য 
কাজে ইহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িবে এবং অবশেষে সকল ক্ষেত্রেই প্রান্তিক 
উপযোগ সমান হইবে । এই তাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উপযোগের 
সহিত দাম সমান হইবে। সুতরাং যে সব জিনিসের প্রতিযোগী চাহিদ। 
আছে, সেগুলি বিভিন্ন কাঁজে এমনভাবে ব্যবহৃত হইবে যে, সব কাজেরই 
প্রান্তিক উপষোগ সমান হইবে । দাম এমন হইবে যে ইহা লকল কাজেই 
জিনিলটির প্রান্তিক উপযোগ সমান । 


প্রতিযোগী যোগান (০০920795166 ০0: 2১52] 9011))1% )৩ একটি 
চাহিদ। বিভিন্ন জিনিসের দ্বারা মিটান সম্ভব হইলে সেই জিনিসগুলির 
যোগানকে প্রতিযোগী যোগান বলে। মাংস খাওয়ার ইচ্ছ!, পাঠার মাংস, 
মেষের মাংস, অথব। মুরগীর মাংসের দ্বার পূরণ কর! ষায়। চা, কফি 
অথৰ। কোকোর যে কোন একটি গরম পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায়। 
আবার শ্রম ও যূলধনকেও প্রতিযোগী যোগানের দৃষ্টান্ত বল! ষায়। পরস্পরের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও তাহাদের মিলিত সরবরাঁহ মোট চাহিদ] যিটাঁন 
চাই। এই জিনিসগুলিকে প্রতিযোগী জিনিস বা 001072008 £০০৫৪ 
বলে। কারণ তাহার! একই চাহিদ1 মিটাইবার জন্ প্রতিযোগিতা করে। 

প্রতিযোগী বস্তগুলি এমনভাবে ব্যবহত্ত হইবে যে, ইহাদের দাম ও 
প্রান্তিক নীট উৎপাদন সমান হইবে। প্রত্যেকটির দাম প্রান্তিক উপধোগের 
সমান হইবে। শ্থুতরাং প্রতিযোগী বস্তর দাম উৎপাঁদনব্যয় ও প্রান্তিক 
উপযোগের দ্বার! স্থির হয়। 
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উনবিংশ অধ্যায় 


একচেটিয়। বাজারের মূল্য 
€ 9109 0006: 177070019 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অনেক বিক্রেতা থাকে এবং তাহার একই জিনিস 
বিক্রয় করে । ফলে কোন একজন বিক্রেত। নিজের খুসিমত দাম বাড়াইতে 
বা কমাইতে পারে না এবং বাজারে যে দাম চলিতেছে সেই দামেই অতিরিক্ত 
জিনিস বিক্রয় করিতে পারে । একাধিকার বা! একচেটিয়। ব্যবসায় ইহার ঠিক 
বিপরীত। এই ব্যবসায়ে নৃতন ফার্ম স্থাপন করাও সম্ভব নয় এবং কোন 
অনুকল্প বস্তও পাঁওয়। যায় না। এইরূপ অবস্থ। হইলে ইহাকে একচেটিয়। 
ব্যবসায় বল] হয়। 

পুর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয় ব্যবসায়ের পার্থক্য (1318০/- 
5110 75361] 100119101/ 200 136750% ০9217221610 ) 2 পূর্ণ 
প্রতিষোৌগিতার মত একচেটিয়৷ বাজারেও বিক্রেতা সর্বোচ্চ লাভ করিতে চেষ্ট! 
করে। প্রতিযোগিতার বাজারের উৎপাদক যে ব্যয়ে জিনিস উৎপাদন করে 
একচেটিয়। ব্যবসায়ীও সেই ব্যয়ে উত্পাদন করে। প্রতিযোগিতার বাজারের 
উৎ্পাদকের ব্যয়-রেখা ও একচেটিয়া! ব্যবসায়ীর ব্যয়-রেখা মূলতঃ সমান । 
কিন্তু তবু এই ছুই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 

প্রথমতঃ, এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত চাঁহিদা-রেখা পুথক। 
প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদ্কের চাহিদা-রেখার স্থিতিস্থাপকত! অসীম। 
সে বাজারের মোট যোগানের অতি অল্প অংশ প্রস্তত করে, যদি সে অতিরিক্ত 
কিছু উত্পাদন করে তবে ইহা বাজারে পূর্বের দামেই বিক্রয় করিতে পারিবে । 
অর্থাৎ সে কিছু অতিরিক্ত উৎপাঁদন বিক্রয় করিলেও দাম একই থাকিয়া 
যাইবে । কিন্তু একচেটিয়! ব্যবমায়ী বাজারের একমাত্র বিক্রেতা । যদি সে' 
অতিরিক্ত জিনিস উত্পাদন ও বিক্রয় করিতে চায়, তবে বাজারে জিনিসটির 
দাঁম কমিয়। যাইবে । অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর চাহিদা-বেখা নিমমুখী ব1 
অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাঁপক | 

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে প্রতিযোগিতার বাজারের উৎপাঁদকের প্রাস্তিক 
উৎপাদন ব্যয় রেখ! উর্ধ্গামী। কিন্তু একচেটিয়। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে তাহ৷ নাও 


১৯৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


হইতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেত একই দামে অতিরিক্ত 
জিনিস উত্পাদন ও বিক্রয় করিতে পারে । উতৎপাঁদনবৃদ্ধি করিতে ত্বাহার 
কোঁন বাঁধা নাই। স্বতরাং যতক্ষণ ন৷ প্রান্তিক উতৎ্পাদনব্যয় বাঁড়িতেছে 
ততক্ষণ সে উত্পাদন বাড়াইতে থাকিবে । যদি প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় কমিতে 
থাকে এবং দামের চেয়ে কম হয়, তাঁহা হইলে সে অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া 
লাভ করিবে । যতক্ষণ ন৷ প্রান্তিক উতৎপাঁদনব্যয় বাড়িয়া দামের সমান 
হইবে ততক্ষণ সে উৎপাদন বাঁড়াইতে থাকিবে । অবশেষে সে এমন অবস্থায় 
আসিবে ষে তাহার উৎপাদনব্যয় আর কমিবে না । বরং আঁরে। উতৎ্পাদনবৃদ্ধি 
করিলে উৎপাদ্নব্যয় বাড়িতে থাকিবে । কিন্তু একচেটিয়! ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে 
ইহ! নাও হইতে পারে। তাহার প্রাস্তিক উৎপাঁদনব্যয় বাড়িতে পারে, 
কমিতে পারে অথব। নমান থাকিতে পারে । কিন্তু সে মোট যোগানের সব 
ব1 অধিকাংশই উৎপাদন করে বলিয়া অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে 
জিনিসটির দাম কমিতে থাকে । দাম কমিতে কমিতে হয়ত এমন হইতে 
পারে যে উত্পাদনব্যয় উর্ধ্বমুখী হইবার পূর্বেই দাঁম উৎপাদনব্যয়ের সমান 
হইতে পারে । 
তৃতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা বাজারের কোন উত্পাঁদক ন্তাধ্য লাভের চেয়ে 
বেশি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী ন্যাধ্য লাভের 
চেয়ে বেশি লাভ করিতে পারে এবং দীর্ঘকালেও এই অতিরিক্ত লাভ 
করিতে থাকে । 
একচেটিয়া মূল্য নির্ণয়নীতি (11012010919 ৪106) 2 প্রান্তিক 
আয় ও প্রান্তিক উত্পাদনব্যয় সমান হইলে মোট লাভ সর্বাধিক হইবে । 
অতিরিক্ত একটি জিনিস তৈয়ারি করার খরচকে প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয় বলে। 
“অতিরিক্ত একটি ইউনিট বিক্রয় করিয়া! মোট আয় যত বাঁড়ে” তাহাকে 
প্রান্তিক আয় বলে। ধর, একচেটিয়া ব্যবসায়ী ২২ টাঁক! দামে ১০টি এবং 
১৪৬০ আন] দামে ১১টি জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে 
তাহার মোট বিক্রয়মূল্য ২০২ টাঁকা এবং ঘিতীয় ক্ষেত্রে ২১/* আন]। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে ঘষে, একটি বেশি জিনিস বিক্রয় করিয়া তাহার আয় 
মাত্র ১/০ আন! বাঁড়িয়াছে। ইহাকেই: প্রান্তিক আয় (109781091 
15%€1709 ) বলে। আমরা এই উদ্াহরণে ধরিয়। লইয়াছি যে একচেটিয়! 
ব্যবসায়ী পূর্বের দাঁমে অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে না। 


একচেটিয়া! বাজারের মূল্য. ১৯৫ 


একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ইহা সত্য। সমস্ত বাজারই সে নিয়ন্ত্রি 
করিতেছে এবং সেই দামে যতটা জিনিস বিক্রয় কর! সম্ভব তাহ! সে 
করিতেছে । স্তরাং বেশি বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে দাম কমাইতে 
হইবে। বাজারে একই দামে সব জিনিস বিক্রয় হয়। কাজেই শুধু অতিরিক্ত 
ইউনিটগুলির নয় পুরাতন ইউনিটগুলির দাম কমাইতে হইবে । অতএব 
পুরাতন ইউনিটগুলি কমদামে বিক্রয় করার ফলে ষে ক্ষতি তাহা বাদ দিয়া 
ষাহা থাকিবে তাহাই মোট আয়ের সহিত যোগ হইবে । সেইজন্য প্রান্তিক 
আয়, দাম অপেক্ষা কম হয়। যতক্ষণ পধন্ত প্রান্তিক আয় প্রান্তিক 
উৎপাদনব্যয় হইতে বেশি ততক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদন করা লাভজনক এবং 
সে উৎপাদন করিবে । কিন্তু যতই উত্পাদন বাড়িবে ততই প্রান্তিক আয় 
কমিবে এবং প্রান্তিক উতৎপাদনব্যয় বাড়িবে। এইভাবে কম ও বাড়ার 
ফলে যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক উতৎপাঁদনব্যয়ের সমান হইবে তখন তাহার 
সর্বোচ্চ লাভ হইবে। ইহা অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করিলে প্রাস্তিক 
উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক আয়ের বেশি হইয়া! যাইবে। শ্ুঁতরাং অতিরিক্ত 
ইউনিট বিক্রয় করিয়া! তাহাঁর ক্ষতি হইবে। যখন প্রান্তিক আয় ও. 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় সমান হয় তখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর লাভ- সর্বাধিক- 
হ্য়। 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য । অর্থাৎ প্রত্যেক 
ব্যবপায়ী ততটা পরিমাণ জিনিস উত্পাদন করিবে যেখানে তাহার প্রান্তিক 
উৎ্পাদনব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতাও 
একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পার্থক্য এই ষে, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক 
আয় জিনিসটির দামের সমান হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি জিনিস বাজারে 
বিক্রয় করিলেও ইহার দাম কমে না। মে আগের দামেই অতিরিক্ত 
জিনিসটি বিক্রয় করিতে পারে। তাহার প্রান্তিক আয় দামের সমান্‌। 
দ্রাম ষদি ২২ টাঁক। থাকে তবে আরো একটি জিনিস বিক্রয় করিয়। সে ছুই 
টাকাই পাইবে । তাহার মোট আয় ২২ টাকা বাড়িবে ও প্রান্তিক আয় 
২২ টাঁক! ব৷ দামের সমান থাঁকিবে। স্থতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়্ প্রান্তিক আয় -দাম_এইরূপ হইবে । 

কিন্তু একচেটিয়। ব্যবসায়ে আর একটি বেশি জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে 
ইহার দাম কমিবে। পূর্বের দাম ২ টাঁকা হইলে এখনকার দাম হয়ত 


১৯৬ অর্থশাস্্র পরিচয় 


১/০/০ হইবে । অর্থাৎ প্রাস্তিক আয় দাম হইতে কম থাকে । স্থতরাং 
এক্ষেত্রে প্রান্তিক উত্পাদনব্যয় দামের সমান হইবে না ইহা হইতে কম 
হইবে । 

একচেটিয়। ব্যবসাঁয়ীমাত্রেই ষে সব সময় চভা দামে বিক্রয় করিবে তাহ! 
নহে । দাঁম বেশি হইলেই সর্বাধিক লাভ হয় না। দাঁম বেশি চড়! থাকিলে 
বিক্রয়ের পরিমাণ এমন কমিতে পারে ষে মোট লাভ হয়ত, কম হুইবে। 
স্থতরাং খুব বেশি দাম বাড়ান একচেটিয়৷ ব্যবসায়ীর স্বার্থের অন্থুকূল 
নাও হইতে পারে। 
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২৬নং চিন 


প্রান্তিক আয়-রেখ। 21২ চাহিদা-রেখ। 101) এর নিবে অবস্থিত । 1২ 
রেখ। প্রান্তিক ব্যয়-বেখা ]10েকে ৪ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে । একচেটিয়া 
ব্যবসায়ী 02 পরিমাণ জিনিম উৎপাদন করিবে এবং 2 দামে বিক্রয় 
করিবে । & 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ,ও একচেটিয়। মূল্য (11070701) 
2110. 619501016০৫ ৫6179110)£ চাহিদার স্থিতিস্থাঁপকতা কিভাবে 
একচেটিয়া বাজারের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে? অন্ুকল্প 
জিনিস পাওয়া না গেলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। বাঁজারে অন্কল্প 
জিনিস পাঁওয়। যায় না বলিয়া একচেটিয়া বাজারে জিনিসের চাহিদ। 


একচেটিয়া! বাজারের মূল্য ১৯৭ 


অ্থিতিস্থাপক। কিন্তু পূর্ণ একাধিকার বিরল এবং একচেটিয়! ব্যবসায়ীকে 
প্রায়ই কিছু ন! কিছু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীর তৈয়ারি জিনিসের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে এমন 
জিনিস পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। স্থতরাং একচেটিয়৷ জিনিসের চাহিদ! 
কিছুট। স্থিতিস্থাপক হওয়! অসম্ভব নয়। স্থিতিস্বাপকতার পরিমাণ অনুকল্ন 
অথবা প্রায় অঙ্কল্প জিনিস কি পরিমাণ পাওয়া যায় ইহার উপর নির্ভর 
করিবে । চাঁহিদ। স্থিতিস্থাপক হইলে প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা! কম হয়। 
চাহিদার স্থিতিশ্বাপকতা যত বেশি হইবে, দাম ও প্রান্তিক আয়ের পার্থক্য 
তত কম হইবে এবং ততই একচেটিয়। ব্যবসায় প্রতিযোগিতার ব্যবসায়ের 
প্রতেদ কম হইবে । অর্থাৎ একচেটিয়। ব্যবসায়ের মোট উত্পাদনের 
পরিমাণ প্রতিযোগিতার বাজারের মোট উৎপাদনের সমান হইতে থাকিবে। 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হুইবে, একচেটিয়! উৎপাদন তত কম 
হইবে এবং দাম তত বেশি হইবে । 

একচেচিয়। মূল্য ও প্রতিযোগিতার মূল্য ( 11০0০2০15 21116 
2110 0০10112111155 ৮৪116) ও বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে 
জিনিসের দাম ইহার প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হইবে । কিন্তু একচেটিয়। 
বাজারে জিনিসটির দাম প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান থাকে না__বরং ইহার 
বেশি থাকে । তবে কি একচেটিয়। বাজারের মূল্য প্রতিযোগিতার বাজারের 
মূল্য হইতে সব সময়ে বেশি থাকে? 

সাধারণভাবে ইহাই ঠিক। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে একচেটিয়। মূল্য 
প্রতিষোগিতার মূল্যের বেশি নাও হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। 
বাজারে কোন জিনিসের মোট ২০,০৪* ইউনিট বিক্রয় হয়। মোট ২০টি 
ফার্ম প্রত্যেকে হাঁজার ইউনিট করিয়া! উত্পাদন করে ও তাহাদের প্রাস্তিক 
উৎপাদনব্যয় ৫২ টাকা করিয়! পড়ে । বাজারে জিনিসটি যদি ৫২ টাকা দালে 
বিক্রয় হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম হইবে ৫২ টাক ইউনিট। যদি 
একচেটিয়া ব্যবসায় হয় তবে একই ব্যবসায়ী ২০০০০ ইউনিট তৈয়ারি 
করিবে। ইহা! যদি উৎ্পাঁদন হাঁসের নিয়মে উৎপগ্ন হয় তবে একটি 
কারখানায় ২০,০০০ ইউনিটের প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয় ৫. টাকার অনেক 
কম হইবে। এই অবস্থায় জিনিসটি ৫২ টাক! দামে বিক্রয় করিলেও . 
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর যথেষ্ট বেশি লাভ' থাকিবে । এমন কি একচেটিয়। 


১৯৮ অর্থশান্্-পরিচয় 
মূল্য প্রতিযোগিতা হস্ল্যর কমও হইতে পারে-ষদি জিনিসটির 


উৎপাদনব্যয় উতৎ্পাদনবৃদ্ সঙ্গে সঙ্গে বেশি হারে কমিতে থাকে । 2 

_ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ক্ষ্ত্তার সীমা (1701656০00৩ ০ম 
0% ৪. 1001101009115) 2 সাধারণতঃ মনে কর! হয় যে একচেটিয়৷ ব্যবসায়ীর 
ক্ষমতা অপীম। ইহা ঠিক নহে। একচেটিক্স] ব্যবসায়ীর ক্ষমতা নানাদিকে 
সীমাবদ্ধ। পুর্ণ একাধিকার বিরল। এমন কতকগুলি বাধা আছে যাহার 
ফলে একচেটিয়। ব্যবসায়ী অনেক সময়েই খুব চড়। দাম চাছিতে পারে ন|। 
প্রথমতঃ, একচেটিয়। ব্যবসায়ীকে সব সময়েই একথা মনে রাখিতে হয় ষে, 
আজ তাহার প্রতিষ্বন্বী না থাকিলে ভবিষ্যতে নৃতন লোক সেই ব্যবসায়ে 
নামিতে পাঁরে এবং সে যত বেশি দাম চাছিবে ততই এই আশংকা বেশি 
হইবে। কাঁজেই তাহাকে সাবধান হইয়া! চলিতে হয়। এই কারণে সে খুব 
বেশি দাম চাহিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, খুব বেশি দাম চাছিলে লোকে 
ইহার বদলে ব্যবহার কর| যায় এমন জিনিস বাহির করার চেষ্টা করিবে। 
এককালে উদ্ভিজ্জ নীলের ব্যবসায় আমাদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু পরে 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিজ্জ নীলের পরিৰর্তে রাসায়নিক নীলের 
ব্যবহার হইতেছে ও ফলে উত্ভিজ্জ নীলের বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে পাটের পরিবর্তে অন্ত জিনিস উদ্ভাংন করার চেষ্টা চলিতেছে । 
পাটের থলির দাম খুব বেশি রাখা! হইলে হয়ত এই চেষ্টা একদিন সফল হইতে 
পারে। তাহা হইলে পাটের থলির চাছিদ1! কমিয়! যাইবে । এই বিপন্ধ 
হইতে রক্ষা পাইবাঁর উপায় হইতেছে পাটের থলির দাম কম রাঁখা। এমন 
জিনিস খুব কমই আছে যাহার বদলে অন্য কিছু ব্যবহার কর! প্রয়োজনমত 
সম্ভব হয় ন1। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত: 
একচেটিয়। অধিকার দেওয়া হয় । সেই সুষোগ লইয়া এই ব্যবসায়ী যদি খুব 
ছড়া দামে বিদ্যুৎ বিক্রয় করিতে থাকে তবে অনেক বাড়িতে বিদ্যুৎ না লইয়া 
কেরাগিনের আলে! জালাইতে পারে । ফলে বিদ্যুৎ বিক্রয় কম হইবে ও 
লাভও কম হইবে। কাজেই একচেটিয়া ব্যবনায়ীকে সেই কথা মনে রাখিতে 
হয়। তৃতীয়তঃ বিদেশী জিনিসের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা সব সময় আছে। 
দাম কম থাকিলে বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া লাভ ন! হইতে পারে। 
কিন্ত বেশি দাম থাকিলে ইহ! করা যায় ও ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে । চতৃর্থতঃ, সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভয়ও 


একচেটিয়। বাজারের মূল্য ১৯৯ 


আছে। দাম অতাধিক বাড়াইলে ক্রেতাঁদের মধ্যে অসস্তোষ দেখা দিবে 
তখন সরকার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হুইবে। তা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া 
একচেটিয়। ব্যবসায়ী দাম খুব বেশি করে না। * 

ভেদমূলক একচেটিয়া ব্যবসায় (1)15011110102961106 20010091015) £ 
প্রতিযোগিতার বাজারে সব বিক্রেতা একই দীমে জিনিস বিক্রয় করে। 
ভিন্ন ভিন্ন খরিদ্দারের নিকট ভিন্ন দামে বিক্রয় কর! সম্ভব হয় না। একচেটিয়া 
ব্যবসায়ী সব ক্রেতার নিকট জিনিসটি একই দামে বিক্রয় নাও করিতে 
পারে। সে বাজারের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। স্থতরাঁং বিভিন্ন ক্রেতার 
নিকট অথব! বিভিন্ন বাজারে সে বিভিন্ন দাম চাহিতে পারে। প্রতিষোগী 
বিক্রেত। থাঁকে না বলিয়া ক্রেতার! অন্যের নিকট হইতে কম দামে জিনিস 
কিনিবার সুযোগ পায় না। একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রয় করাঁকে 
ভেদমূলক একচেটিয়। ব্যবসায় বলে । 

প্রতিযোগিতার বাজারে এইবূপ কর! সম্ভব হয়না । কারণ যে ব্যবসায়ী 
ইহা করিবে ক্রেতারা তাহাঁর নিকট যাইবে না। প্রতিযোগিতার বাজারে 
বহু বিক্রেতা থাকে বলিয়। এইরূপ করা যায় না। আবার একচেটিয়া 
ব্যবসায় থাকিলেই যে ইহা করা যায় তাঁহাও ঠিক নহে । সব সময়ে এইবপ 
বিভিন্ন মুল্যে বিক্রয় কর! সম্ভব হয় না। একচেটিয় ব্যবসায়ী ষাঁহাঁকে কম 
দামে বিক্রয় করে সে আবার অন্য লোককে বেশি দামে বিক্রয় করিতে পারে। 
তাহ হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কোন লাভ হুইল না। ম্বতরাঁং বিভিন্ন 
ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম চাহিতে হইলে এমন অবস্থা থাকা চাই যাহাতে 
কম দামের ক্রেতার! অন্টের নিকট জিনিসটি বেশিদীমে বিক্রয় করিতে না 
পরে। নিম্নলিখিত ছুইটি সর্ত পূর্ণ হইলে এইবূপ যুল্যতভেদ কর! সম্ভব। 
প্রথমতঃ, কম দামের বাজার হইতে বেশি দামের বাজারে জিনিসটিকে চালান 
দেওয়। ষাঁয় না। ডাক্তার গরিব রোগীদের নিকট কম ফি এবং ধনী 
রোগীদের নিকট বেশি ফি লইতে পারে। তাই বলিয়া ধনী রোগী গরিব 
লোক পাঠাইয়া কম ফিতে ব্যবস্থাপত্র লইতে পারে না। রেল কোম্পানীও 
বিভিন্ন জিনিসের জন্য পৃথক ভাড়া লয়খ তামা অপেক্ষ! কয়লার ভাড়া কম 
বলিয়া কেহ তামার পরিবর্তে কয়ল। ব্যবহার করে ন1। 

ছিতীয়তঃ, জিনিসটির চাহিদ!, কম দামের বাজার হইতে বেশি দামের 
বাজারে, চালান দেওয়া সম্ভব না হইলে মৃল্যতেদ কর! যায়। আর্ধিক অবস্থার 


০9০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


তারতম্যের উপর যদি মূল্যতেদ নীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহ! হইলে ইহা 
সম্ভব হয়। ডাক্তার গরিব লোকের কাছে কম ফি নেয় বলিয়। ধনী গরিব 
হইতে চাহিবে না। একদেশের লোকের নিকট কম দামে ও অন্য দেশে বেশি 
দামে বিক্রয় কর। হইলে বেশি দামের দেশের লোক প্রথম দেশে যাইবে না। 
অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় বিক্রয় করার সম্ভাবনা! থাকিলে একচেটিয়। ব্যবসায়ী 
ক্রেতার সহিত এমন চুক্তি করিতে পারে যে, তাহারা বেশি মূল্যের বাজারে 
জিনিসগুলি আবার বক্রয় করিবে না। ইহ কর! সম্ভব হইলে বিভিন্ন, 
ক্রেতাঁর নিকট ভিন্ন দামে বিক্রয় কর! যায়। 

মূল্যভেন বাক্তিগত, স্থানীয় অথবা ব্যবসায়গত হইতে পারে। যখন 
ক্রেতার চাহিদ1 অথবা সঙ্গতি অনুসারে দামের তারতম্য কর। হয় তখন 
তাহাকে ব্যক্তিগত মৃল্যভেদ বল! হয়। যাহাদের কিনিবার ইচ্ছ। প্রবল অথবা 
যাহাদের আয় বেশি তাহাদের নিকট বেশি দাম চাঁওয়] হয়। অনেক সময় 
অভিজাত অঞ্চলের বানিন্দাদের নিকট বেশি দাম চাওয়। হয়। সব সময় এই 
ধরনের মূল্যতেদ সম্ভব হয় না। কেনন। ক্রেতার। জানিতে পারিলে তাহাদের 
মধো অনস্তোষ উপস্থিত হইতে পারে । তাহাতে ব্যবনায়ীর ক্ষতি হয়। 

এক জায়গায় কম দাম অন্য জায়গায় বেশি দাম চাওয়াকে স্থানীয় মূল্য- 
ভেদ বল! হয়। ভাম্পিং (01791:18 ) স্থানীয় মূল্যভেদের প্রকৃ্ উদাহরণ । 
দেশের মধ্যে যে দামে জিনিস বিক্রয় কর! হয় বিদেশে ইহ1 অপেক্ষা কম দামে 
বিক্রয় করা হইলে ডাম্পিং বলে। 

এক ব্যবসায়ের লোকের নিকট কম দ্রাম ও অন্য ব্যবপাঁয়ের লোকের 
নিকট বেশি দাঁম চাঁওয়াকে ব্যবসায়গত মূল্যভেদ বলে। সাধারণতঃ বাড়িতে 
আলো-হালার জন্ত ব্যবহৃত বিছ্যুৎ বেশি দামে এবং কারখানার ব্যবন্ৃত 
বিছ্যুৎ কম দামে বিক্রয় করা হয়। ইহাকে ব্যবসায়গত মৃল্যভেদ বলে। 

এইরূপ মৃল্যভেদ সম্ভব হইলে, বিভিন্ন বাজারে একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন 
দামে বিক্রয় হইতে পারে । সব বাজারেই জিনিসটির দাম একচেটিয়! দামের 
নীতি অনুপারে স্থিরীকৃত হয়। প্রতি বাজারে এমন দাম প্ষির করা হয় 
ধাহাতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় সমান হয়। বাজারের সংখ্য। 
ঘাঁহাই হউক না কেন একচেটিয়! ব্যবপায়ীর প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় একই | 
হুতরাং প্রতি বাজারের প্রান্তিক আয়ও সমান হয়। কিন্তু এক এক বাজারে 
॥ঢক এক রকম দামথাকে। ইহার কারণ আবার অনেক সময়ে ব্যবহারগত, 
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মূল্যভেদও করা হয়। যেমন কলিকাতার বাড়িতে আলে! জাল। ও পাঁখা 
চালাইবার কাঞ্জে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বেশি দামে ও রান্নীর জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ 
কম দামে বিক্রয় করা হয়। একই বাড়ির মালিক ছুই রকম দামে বিদ্যুৎ * 
কেনে। প্রত্যেকটি বাজারে চাহিদার খ্বিতিস্কাপকত। ভিন্ন। প্রত্যেক 
বাজারের প্রান্তিক আয় সেই বাঁজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপক তার উপর নির্ভর 
করে। চাহিদ| যদ্দি স্থিতিস্থীপক হয়, তবে সেই বাজারে দাম কম হইবে। 
কিন্তু চাহিদ1 শ্যদ্দি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বেশি হইবে। যেমন 
কলিকাতায় আলো জালাইবার ও পাখা চালাইবার ভ্ন্য বিদ্যুতের বেশ 
চাহিদ| আছে। অর্থাৎ এই কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চাহিদা অপেক্ষাকৃত 
কম স্থিতিস্থাপক | কাজেই দাম একটু বেশি রাখিলেও বিদ্যুতের চাহিদ। 
বিশেষ কমিবে না। কিন্তু রান্নায় ব্যব্ৃত বিদ্যুতের দাম কম ন। রাখিলে 
লোকের! এই কাজে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবে । তাহারা কয়লার উন্ুমেই 
সব কাজ চালইবাঁর চেষ্ট। করিবে । সুতরাং রান্নায় ব্যবহৃত বিছ্যতের দাম 
কম রাখিতে হইবে । এইখানে বিছ্যতের চাহিদা! বেশি শ্থিতিশ্থাপক। 
ছুইটি বাজারের মধ্যে ষেটিতে চাছিদ। বেশি স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম কম 
এবং যেটিতে চাহিদ। কম স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম বেশি হইবে। 

একজনের নিকট কম দামে ও অন্তের নিকট বেশি দামে বিক্রয় করাট। 
সাধারণভাবে ন্যায়লক্গত' বলিয়! মনে হয় না। কিন্ত এইরূপ মুল্যভেদের ফলে 
বিক্রেতার উপকার হয় ; এমন কি অনেক সময়ে সমাজেরও উপকার হয়। 
কোন কোন ক্রেত। বেশি দামে কিনিতে কোন আপাত্ব নাও করিতে পারে । 
আবার দাম বেশি হইলে অনেকে কিনিবে না । ধর, জিনিসটি একই দামে 
বিক্রয় করিতে হইবে । সেই দাম বেশি হইতে পারে, আবার কমও হইতে 
পাঁরে। বেশি দাম হইলে কেবল অবস্থাপন্ন লোকেরাই তাহা! কিনিবে। সে 
ক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়লব অর্থের পরিমাণ কম হইবে এবং 
উৎপাদনব্যয় হয়ত উঠিবে না। অবশ্য দ্রাম কমাইয়া দিলে বহু গরিব 
ক্রেতারাও জিনিসটি কিনিবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িবে। কিন্ত 
বিঞুয়লন্ধ অর্থ হয়ত এত বেশি হুইবে ন| যে বিক্রেতার ঠিকমত লাভ হুইবে। 
এ অবঙ্থায় মূল্যভেদ কর! সম্ভব হইলে তাহার ফল ভাল হইতে 'পারে। 
ধনী বেশি দাম দিতে রাী আছে। স্থতরাং তাহাদের নিকট বেশি দাম 
এবং গণ্বিবদ্রের নিকট কম দাম চাহিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হইবে। 
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ফলে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ মোট ব্যয়ের সমান হইবে । যদি উতৎ্পাদনবৃদ্ধির 
ফলে গডপড়তা বায় কমে, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। সমাজ ও 
' ক্রেতারা উভক্কেই উপকৃত হষ্টবে। 
মূল্যতেদ নীতি অনুস্থত হইলে একদল ক্রেতাকে বেশি দাম দিতে হইবে, 
আর একদল ক্রেতা কম দাম দিবে । যাহার! বেশি দাম দিবে তাহাদের ক্ষতি 
এবং যাহার! কম দাম দিবে তাহাদের লাঁভ। যাহার! বেশি দাম দেয় তাহারা 
যদি ধনী হয়, আর যাহারা কম দাম দেয় তাহারা যদি দরিদ্র হয়, তবে ধনিক- 
শ্রেণীর যে ক্ষতি হইতে পারে ইহা! অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর লাভ বেশি হইতে 
পারে । এক্ষেত্রেও মূল্যতভেদের ফলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাঁণ বেশি হয়। 
ডাম্পিং নীতি (111071779 )£ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূল্যভেদকে 
ডাম্পিং বল! হয়। যর্দি একচেটিয়! বাবসাঁয়ী বিদেশে দেশের অপেক্ষা কম 
দামে জিনিস বিক্রয় করে তবে ডাম্পিং করা হইতেছে বলা হয়। বিদেশী 
বাজারের দাম, উতৎপাদনব্যয় হইতে বেশি হইতেও পারে অথব। কমও হইতে 
পারে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় থাঁকাঁর ফলে সেখানকার বাজারের দাম, 
উৎপাদন-বায়ের অনেক বেশি হইতে পারে । সে অবস্থায় বিদেশী বাজারের 
দাঁম, দেশের বাজারের দামের অপেক্ষা কম হইলেও গড়পড়তা উত্পাদনব্যয় 
হইতে বেশি থাকিতে পারে । 
নানা কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ভাম্পিং করে। চাহিদার তুল 
হিসাবের জন্য অনেক সময় যত মাল তৈয়ারি হয়, তাহা! সমস্তই বিক্রয় কর! 
সম্ভব নাও হইতে পারে । ফলে গুদামে বু মাল অবিক্রিত জম! থাকে ও 
ব্যবসায়ীর লোকসান হয়। গুদামে যে মাল জমা হইয়া! যায় তাহা অন্তত্র 
কিছু কম দামে বিক্রয় করিতে পারিলেও লোকসান কম হয়। ইহাঁও 
ডাম্পিং-এর একটি উদ্দেশ্ট হইতে পারে। অথবা নৃতন বাজার দখল করাঁর জন্য 
অথবা ক্রেতাদের শুভেচ্ছা লাভের জন্ত অথবা! প্রতিযোগিদের বিদেশের বাজার 
হইতে তাঁড়াইবাঁর জন্য সে ডাম্পিং করে। অর্থাৎ বিদেশে বেশ কম দায়ে 
মাল বিক্রয় করে। অথবা অধিক উৎপাদন করিয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের 
স্ববিধ। লাভ করাও একটি উদ্দেশ্য হইতে পারে। কারখানার আয়তন 
বাড়ার্ইলে হয়ত উৎপাদনব্যয় বেশ কমিয়া যাইবে । কিন্তু সব জিনিস দেশের 
বাজারে ছাড়িলে দাম হয়ত খুব বেশি নামিয়া যাইবে । স্থতরাঁং দেশে একটু 
বেশি দামে ও বিদেশে কিছু কম দামে বিক্রয় করিয়া লাভ হইতে পারে। 
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ডাম্পিং এর ফলে বিদেশী উৎপাদকের! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁরণ তাহারাও 
জিনিসটি কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাই অনেক দেশে ইহা বন্ধ 
করা হইয়াছে । ডাম্পিং বিরোধী আইন পাঁশ করিয়া এইসব জিনিদের উপর 
উচ্চহারে আমদানি শুক্ধ বসান হয়। ১৯৩৩ সালে জাপানী জিনিসের ডাম্পিং 
ৰন্ধ করার জন্য ভারতবর্ষে অনুরূপ আইন পাশ করা হইয়াছিল । 
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বিংশ অধ্যায় 


অপূর্ণ প্রতিযোগিত| ও মুল্য 
€ ড918.6 800. 17001967606 00207966210 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিত! ও একচেটিয়া কারবার,-_এই ছুই শ্রেণীর বাজার সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! হইয়াছে । কিন্তু বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার 
কমই দেখা যাঁয়। আবার পূর্ণ প্রতিষোগিতার বাজারের নিদর্শন খুঁজিয়া 
পাওয়! অপস্ভব বলিলেও চলে । মানুষের জীবনে ষেমন অবিমিশ্র হাসিকার! 
থাকে না, বাস্তবের বাজারেও সেইবূপ শুধু প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া 
অধিকার দেখ। যায় না। পূর্ণ একচেটিয়৷ অধিকার থাকার অর্থ জিনিসটির 
আর দ্বিতীয় কোন উৎপাদক বা বিক্রেতা নাই। এইবূপ অবশ্য কোন কোন 
ক্ষেত্রে হইতে পারে। যেমন কলিকাতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের অধিকার 
একমাত্র কলিকাত৷ বিছ্যৎ সরবরাহ কোম্পানীকে দেওয়া আছে। আর 
কোন প্রতিযোগী কোম্পানী কলিকাতা অঞ্চলে বিছ্যৎ উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই কোম্পানীরও পূর্ণ একচেটিয়া 
অধিকার আছে একথা বল! ঠিক হইবে না। কারণ ষতক্ষণ পস্ত বিদ্যুতের 
পরিবর্তে অন্ত জিনিস ব্যবহার কর! চলে ততক্ষণ কোম্পানীর পূর্ণ একচেটিয়া 
অধিকার আছে বল। যায় না। লোকের দরকার হইলে বিদ্যুতের পরিবর্তে 
গ্যাসের আলে! ব কেরোসিনের ল£ন জ্বালাইতে পারে । রান্নার জন্য বিদ্্যৎ 
ব্যবহার না করিয়। কয়লা, গ্যাপ ও অন্য জিনিস ব্যবহার করিতে পারে। 
পাঁটের চাঘে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার একচেটিয়া অধিকাঁর আছে বল! হয়। 
কিন্তু প্রয়োজন হইলে পাটের থলির বদলে কাপড়ের থলি ব্যবহার করা চলে । 
কাজেই দেখা যাইতেছে যে পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার খুব কম ক্ষেত্রেই 
বর্তমান থাকে । সাধারণতঃ একচেটিয়৷ অধিকারের সঙ্গে অন্ততঃ কিছুট। 
প্রতিযোগিতার খাদ মেশান থাকেই । যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কাঁরবারীর 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্ত দ্রব্য ব্যবহারের আশংক! ব| সম্ভাবনা আছে-_ 


ততক্ষণ অবিমিশ্র একচেটিয়৷ অধিকার আছে বলা যায় না। একচেটিয়া, 
কারবারীকেও অধিকাংশ সময়ে কিছ কিছ প্রতিযোগিতার সম্মধীন হইতে তয় ॥. 
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সেইরূপ পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রায় বিরল বলিলেও চলে। পূর্ণপ্রতিষোগিতার 
নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করিলেই সত্যিকার বাজারে ইহা বর্তমান থাঁকা ষে 
কতখানি অসম্ভব তাহা! বুঝ! যাইবে । পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থ বাজারে বহু: 
ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে। ইহার! প্রত্যেকে মোট যোগানের খুব সামান্ত 
অংশ কেনাবেচা করে। স্থতরাঁং একজনে কিছু বেশি বেচিতে বা কিনিতে 
চাহিলে বাজারদর একটুও পরিবতিত হইবে না। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজার 
দর জানে এবং যে সর্বাপেক্ষা কম দাঁমে বেচিতেছে তাহার নিকট হইতে 
জিনিস কেনে । বিভিন্ন বিক্রেতার জিনিসের মধ্যে সে কোনও পার্থক্য করে 
না। অর্থাৎ লর্ডস্‌ মাখন কি পলসন মাখন, লিপটন বা ক্রকবপ্ডের বা টসের 
চা, পিয়ার্সের বা! হিমানীর গ্লিসারিন সাবান- ইহাদের কোন কিছুর মধ্যে 
কোন ক্রেতা একটুও পার্থক্য করে না। ইহাদের একই জিনিস বলিয়া মনে 
করে। কোন বাস্তব বাজারে এই সব কয়টি লক্ষণ মেলে কিনা সন্দেহ। 
বিশেষ করিয়। ক্রেতার! খুব কমক্ষেত্রেই মনে করে যে বিভিন্ন বিক্রেতার 
জিনিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বা বিভিন্ন ব্রাণ্ডের জিনিন আদলে একই 
পদের কিংবা আমরা যদি বন্ধু, আত্মীয় ব| বিশেষ পরিচিত লোকের 
দৌঁকান বলিয়৷ দাম সম্বন্ধে অন্ুুসদ্ধান ন| করিয়া জিনিস কিনিয়৷ যাই তবে 
প্রতিষোগিত! পুর্ণ আছে বল! চলে না। দোকানদার বন্ধুত্ব বা পরিচয়ের 
স্থযোগ নিয়! আমাদের নিকট একটু বেশি দামে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে। 
আমর দাম সম্বন্ধে কোন খোজ করি না বলিয়! ইহা জানিব না। কিংবা 
কোনক্রমে জানিলেও হয়ত চক্ষুলজ্জীর বশে কেনা বন্ধ করিব না। অথবা 
ষর্দি আলম্যবশত একটু দূরে যাওয়ার হাঙ্গাম৷ বাঁচাইবার জন্য নিকটের 
দোঁকাঁনে একটু বেশি দাম দিয়! জিনিস কিনি, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার খুঁত 
ধরিবে। পরিচালক মাত্রেই সদাপর্বদ। বিজ্ঞাপন দিয়া ক্রেতাদের মন এমন 
ভাবে প্রভাবাদ্বিত করিতে চেষ্টা করে যাহাঁভে বাজারে তাহার অস্ততঃ কিছুটা_ 
একচেটিয়। অধিকাঁর জন্নায়। অর্থাৎ ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেখার ফলে 
ক্রেতাদের মনে যদি ধারণ! হয় ষে তাহার জিনিসটি অন্য উৎপাঁদকের জিনিস 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তবে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। সে জিনিসটির দাম কিছু 
বেশি করিলেও ক্রেতাঁরা ইহা! কিনিয়া যাইবে । কারণ তাহার বিশ্বাস করে 
ষে, ইহা! অন্ত জিনিস হইতে বেশি ভাল । অর্থাৎ সেই পরিচালকের তেয়ারি 
জিনিলের বাজারে প্রতিযোগিতা পূর্ণ থাকিবে না-তাহার কিছুটা একাধিকার 


২৪৬ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


ক্ষমত। জন্মাইবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেও একচেটিয়া 
কাঁরবারের কিছু কিছু লক্ষণ প্রায় দেখ! ষায়। এই মাধ্যমিক অবস্থা 
' যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিত। ব৷ পূর্ণ একচেটিয়! অধিকার নাই--ইহাকে অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা ব। [1219916506 001219261601. বলে। 

এইজন্য বল! হয় যে অধিকাংশ বাজারেই পূর্ণপ্রতিষোগিতা৷ বা পূর্ণ 
একচেটিয়া অধিকার ইহার কোনটাই থাকে না। হয়ত প্রতিযোগিতা 
লক্ষণই বেশি দেখা যায়। কিন্তু কিছু না কিছু একচেটিয়া খাদও মিশান 
থাকে। আবার সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতাবিহীন একচেটিয়া অধিকারও 
আছে কিন! সন্দেহ । 

অপুর্ণ প্রতিযোগিতা কখন হয় ? (09701610175 ০£ 11719616501 
০0207110101) 2 কি অবস্থায় প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়? তিনটি সর্ত 
বর্তমান থাকিলে প্রতিযোগিতা পূর্ণ বলা হয়। যথা, (১) বাজারে বহু বিক্রেত। 
ও ক্রেতা আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকে মোট যোগানের তুলনায় খুব কঙ্ন 
পরিমাণ জিনিস কেনা-বেচা করে। স্থতরাং কেহ ষ্দি একটু বেশি বা কমন 
কেনা-বেচা করে ইহাতে বাজারদর বাড়বে না বা কমিবে না। (২) বাজারে 
কোথায় কি দামে জিনিল বিক্রয় হইতেছে তাহ ক্রেতারা জানে এবং তাহার। 
সর্বাপেক্ষ। কম দামে জিনিস কিনিতে চায়। (৩) সকল বিক্রেতা একই জিনিস 
বিক্রয় করে। এইগুলির যে কোন একটি সর্ত পূর্ণ না হইলে প্রতিযোগিতা 
অপূর্ণ হয়। 

বিক্রেতা অথবা ক্রেতার সংখ্য। ষন্দি কম হয় এবং ইহার ফলে ষদি 
প্রত্যেক বিক্রেতা মোট উত্পাদনের এক বৃহৎ অংশ বিক্রয় করে, অথব৷ 
প্রত্যেক ক্রেতা যদ্দি মোট উত্পাদনের এক বৃহৎ অংশ ক্রয় করে তাহা হইলে 
প্রতিষোগ্ঠিতা অপূর্ণ হয়। ধর, চারজন বিক্রেতা আছে এবং তাহার! 
প্রত্যেকে ৫০০ হাজার করিয়া জিনিস বিক্রয় করে। তাহাদের একজন 
যদি শতকর। & ভাগ ভতপাদনবৃদ্ধি করিতে চায়, তবে মে ৫২৫০টি জিনিস 
উৎপাদন করিবে । অর্থাৎ মোট উৎপাদন ২০১০০ হাজার ন! হইয়। ২০২৫৭ 
হইবে। ইহার ফলে বিক্রেতা দাম কমাইতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক 
বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা নিয়মুখী। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার! যদি বাঁজারের 
দাম সম্পর্কে অবহিত না হয় তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। অজ্ঞতার জন্ত 
অথব! বানবাহনের অস্থবিধার জন্য যেখানে সর্বাপেক্ষা কম দাষে বিক্রয় 
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হইতেছে ক্রেত| সেখানে না কিনিতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি 
হইলেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ রহিয়াছে বল! হয়। আবার বিক্রেতারা যদি 
একই জিনিস বিক্রয় না করে তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয়। বিভিন্ন বিক্রেতা" 
যে ষে জিনিস বিক্রয় করে ইহার মধ্যে গুণের পার্থক্য থাঁকিতে পাঁরে। 
এমনও হইতে পারে যে জিনিস দুইটির মধ্যে হয়ত আসলে কোন পার্থক্য 
নাই। কিন্তু ক্রেতাঁর৷ যনে করে যে ইহাদের গুণের পার্থক্য আছে। যেমন 
ধর, একদল ক্রেতা পল্সন মাখন পছন্দ করে, আর একদল লর্ডম্‌-এর মাখন 
পছন্দ করে। সুতরাং প্রত্যেক ফার্ষের বিশেষ ক্রেতাগোগঠী থাকে এবং ফার্যটির 
কিছু একচেটিয়া ক্ষমত1 থাকে । একটু দাম বাঁড়াইলেও এইসব ক্রেতা 
তাহাকে হয়ত ছাড়িয়। যায় না। জিনিসের গুণের এই পার্থক্কে উৎপন্ন 
দ্রব্যের তারতম্য বা 1)70907100 0.61701511019.110911 বলে। দ্রব্যের গুণের 
এই তাঁরতম্যের ফলে বিক্রেতার সংখ্য! বেশি হওয়া সত্বেও প্রতিযোগিত। 
অপূর্ণ হয়। ্‌ 

যদি অল্পসংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে এবং তাহারা যদি মোট 
উত্পাঁদনের বৃহদংশ কেনে বা! বিক্রয় করে তবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইবে। 
ইহা ছাড়া যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেতার মধ্যে একজন যাহা করে অন্যেরা 


তাহার প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে ইহাকে 011507919 বা 


অল্পলংখ্যক বিক্রেতার বাজার বলে। বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলেও 
প্রতিযোগিত। অপূর্ণ হয় যদি ক্রেতারা অজ্ঞাত ব! অন্য কোন কারণে সর্বাপেক্ষ। 
সম্ত। দামে জিনিস না কেনে ; অথবা মনে করে যে বিভিন্ন বিক্রেতা যে ষে 
জিনিস বিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে । শেষের এই অবস্থাকে 
অনেক সময় একাধিকারিক প্রতিযোগিতা বা 1[০71019011510 ০0011)11- 
€1091 বলে। 

বাজারে যদি অল্পসংখ্যক বিক্রেতা থাঁকে তবে প্রত্যেকেই দামের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । নানা কারণে বিক্রেতার সংখ্যা কম হফ্ক 
যেমন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ( যেমন রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি); অথবা 
কাচামালের উৎসের সীমাবদ্ধত। (যেমন পেট্রোল) অথবা বহু মূলধনের 
প্রয়োজনীয়তা । বৃহদায়তন উৎপাদনের স্থবিধ! যেসব শিল্পে বেশি সেখানে 
উৎপার্দনবুদ্ধির ফলে খরচ কমে, এবং দাম কমাইয়৷ প্রতিষোগীকে হুটান যাঁয়। 
ইহার ফলে শেষে অতি অল্পনংখ্যক বিক্রেতা অবশিষ্ট থাকিবে। ইহাদের 


২১৮ অর্থশাস্্-পরিচয় 


প্রত্যেকেরই ফোগানের উপর প্রভৃত ক্ষমতা থাঁকিবে এবং উৎপাদনব্যয় 
অপেক্ষ! বেশি দামে বিক্রয় করিবে । ইহা ছাঁড়। কম খরচে উৎপাদন করার 
জন্য তাহারা অধিক পরিমাণে উত্পাদন করিবে । ফলে মোট উত্পাদন 
বাড়িবে এবং দাম এত কমিয়! যাঁইবে যে উৎপাঁদনব্যয় নাও উঠিতে পারে ।১ 

বিক্রেতার সংখ্য। বেশি হইলেও প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হয় যদি বিক্রেতারা 
বাজারমূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ হয় অথবা যানবাহনের খরচ ও অন্ান্য অস্থবিধার 
জন্য কোন বিক্রেতা বেশি দাম লইতেছে বুঝিয়াও ক্রেতার! তাহার নিকট 
জিনিস কিনিতে বাধ্য হয়। যাতায়াতের খরচ যদি বেশি হয় তবে 
দোঁকাঁনদাঁরের নিকটবর্তাঁ অঞ্চলে একটি অপ্রতিযোগী বাজার গড়িয়। উঠে। 
খুচর। বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটে। তাহার! একটু বেশি দামে বিক্রয় 
করিতে পারে। কেনন! ক্রেতারা দূরে গিয়া সন্তায় জিনিস কেনা অপেক্ষা 
একটু বেশি দামে নিকটের দোকাঁনে কেনাই ভাল মনে করে। পাড়ার 
দৌকানদার ধদি কোন জিনিসে এক পয়স! দাম বেশি নেয় সেজন্য ইাম-বাঁসের 
পয়সা খরচ করিয়! দূরের দোকানে যাঁওয়! সব সময়ে পোষায় না। তেমনি 
কোন বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিলে তাহাকে দাম কমাইতে 
হইবে | দাম কমাইয়! নূতন খরিদ্দার ধরিতে হয় এবং পুরান খরিদ্দারকে 
বেশি জিনিস কিনিতে প্রলুব্ধ করিতে হয়। 

জিনিসের সত্য অথব! কল্লিত পার্থক্োর জন্যও প্রতিযোগিত] অপূর্ণ হয়। 
বিজ্ঞাপন, বিশেষ চিহ্ন (18:00. ) ইত্যাদির দ্বারা প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার 
জিনিস অন্ত লোকের জিনিস অপেক্ষা! ভাল এই বিশ্বাস সকলের মনে জন্মাইতে 
চেষ্টাকরে। সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক, ইহা৷ ক্রেতারা যদ্দি বিশ্বাস করে 
তবে প্রত্যেক বিক্রেতার একটি অপ্রতিযোগী বাজার হ্ষ্টি করে। স্বতরাঁং 
একটু বেশি দাম সে চাহিতে পারে । আর যদি বিক্রয় বাড়াইতে চায় তবে 
দাম কমাইতে হইবে। দাম কমাইলে নৃতন খরিদ্বার আসিবে এবং পুরান 
খরিদ্দারের ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে 
বিক্রেতাদের কিছু স্বাধীনতা আছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাছাকে বাজার 
দামে বিক্ুয করিতে হয়। বাঁজার দাম অপেক্ষ। কম দাম চাহিলে সকল ক্রেতা 


পা এ পপ শিপ সস পা ও ৮৯ শ্পপেশীশী সা াসপ্পীীাপপাীতাী 


১। অনেক সময় মাত্র টি বিক্রেতা এবং অনেক ক্রেতা থাকে । এ অবস্থাকে দ্বাধিকার 1" 
বা 44০০০! বলে। 





২ পিপিপি লাশ ীসিপশাপ পাপাপিশপসপ পথ আসক পাাপপপাপ্ পপ পিপাসা পা পপ পপি পপ সপ 


অপূর্ণ প্রতিযোগিত। ও মূল্য ২০৯ 


%$ তাহাঁর কাছে যাইবে। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা প্রতিযোগিদের 
অপেক্ষা কিছু বেশি দাম চাহিতে পারে । এজন্য তাহার খরিছারের। তাহাকে 
ত্যাগ করিবে না, কেনন৷ তাহারা হয়ত অন্যান্ত বিক্রেতাদের দাম জানে না, 
অথবা যানবাহনের খরচ বেশি অথব। এ বিক্রেতার জিনিসের প্রতি তাহার 
বিশেষ আকর্ষণ আছে । অবশ্ঠ দাম বাড়ার জন্ ক্রেতারা কম পরিমাণে জিনিস 
কিনিতে পারে । তেমনি দাম কমাইলে তাহার বিক্রয় বেশি না বাড়িতে 
পারে। পুরান খরিদ্দবারের! হয়ত কিছু বেশি কিনিবে, কিন্তু বহুল পরিমাণে 
বিক্রয় বাড়াইতে হইলে দাম অনেক কমাইতে হইবে । তবেই প্রতিযোগী 
বিক্রেতার আকর্ষণ কাটাইয়! নৃতন খরিদ্দার আসিবে । অতএব দাম বেশি 

, করিয়া না কমাইলে বিক্রেতা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে না। 
এইব্প বিক্রেতা বা উৎপাদকের বাক্তিগত চাঁহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক বা কম 
স্থিতিস্থাপক ৷ 

প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় যেখানে সমান হয় অপূর্ণ প্রতি- 
যোগিতার দামও সেখানেই স্থির হয়। যতক্ষণ প্রান্তিক আয় উৎপাদনব্যয় 
অপেক্ষা বেশি ততক্ষণ উদ্যোক্তা উৎপাদন করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
প্রীস্তিক আয় ও দাম সমান। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় দাম 
অপেক্ষ! কম। কারণ বেশি বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। দাম 
কমাইলে সবগুলির দাম কমাইতে হয়, শুধু অতিরিক্ত ইউনিটের নহে। স্থতরাং 
দাম হইতে পুরাঁতন ইউনিটগুলি কম দামে বিক্রয় করার লোকসান বাঁদ দিলে 
অতিরিক্ত আয়ের হিস।ব পাওয়া যাইবে । ধর, একজন বিক্রেতা ২২ টাঁকা 
দামে ১০টি জিনিস বিক্রয় করিতে পারে । যদি সে শতকর!। ১০ ভাগ উত্পাদন 
বাড়ায় এবং ১১টি জিনিস বিক্রয় করিতে চাঁয় তবে দাম ১৮৬০ হইবে । 


আমরা দেখি যে, 
মোট উৎপাদন দাম মোট আয় 
১০ ১২ টাকা ২০২. 
১১ ১/৬/০ আনা ২১।/ আনা 


অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি জিনিস বিক্রয় করার ফলে তাহার মোট আয় 

১।/০ আনা বাঁড়ে। শ্বতরাং তাহার প্রান্তিক আয় (03212179] 15ড€1006) 
১/ আন।। অথচ দাম ১৪/০, অতএব প্রাস্তিক আয় দাম হইতে কম। 
“যতক্ষণ প্রান্তিক উৎপাঁদনব্যয় প্রাস্তিক আয় হইতে কম, উদ্যোক্তা উৎপাদন 


১৪ 


২১০ অর্থশাস্্-পরিচয় 


করিবে এবং বিক্রয় করিবে । কারণ ইহাতে তাহার লাভ বাড়িবে। প্রান্তিক 
আয় ও উৎপাদনব্যয় সমান হইলে সে থামিবে। কিন্তু প্রাস্তিক আয় দাম 
হইতে কম। সুতরাং দাম প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হওয়ার পূর্বেই সে. 
উৎপাদন বন্ধ করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উতৎ্পাদনব্যয়, দাম এবং 
প্রান্তিক আম্ব সমান (কেনন! দাম ও প্রান্তিক আয় সমান)। কিন্তু অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক আয়ের সঙ্গে সমান, কিন্ত, 
দামের সঙ্গে নহে। প্রান্তিক উতৎপাদনব্যয় দামের সমান হওয়ার পূর্বেই 
উৎপাদন বন্ধ হইবে। অপূর্ণ প্রতিষোগিতায় প্রত্যেক উদ্যোক্ত। পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় যত উত্পাদন হইত তাহা হইতে কম উত্পাদন করিবে এবং 
প্রান্তিক উৎপাঁদনব্যয় অপেক্ষ। দাম বেশি হইবে। 

আমর! দেখিয়াছি যে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ] এমন হয় যে, 
প্রত্যেক ফার্জ সর্বোত্তম আকারের (০07317010. 512০) হয় অর্থাৎ সকলেই 
সর্বনিয় গড়পড়তা ব্যয়ে উৎপাদন করে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় তাহ! হয় 
না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যে ফার্মের আকার সর্বোত্বম আকার হইতে কম, 
তাঁহার আয়তন বাড়ে। আয়তন বাড়াইলে তাহার অতিরিক্ত উৎপাদনের 
ব্যয় কমে, কিন্ত দাম সমান থাকে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় এইরূপ ফার্ম 
বাড়ে না। অবশ্ট একথা! ঠিক যে উৎপাদন বাড়িলে তাহার গড়পড়তা! ব্যয় 
কমিবে। কিন্ত অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তাহাকে দাম কমাইতে হইবে। 
স্থতরাং কম বিক্রয় করার ক্ষতি, খরচ কমার ফলে যে লাভ, ইহ! হইতে বেশি 
অথব| সমান হইতে পারে । এই অবস্থায় ফার্টির উৎপাদন বুদ্ধি করার 
কোন আকর্ষণ থাকে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সুদক্ষ ফার্ম সাধারণ 
ফার্মকে তাড়াইতে পারে না। লাধারণ ফার্মের খরিদ্দারের বিশেষ আকর্ষণ 
নষ্ট করার জন্য যদি সুদক্ষ ফার্মকে দাম অনেক কমাইতে হয় তবে সে এরূপ 
প্রতিযোগিতা করে না। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম না কমাইয়াও মুদক্ষ 
ফার্ম বিক্রয় বাঁড়াইতে পারে। উত্পাদন বাড়াইলে সরবরাহ বাঁড়িবে এবং 
দাম পড়িবে । তখন লাধারণ ফার্ম গুলির খরচ তুলিতে পারিবে না। অতএব 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ষের সংখ্যা 
অপেক্ষ! বেশি হইতেও পারে। প্রত্যেক ফার্ম সর্বোভ্তম উত্পাদন (07612102 
০0000) হইতে কম উৎপাদন করিবে এবং হয়ত অন্যান্ত ব্যবসায়ের 
'অপেক্ষ! বেশি লাভ করিতে পারিবে একথাও বল। যাঁয় না। যেমন শহরে 
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অনেক ছোট ছোট মনোহাঁরী দোকান অথব। ময়রার দোকান আছে, 
তাহাদের প্রত্যেকের আকার সর্বোত্তম আকার হইতে কম। অনুরূপ 
ব্যবসায়ে যাহা লাভ হয় তাহ! অপেক্ষা বেশি লাভ তাহাদের হয়ত হয় 
না। কিন্ত তবু যানবাহনের অসুবিধার জন্ত অথবা ক্রেতাদের অজ্ঞতার 
অথব! শুভেচ্ছার জন্য প্রত্যেক বিক্রেতার কিছু পরিমাণ একচেটিয়! ক্ষমত] 
থাকে । এ অবস্থায় ফার্মের সংখ্যা কমিলে সমাজের লাভ।১ এই কথাটি 
প্রথম দৃষ্টিতে 'অপভ্ভব মনে হইতে পারে। কেনন! ইহার অর্থ এই ষে 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতার স্থলে অধিকতর অপূর্ণ করাঁই বাঞ্চনীয়। কিন্ত 
ফার্মের সংখ্যা কমাইলে প্রত্যেক ফার্মের কার্যদক্ষত। বাড়িবে, উৎপাদনের 
গড়পড়তা ব্যয় কমিবে এবং প্রত্যেকটি ইউনিট সর্বাপেক্ষা কম বায়ে 
উত্পাদিত হইবে | 
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১। অবশ্থাসব সময় ইহা! সত্য হয়না । যদি বিক্রেতাদের দিনত মধ্যে সতাই গুণগত 
কোন পার্থক্য থাকে তবে ফার্সের সংখ্য। কমাইলে সমাজের ক্ষতি হইবে। 


একবিংশ অধ্যায় 
মূল্য নিধ্ধারণ-তত্বের সংক্ষিগুসার 
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সংক্ষেপে মূল্য নির্ধারণতত্ব আলোচনা করা যাক। 'জিনিসের মূল্য 
নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে প্রতিযোগিতার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। 
জিনিসটি পূর্ণ প্রতিযো!ধগতামুলক বাজারে বনু বিক্রেতা বিক্রয় করতে পারে, 
অথব1 একজন বিক্রয় করিতে পারে; অথব৷ বহু বিক্রেতা অপূর্ণ প্রতিযো গিতা- 
মূলক বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। তাহার পর কত সময়ের কথ! ধরা 
হইবে তাহাও জান! দরকার । সময়ের দিক হইতে তিনটি বিভাগ করা! 
যায়__-অতি অল্পকাল, অল্পকাঁল এবং দীর্ঘকাল । 

মুল্য এবং পুর্ণ গ্রতিযোশিতা (৬৪105 9100 01160 0010- 
0661091)£ তিনটি সর্ত পূর্ণ হইলে প্রতিযোগিতা পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ, 
ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্য। অনেক এবং প্রত্যেকে মোট উৎপাদনের অতি 
সামান্ত অংশ উৎপাদন বা ক্রয় করে। তাহার ফলে ক্রয়বিক্রয় বাড়াইয়া 
অথব কমাইয়। কেহ দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ, সকলেই একই জিনিস বিক্রয় করে। কোন বিশেষ বিক্রেতার 
জিনিসের জন্য ক্রেতাদের আকর্ষণ নাই। 

তৃতীয়তঃ, কোন্‌ দৌকানে কি-দায়ে জিনিস বিক্রয় হইতেছে ক্রেতার! 
তাহ জানে এবং যেখানে দাম সর্বাপেক্ষা কম, সেখানেই কেনে। 

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতা দাম ন। কমাইয়াও বিক্রয় 
বাড়াইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতার ব/ক্তিগত চাহির্া-রেখ। 
পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। 

অতি অল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে । এই অবস্থা বাজার 
মূল্য প্রধানতঃ চাহিদার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বেই উৎপাদনের কাধ শেষ 
হইয়াছে, অতএব বাজার যুল্যের উপর উৎপাদনব্যয়ের বিশেষ কোন প্রভাব 
থাকে না। ষদি লহজে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা! ন। থাকে, তবে বিক্রেতারা 
ভবিষ্যতে দাঁম বৃদ্ধির আশায় জিনিসটি গুদামজাত করিতে পারে। তাহার 
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| ফর্লে বাজারে যোগান কমে এবং দা বাড়ে । অতএব অল্পকালীন শ্বাভাবিক 
মূল্যের সহিত বাজার মূল্যের সম্পর্ক আছে । 
যদি এমন সময় পাওয়! যাঁয় যে কারখানার বর্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে. 
যতটুকু উৎপাদন কর যায়, ততদুর পর্যস্ত উৎপাদন বাড়ান যায় অথবা 
প্রয়োজন হুইলে উৎপাদন কমান যায়, তবে তাহাকে অল্পকালের বাজার 
বলে এবং সেখানে ঘষে দাম স্থির হয় তাহাকে অল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য 
বলে। অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে যদি মোট লাত হুয় তবে উতৎপাঁদকের। 
উৎপাদন করিবে । অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে কীচামাল শ্রমিক ইত্যাদি 
বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় বাড়িবে। এই অতিবিজ্ঞ ব্যয়কে প্রাস্তিক উৎপাদনব্যয় 
বলে। তেমনি বিক্রয় বাড়িলে দাম অন্থসারে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের 
পরিমাণ বাঁড়িবে। অতিরিক্ত একটি ইউনিট বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় 
তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে। যতক্ষণ প্রাস্তিক আয় উৎপাদনব্যয় হইতে 
বেশি, ততক্ষণ উত্পাদন ও বিক্রয় করিয়। বিক্রেতার লাঁভ। কিন্তু উৎপাদন 
বুদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় বাড়িবে এবং অবশেষে প্রান্তিক আয়ের 
সমান হইবে । এইখানে বিক্রেতার সর্বোচ্চ লাভ হুইবে এবং সে উৎপাদন 
বন্ধ করিবে । যদি সে আরও বেশি উৎপাদন করে, তবে তাহার প্রান্তিক 
উৎ্পাঁদনব্যয় প্রান্তিক আয় হইতে বেশি হইবে এবং বিক্রেতার ক্ষতি হইবে ॥ 
অতএব যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক আয়ও উৎপাদন সমান 
হয়, উৎপাদক সেই পরিমাঁণ জিনিস উৎপাদন করিবে । পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
দাম না কমাইয়াঁও বিক্রয় বাঁড়ান যায়। সথতরাং প্রান্তিক আয় ও দম 
সমান। অতএব প্রত্যেক বিক্রেতা সেই পরিমাণ জিনিস উত্পাদন করিবে 
ষাহাতে প্রাস্তিক উতৎ্পাদনব্যয় ও দাম সমান হয়। 
ক্রেতার দ্রিক হইতে বলা যায় ষে, যতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগিতা দাম 
অপেক্ষা বেশি ততক্ষণ মে কিনিবে। কিন্তু ক্রেতা যতই কিনিতে থাকিবে 
ততই তাহার প্রান্তিক উপযোগিত। কমিবে এবং অবশেষে দামের সমান 
হইবে। স্থৃতরাঁং প্রত্যেক ক্রেত| সেই পরিমাণ জিনিস কিনিবে যাহার 
প্রান্তিক উপযোগিতা ও দাম সমান হয়। 
পূর্ণ প্রতিষোগিতায় দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগিতা অন্যদিকে 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। প্রত্যেক বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়- 
রেখার ভিত্তিতে মৌট উৎপাদনের ব্যয়-রেখ। এবং ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকার 


১১৪ অর্থশাস্ত-পরিচয় 


ভিত্তিতে মোট চাহছিদা-রেখ! নির্ণয় কর] যায়। যে বিন্দৃতে সরবরাহ-রেখা 
ও চাহিদা-রেখা পরস্পরকে ভেদ করে সেই বিন্দুতে দাম স্থির হয়। 

যদি দীর্ঘ সময় লওয়! হয় তবে অনেক নৃতন ফার্ম ব্যবসায় আরম্ভ করিতে 
পারে, অথবা পুরাতন ফার্ম ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে পারে, অথবা প্রত্যেক ফার্ম 
কারবারের আয়তন বাড়াইতে পারে ব| কমাইতে পারে। এই অবস্থায় ষে 
দাম স্থির হয় তাহাকে দীর্ঘকালীন ম্বাভাবিক মুল্য বলে। দীর্ঘ সময়ে যদি 
চাহিদ। খুব বেশি হয়, তবে বাবসায়ীদের লাভ হইবে এবং তাহার! উৎপাদন 
বাড়াইবার জন্ত নৃতন যন্ত্রপাতি বসাইবে, অথব নূত্বন ব্যবসায়ী ব্যবসায় 
আরম্ভ করিবে । যদি চাঁহিদ! কম হয় তবে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইবে । স্ৃতরাং 
কেহ কেহ ব্যবলাঁয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। কেহ কেহ কারখানা 
আংশিকভাবে বন্ধ করিয়! দিবে । 

দীর্ঘকালে কিতাবে দাম স্থির হয়? এখানে আমাদের শিল্পের চাহিদ।- 
রেখ। এবং বিভিন্ন ফার্সের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় ও গডপড়তা 
ব্যয়ের হিসাব লইতে হইবে। অল্পকালীন বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা প্রান্তিক 
উৎ্পাদনব্যয় ও দাম সমান না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন করিবে । এই দাম 
গড়পড়ত। মোট বায়ের সমান হইতে পারে, নাও হইতে পারে । যদি দাম 
প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের সমান, অথচ গড়পড়তা মোট ব্যয় হইতে বেশি হয় 
তবে বিক্রেতাদের মোট লাভ বেশি হইবে, কেনন। গড়পড়তা মোট ব্যয়ের 
মধ্যে তাহাদের ন্যায্য লাত ধরা আছে। অতিলাভের দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়া! 
অনেক নূতন নৃতন ব্যবশায়ী ব্যবসায় আরম্ভ করিবে অথবা পুরাতন 
ব্যবসায়ীর ব্যবসায় বাড়াইবে। ইহার ফলে সরবরাহ বাড়িবে এবং দাম 
কমিয়! যদি গড়পড়তা মোট উৎ্পাদনব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তবে ব্যবসায়ীদের 
সাধ্য লাভ হইবে না। ইহার ফলে অনেক ব্যবসায়ী উৎপাদন কমাইয়! দিবে 
এবং দুর্বল ফর্মগুলি ব্যবসায় বন্ধ করিয়! দিবে । সুতরাং সরবরাহ কমিয়। 
যাইবে এবং দাম বাড়িয়া গড়পড়ত! মোট আয়ের সমান হইবে । অতএব 
দীর্ঘকালে দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও গড়পড়তা মোট ব্যয় দুইটির সমান 
হয়। প্রাস্তিক ব্যয়-রেখ। গড়পড়তা মোট ব্যয়"রেখা সর্বনিষ্ন বিন্দুতে তেদ 
করে। ' শ্বতরাং প্রত্যেক ফার্ম সর্বাপেক্ষা কম খরচে উৎপাদন করিবে এবং 
সর্বোত্তম আকারের হুইবে। 

পুর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব ও দাম (9115 10 (11 210521002 ০01 
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1951650% 00119161010) 2 একটি জিনিস একজন বিক্রেতা বিক্রয় 
করিতে পারে এবং তাঁহার কোন অন্ুকল্প ন৷ থাকিতে পারে । এই অবস্থাকে 
একচেটিয়! ব্যবসায় বলে। যেহেতু কোন অন্থকল্প নাই, ইহার চাহিদা! পূর্ণ 
স্থিতিস্থাপক হইতে পারে না। অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত 
চাহিদা-রেখ। দক্ষিণদিকে নিম্নগামী হয়। 

প্রতিযোগিত। বাজারের উৎপাদকের মত একচেটিয়! ব্যবসায়ীও সর্বাধিক 
লাভ করিতে চয় এবং প্রান্তিক আয় ও উৎপাদন বয় সমান হইলেই তাহ! 
সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়। ব্যবপায়ের নীতি মূলতঃ এক। 
কিন্ত একটি পার্থকা আছে। প্রতিযোগিতায় দাম ও প্রান্তিক আয় সমান। 
কিন্ত যেহেতু একচেটিয়া ব্যবসায়ী একমাত্র বিক্রেতা, সে দাম না কমাইয়া 
বিক্রয় বাড়াইতে পারে না। বিক্রয় বাড়াইবার জন্ত দাম কশাইলে তাহার 
প্রান্তিক আয় দাম হইতে কম হয়। স্থৃতরাং একচেটিয়া! কাঁরবারের 
দাম প্রান্তিক আয়ের সমান, কিন্তু প্রান্তিক উত্পাদনব্যয়ের বেশি এবং 
প্রতিযোগিতা হইতে একচেটিয়! ব্যবসায়ে উৎপাদন কম হয়। 

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায়ও দাঁম ন! কমাইয়1 বিক্রয়ের পরিমাণ বাঁড়ান যায় 
না। স্থতরাঁং এ ক্ষেত্রেও প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম। প্রান্তিক 
উত্পাদন ও প্রান্তিক আয় সমান ন! হওয়] পর্যস্ত উৎপাদকেরা উৎপাদন 
করিবে এবং দাম প্রান্তিক আয় হইতে বেশি হওয়ায় প্রান্তিক উতৎপাদনব্যয় 
অপেক্ষাও বেশি হইবে। 


ঘবাবিংশ অধ্যায় 
নিরপেক্ষ রেখাপদ্ধতি 
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পূর্বের অধ্যায়গুলিতে মৃল্যনির্ণয়নীতি সম্বন্ধে ঘে আলোচন] কর! হইয়াছে, 
ইহ! উপযোগতত্বের ভিত্তিতে লেখা হইয়াছে । এই তত্বে বলে যে মব' 
জিনিসের মূল্য ইহার চাহিদা ও যোগানের দ্বার! নিণাঁত হয়। চাহিদার মূল 
আছে, জিনিসটি হইতে ক্রেতার! যে উপযোগ লাভ করে বা! পাইবে বলিয়' 
আশ! করে তাহ1। এই তত্তবে ধরিয়া লওয়। হয় যে কোন একটি জিনিসের 
বিভিন্ন ইউনিটের উপযোগ আমরা মাপিতে পারি। অধ্যাপক 171019 
প্রমুখ অনেক লেখক, মনে করেন যে কোন জিনিসের বিভিন্ন ইউনিটের 
উপষোগ আলাদা করিয়! মাপ! যায় না। আমরা ক-এর বিভিন্ন ইউনিট 
হইতে কতটুকু উপযোগ পাই ইহা! সব সময়ে ঠিকমত মাপ! সম্ভব হয় না। 
বরং আমরা বলিতে পারি যে ক ও খএর এক ইউনিটের মধ্যে কোনটিকে 
বেশি পছন্দ করি। এই পছন্দের কথ1 বলিতে গেলে ক ও খ-এর ইউনিটের 
উপযোগ আলাদা করিয়া মাপিবার প্রয়োজন হুয় না। মা দুই ছেলের মধ্যে 
কোনটিকে বেশি ভালবাসে ইহ বলা খুব শক্ত নয়। কিন্তু কোনটিকে ঠিক 
কতটুকু ভালবাসে ইহ! নির্ণয় করিবার কোন মাপকাঠি নাই। এবং ইহা 
ন| মাপিয়াও বল] চলে যে মা যছু মধু ছুই ভাইএর মধ্যে কাহাকে একটু বেশি 
পছন্দ করেন। এইজন্য অধ্যাপক হিক্‌স উপযোগ-তত্ব সমর্থন করেন না। 
তিনি ষে তত্বের আলোচন! করিয়াছেন তাহাকে নিরপেক্ষ-রেখাতত্ব বলে। 
আমরা এই তত্বের আলোচন! করিতেছি । 

নিরপেক্ষ-রেখাতত্ব (10016616170 007 ৪8119159515 ) 2 এই 
তত্বের গোড়ার কথ। হইতেছে যে আমর! সকলেই কোন একটি জিনিসের 
বিভিন্ন ইউনিটের উপযোগ পথকত্তাবে না মাপিতে পারিলেও ইহ! বলিতে 
পারি যে. আমরা বর্তমান অবস্থায় একজোড়। ধুতি ও একটি সার্টের মধ্যে 
কোনটি পাইলে বেশি খুশি হইব। এই তাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে 
তুলনামূলক পছন্দের তালিকা (50916 ০ 70:6151521065 ) তৈয়ারি কর 
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খুব শক্ত নহে। এই পছন্দের তালিক! আরো বিশ্লেষণ করিলে বল!| যায় ষে 
বিভিন্ন পরিমাণের ধুতি ও সার্টের যুক্ত বাণ্ডিলের মধ্যে কোনটিকে আমরা 
বেশি পছন্দ করি; এবং কি পরিমাণ ধুতি ও সার্টের যুক্ত বাণ্ডিল আমরা! 
সমান পছন্দ করি, অর্থাৎ উহাদের জন্ত আমাদের সমান স্পৃহা আছে। 
যেমন ধর, একটি বাঁগডলে ছয় জোডা ধুতি ও ছুইটি সাট আছে। অন্যটিতে 
পাচ জোড়া ধুতি ও চারটি সার্ট আছে। এই ছুইটি বাণ্ডিল আমর! সমান 
পছন্দ করি।* অর্থাৎ এই ছুইটির প্রতিই আমাদের সমান স্পৃহা! আঁছে। 
এইভাবে ধুতি ও সার্টের বাণ্ডিল আমরা এমন ভাবে তৈয়ারি করিতে পারি 
যাহা পাইবাঁর ব! কিনিবার স্পৃহা আমাদের নিকট সমান। 

ধুতি ও জার্টের তালিকা 

ছয় জৌড়৷ ধুতি ও ছুইটি সার্ট 

পাচ জোড়! ধুতি ও চারটি সার্ট 

চার জোড়া ধুতি ও সাতটি সা 

তিন জোড়। ধুতি ও এগাঁরটি সার্টি। 

এই ধরনের তাঁলিক। নিম্নলিখিত রেখাঁচিত্রে প্রকাশ করাযায়। এই রেখা- 

চিত্রে ধুতির সংখ্য। 0: অক্ষ ও সার্টের সংখ্যা 9% অক্ষে মাপ! হইতেছে। 





0০ 48 ৬. টিং 
২৭নং রেখাচিত্র 
এই রেখাচিত্র হইতে আমর! জানিতে পারি যেরাম &। সংখ্যক সার্ট: 
ও 4.1 জোড়া ধুতি, ৪টি সংখ্যক সার্ট ও 42 জোড়। ধুতি, ০0২3 
সংখ্যক সার্ট ও 495 জোড়। ধুতিকে সমান পছন্দ করে। ইহার যে কোন 


২১৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


একটিকে পাইলেই সে সন্তষ্ট থাকিবে এবং এই ধরনের বিভিন্ন বাঁঙিলের মধ্যে 
কোনটি তাহাকে দেওয়। হইবে বা কোনটি সে কিনিবে এ বিষয়ে সে ঠুম্পর্ণ 
নিরপেক্ষ। কারণ ইহার প্রত্যেকটি বাঁগডলের প্রতি তাঁহার সমান স্পৃগ। 
এই রেখ। নিম্নগামী। কারণ বাগ্ডিলে যখন একটি জিনিদের পরিমাণ বাড়ান 
হয় তখন অন্তটি কমাইতে হইবে । তাহা না হইলে বাগ্ডিল দুইটি পাইবার 
ব| কিনিবার আকাঙ! সমাঁন থাঁকিবে না। রাম ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি 
সার্টওয়াল| বাণ্ডিন এবং ৫ জোড়৷ ধুতি ও ৪টি সার্টওয়াল! বাগ সমান পছন্দ 
করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ৬ জোড় ধুতি ও ৪টি সার্ট ওয়াল! বাগ্ডিল, 
৬ জোঁডা ধুতি ও ২টি সার্টওয়াল! বাপ্ডিল সমান পছন্দ করিবে না। প্রথম 
বাণ্ডলকে নিশ্চয়ই ছ্িতীয়টি অপেক্ষা বেশি পছন্দ করিবে। সমান পছন্দসই 
বাণ্ডিলগুলির মধ্যে যে বাণ্ডিলে ৬ জোড়ার স্থলে ৫ জোড়া ধুতি আছে সেখানে 
তাহাকে আরে দুইটি বেশি সার্ট দিতে হইবে । আবার বাগ্ডিলে ৫ জোড়ার 
বদলে ৪ জোড়! ধুতি দিলে হয়ত তাহাকে আরো ছুইটি সার্ট দিলে চলিবে ন৷ 
_তিনটি সার্ট দিতে হইবে। ইহার পরও যদি বাণ্ডিলে আর এক জোঁড়৷ 
ধুতি কম রাখ! হয় তবে ৩টি সার্ট দিলেও ক্ষতিপূরণ হইবে না, অস্ততঃ ৪টি 
সার্ট রাখিতে হইবে । , 

কেন ধুতির পরিমাণ কমিলে ক্রমেই বেশি সংখ্যক সার্ট দিতে হইবে? 
ইহার কারণ ধুতির পরিমাঁণ যতই কমে ততই ধুতির জন্য স্পৃহা! বাঁড়ে এবং 
ইহ! মিটাইতে ক্রমেই বেশি সার্ট দিতে হইবে । এদিকে আবার জ্টকে সারের 
সংখ্যা যতই বাড়িতেছে ততই আরে! সার্ট পাইবার বা কিনিবার স্পৃহা! 
কমিতেছে। যে জিনিস বেশি পাওয়! যায় ইহা পাওয়ার আকাঙ্খ| ততই 
কমে। আবার ষে জিনিসের স্টক কমিতে থাকে তাহার যুল্যও তত বাড়ে। 
যখন আমাদের নিকট ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্ট আছে তখন কেহ যদি বলে 
যে এক জোড়া ধুতির বদলে আমি ২টি সার্ট দিতে রাজী আছি তখন আমর! 
হয়ত এই বিনিময়ে সম্মত হইবে । কারণ প্রয়োজনের তুলনায় ধুতির স্টক 
যতট! আছে সার্টের স্টক ততট। নাই । বিনিময়ের পর আমাদের নিকট রহিল 
«€ জোড়া ধুতি ও ৪টি সার্ট। ধুতির স্টক কমিয়াছে, কিন্ত সার্টের স্টক 
বাড়িয়াছে। এরপর যদি কেহ আবার সেই পুরাতন হারে ধুতি ও সার্টের 
বিনিময় করিতে চায় আমর! হয়ত রাঁজী হইব না। কারণ এখন ৪টি সার্ট 
আছে, কিন্ত ধৃতি আছে মাত্র ৫ জোড়া । তবে এ অবস্থাতেও কেহ যদি এক 


নিরপেক্ষ রেখাপদ্ধতি ২১৯ 


জোড়! ধুতির বদলে ৩টি সার্ট দিতে চাহে তবে আমর] বিনিময়ে রাজী হইতে 
পারি। স্টকে মাত্র ৪ জোড়া ধুতি থাকিলে হয়ত একটু অন্ুুবিধা হইতে 
পারে। কিন্ত আবার ৭টি সার্ট থাকার স্থবিধাঁও কম নয়। এই সুবিধা 
অস্থবিধার হিসাঁৰ করিয়া দেখ! গেল যে এ বাণ্ডিলও আমরা কিছুমাত্র কম 
পছন্দ করি না। এক জোড়া ধুতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়টি সার্ট দিতে হইবে, 
ইহাকে ধুতি ও সার্টের প্রান্তিক বিনিময়হার (112781118] 1865 ০0£ 
901১5068679: ) বলে। স্টকে ধুতির পরিমাঁণ কমিলে ও সার্টের সংখ্যা 
বাঁড়িলে ধুতি ও সার্টের প্রান্তিক বিনিময়হার ক্রমশঃই বাঁড়িয়া যাইবে। 
ইহাকে হ্রাপমান প্রান্তিক বিনিময় হারের নিয়ম (142 0৫ 0111111151115 
11121511191] 90109010100291110 ) বলা হয় । « 

এইবার আর একটি ভিন্ন ধরনের বাগ্ডিলের কথ! আলোচন1 করা যাক। 
ধর প্রথম বাণ্ডিলে ৮ জোড়া ধুতি ও ২টি মাত্র সার্ট আছে। এই বাগ্ডিলে 
ধুতি যথেষ্ট আছে। কিন্তু সার্টের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এ অবস্থায় 
বাণ্ডিলের মালিক হয়ত আর একটি সার্টের বদলে একজোড়। ধুতি দিতে রাজী 
আছে। অর্থাৎ ধুতি এক জোড়! কমিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা একটি সার্ট 
দিয়া পূরণ করা যাইবে। স্থতরাং ৭ জোড়া ধুতি”ও তিনটি সার্ট ভন্তি 
বাণ্ডিলও প্রথম বাপ্ডিলের মত সমান পছন্দলই হইবে। তৃতীয় বাগ্ডিলে ৬ 
জোড়! ধুতি ও ৫টি সার্ট আছে। এ বাগ্ডিলও সমান পছন্দ হইবে। কারণ 
এ অবস্থায় এক জোড়া ধুতি কমার ক্ষতি আরো! দুইটি সার্ট দিয় পূরণ করা 
যাইবে । ধুতির স্টক কমিয়! সার্টের স্টক বাড়িলে একজোড়া ধুতির বদলে 
বেশি সার্ট না দিলে বিনিময়ে কোন লাভ হয় না। আবার ৫ জোড়! ধুতি 
ও ৮টি সার্টের বা্ডিলও সমান পছন্দ হইবে । 

এইভাবে আমর! বিভিন্ন ধরনের নিরপেক্ষ-রেখার তালিকা প্রত্তত করিতে 
পারি ও ইহার রেখাচিত্র আকিতে পারি । ৃ 

৮ এবং 0 এই ছুই বিন্দু একই নিরপেক্ষ রেখাচিত্রে আছে। ইহার র্থ 
0৪8 জোড়া ধুতি +07 সংখ্যক সার্ট এবুং 94 জোড় ধুতি+4৮ সংখ্যক 
সার্ট-_এই ছুই বাণ্ডিলের মধ্যে কোন পছন্দের তফাৎ নাই। দুইটির সম্বন্ধে 
সে নিরপেক্ষ । কিন্তু [5 রেখাচিত্রস্থিত যে কোন বাগিল্ের ]) বেখাচিত্রস্থিত 
বাণ্ডিল অপেক্ষা বেশি পছন্দ কর! হয় । আবার [3 রেখাচিত্রস্থিত ঘে কোন 
বাণ্ডিলের প্রতি পছন্দ 15 রেখাচিত্রস্থিত বাগ্ডিল অপেক্ষা! বেশি। উচু 
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রেখাচিত্রের বাণ্ডিলের প্রতি পছন্দ নীচু রেখাচিত্রের বাগ্ডিল হইতে বরাবরই 
বেশি। সে৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাণ্ডিলকে ৫ জোড়া ধুতি ৪৩টি 
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সার্টের বাগ্ডিলের সমান পছন্দ করিতে পারে। কিন্তু ৬ জোড়া ধুতি ও ৪টি 
সার্টের বাগ্ডিল, ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাণ্ডিল অপেক্ষা! যে বেশি পছন্দ 
করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বিতীয় বাগ্ডিল যদি [) বেখাচিত্রে পাওয়! 
যায় তবে প্রথমটির রেখাচিত্র হইবে ]5* 
এই নিরপেক্ষ রেখার সহিত জিনিসগুলির দামের কোন সম্বন্ধ নাই। 
কারণ ধুতি ও সার্টের দাম যাহাই হোঁক না কেন সকলেই ৬ জোড়া ধূতি ও 
৪টি সার্টের বাগঙ্ডিলকে, ৬ জোড়া ধুতি ও ২টি সার্টের বাগ্ডিল অপেক্ষা বেশি 
পছন্দ করিবে । যাই হোক, আমরা এখনই এই তত্বে, জিনিসের দামের কথ! 
আলোচন! করিব। দাঁমের কথা বলিলেই টাকার কথ! আসে। ধর! যাঁক 
ষে রামের হাঁতে মাত্র ৫০. টাকা আছে এবং ইহা দিয়! সে ধুতি কিনিবে। 
ধুতির ষ! দাম তাহাতে সমস্ত টাকাটা ধুতি কেনায় খরচ করিলে সে ৫ জোড়' 
ধুতি পাইবে । দে ৫০২ টাক দিয়! কখন কত জোড়া ধুতি কিনিবে ও কত 
টাক। জম! রাখিবে ইহ। তৃতীয় রেখাচিত্রে দেখান হইতেছে । 
টাকার পরিমাণ 0 অক্ষে ও ধুতির পরিমাণ 02 অক্ষে মাপা হইতেছে ।, 
রাম যদি ধুতি ন। কিনিয়! সব টাকাই জমায়, তবে তাহার নিকট 0 পরিমাণ 
টাক! থাকিলে, ধুতি থাকিবে না। নে যদি সব টাকা! দিয় ধুতি কেনে তকে 
তাহার নিকট 03 ধুতি থাকিবে কিন্ত টাক! থাকিবে ন৷। কিংবাসে 9০0 
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জোড় ধুতি কিনিতে পাঁরে ও ৮০ পরিমাণ টাক! জম রাখিতে পারে। 4. 
এবং কে যোগ দিলে যে রেখা পাওয়! যায় ইহাকে মৃল্যরেখা (81106 
[46 ) বলে। এই রেখা কতটা ঢালু হইবে ইহা৷ ধুতির দামের উপর নির্ভর 


খু 
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করিবে। ধুতির দাম বেশি হইলে &*২ টাঁকা দিয়া কম ধুতি পাওয়া 
যায়। তাহ! হইলে 47 রেখ কম ঢালু হইবে। আবার ধুতির দাম 
'অনেক সন্ত! হইলে রেখাটি আরো বেশি ঢালু হইবে। 

এই মৃল্যরেখা ও নিরপেক্ষরেখ। একসঙ্গে করাযাঁক। এই সমাবেশ 
২৯নং রেখাচিত্রে সমান হুইয়াছে। যে কয়টি নিরপেক্ষরেখা! আকা 
গেল ইহার মধ্যে [ রেখা মুল্যরেখাকে 2 বিন্দুকে ম্পর্শ করিতেছে। 
[5 মূল্যরেখাকে ছুই স্থানে ছেদ করিয়াছে । 19 মৃল্যরেখার উর্ধ্বে ও 
[। মৃল্যরেখার নীচে । ] নিরপেক্ষরেখা 473 মুল্যরেখাকে 2 বিন্দুতে 
স্পর্শ করিতেছে । যেহেতু নীচু নিরপেক্ষরেখার যে কোন বিন্দু অপেক্ষ! 
উপরের নিরপেক্ষরেখার যে কোন বিন্দুতে বেশি পছন্দের, সৃতবাং রাম 
0 জোড়! ধুতি £ পরিমাণ টাকা ০০ জোড়া ধুতি+৮.০ পরিমাণ 
টাকা অপেক্ষা বেশি পছন্দ করিবে । এবং একই কারণে 17 নিরপেক্ষ- 
রেখাস্থিত যে কোন বিন্দু অপেক্ষা [ নিরপেক্ষরেখাস্থিত ধুতি ও টাকার 
সমন্বয় কেন। রাঁমের ক্ষমতার বাহিরে। কারণ তাহার হাতে অত টাকা 
মাই। স্ৃতরাঁং ৮ বিন্দুতে অর্থাৎ 0০ জোড় ধুতি ও ৮০ পরিমাণ 
টাকা হাতে বাঁখিলেই নিজের আধিক সামর্থ্য ও ধুতির দামের কথা চিন্ত! 


২২২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


করিয়া রাম সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় পৌছিবে। ইহা অপেক্ষা কম ধুতি 
ও বেশি টাকা অথব! বেশি ধুতি ও কম টাকা রাখিলে তাহার মে]ট তুষ্ট 
কমিয়! যাইবে । অন্য যে কোন অবস্থাতেই তাহার লাভ কম হইবে ।£ 

এইবার আর একটি অবস্থার কথা আলোচনা! করা যাক। ধর, 
রামের হাতে মাত্র ৫০২ টাকা রহিয়াছে। কিন্ত ধুতির দাম পূর্বাপেক্ষা 
কিছু কমিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে ৫০২ টাক] দিয় সে যদি 973 জোড়া 
ধুতি কিনিতে পারিত এখন মে 013। জোড়া ধুতি কিনিতে পারে। 
(৩০ নং চিত্র দেখ) 





৩*নং রেখাচিত্র 


এই অবস্থায় নৃতন মৃল্যরেখা 431 হইবে, পূর্বের মুল্যরেখা! 43 আর 
বহাল থাকিবে না। এই মৃল্যরেখা আর একটি (এবং উচু) নিরপেক্ষ 
রেখা 1! কে 21 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে । অর্থাৎ দাম কমার ফলে 
০0০1 জোড়া ধুতি ও ৮21০1 পরিমাণ টাকা হাতে রাঁখিলেই সর্বাপেক্ষা! 
বেশি তুষ্টি লাঁত হইবে। আবার ধুতির দাঁম প্রথমবারের তুলনায় যদি 
বাড়িয়া যায় তবে ৫০২ টাঁকার বদলে মাত্র 905 জোড়া ধুতি কেন! 
যাইবে। এই তৃতীয় মুল্যরেখা 4133 আর একটি নিরপেক্ষরেখা 12 কে 
৮০ বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে । এ অবস্থায় অর্থাৎ ধুতির দাম এত বেশি 
থাকিলে মীত্র 0০৪ জোড়া ধুতি ও 7202 পরিমাণ" টাকা হাঁতে রাখাই 
সর্বাপেক্ষা ভাল । এই 75, ৮ এবং চএ বিন্দু ও 4 বিন্ুকে যোগ দিলে 
যে রেখা পাওয়া যায় ইহাকে মূল্য-ভোঁগরেখ! (17105 5025010196101 
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০:৮৪ ) বল! হয়। কাহারও আয়ের পরিবর্তন ন! হইয়! শুধু কেবল 
জিনিপের দামের পরিবর্তন ঘটে তবে সে জিনিলটি কোন দামে কতটুকু 
কিনিবে বা ভোগ করিতে চাহিবে ইহা! এই মৃল্যভোগরেখ! হইতে বলা যাঁয়। 
এইবার লোকটির আয়ের পরিবর্তন হইলে কি হইতে পারে ইহ 
আঁলোচনাঁর সময় আবার ২৭নং রেখাচিত্রে ফিরিয়া যাওয়া যাক। রামের 
হাতে ৫০২ টাঁক1 আছে। ইহা! দিয়া সে ধুতি ও সার্ট কিনিবে। যদি সমস্ত 
টাক] দিয়। ধুতি কেনে তবে ধুতির বর্তমান দামে 973 জোড়| ধুতি কিনিতে 
পারিবে। আর ৫* টাক] দিয়। যদি কেবল সার্ট কেনে তবে 04 সংখ্যক 
সার্ট কিনিতে পারে। 43 রেখা ধুতি ও সাটের মূল্যরেখা। ইহা ] 
নিরপেক্ষরেখাকে ৮ বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে । (৩১নং রেখাচিত্র দেখ )। 
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অর্থাৎ ধূতি ও পাটের বর্তমান দামে ৫০২ টাকা আয়ের লোক 9০ 
জোড়! ধুতি ও ৮০ সংখ্যক দার্ট কিনিলে সর্বাপেক্ষা বেশি তুষ্টি লাত 
করিবে। এখন ধর! যাক ষে লোকটির আঁয় বাড়িয়া ৭*২ টাক হইয়াছে। 
কিন্তু ধুতি ও সার্টের দাম একই আছে। তবে ৬*২ টাক দিয়া 0 
জোড়া ধুতি কিংবা 094. ংখ্যক সার্ট কিনিতে পারা যাইবে । 4 
131 রেখ ধুতি ও সার্টের নৃতন মূলারেখা!। ইহা 4১ এর উর্ধে থাকিবে । 
কারণ দাম কমার ফলে ধুতি ও সার্ট ছুইই পূর্বাপেক্ষা বেশি কেনা. 
যাইতেছে । এই নৃতন মুল্যরেখা [॥ নামক নিরপেক্ষরেখাকে ৮1 বিন্দুতে 
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স্পর্শ করিতেছে । এখন 090: জোড়া ধুতি ও 7701 সংখ্যক সার্ট 
কিনিলেই সে সর্বাপেক্ষা তাল অবস্থায় থাকিবে। আয় বৃদ্ধির ফলে ধুতি 
ও সা” সবই বেশি কেনা সম্ভব হইতেছে। আয়ের পরিমাঁণ যেরূপ 
বাঁড়িবে বা কমিবে লোকটিও তদন্থরূপ বেশি বা কম ধুতি ও সা” কিনিবে। 
৮১1১2 এই বিন্দুগুলি যোগ দিয়! একটি রেখা টান! যায়। এই রেখ!টিকে 
আয়-ভোগরেখ। (11000106 ০0154101961011 01:৮6) বলে। এই রেখা 
হইতে আমর! বলিতে পারি ষে জিনিসের দাম একই থাকিয়।' যদি কেবল 
আয় বাড়ে, কমে, তবে লোকে কোন আয়ে কত পরিমাণ জিনিস কিনিবে। 
ইহার দ্বার। আমর! চাঁহিদাঁর উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব জানিতে পাঁরি। 
সাধারণতঃ এই রেখাটি দক্ষিণে তর্ধ্বমুখী হইবে। কারণ আয় বাড়িলে লোকে 
পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ জিনিস কেনে । ইহার ব্যতিক্রম যে ঘটেন! তাহা 
নয়। কোন কোন জিনিন আছে যাহাকে লোকে নিরুষ্ট শ্রেণীর বলিয়। 
মনে করে এবং আয় কম বলিয়াই বাধ্য হইয়া ব্যবহার করে। কম আয়ের 
লোকই সাধারণতঃ এই সব জিনিস ক্রয় করে। ধযেমন-ইউরোপে গরিবের! 
মাখন কিনিবার পয়লা ন। থাকায় “মার্গারীণ" নামক ভেজিটেবল মাঁখন 
বাবহার করিত। কিন্তু আয় সে রকম বাড়িলে মার্গারীণ ন। কিনিয়। মাখন 
কিনিত। ফলে আয় বৃদ্ধি হইলে এইসব নিকৃষ্ট শ্রেণীর জিনিসের চাহিদ। 
কমিয়! যাইবে । 

আমরা নিরপেক্ষরেখা পদ্ধতি দ্বারা আয় ও মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব 
কি হইবে ইহার আলোচনা করিয়াছি । আদলে কোন জিনিসের মূল্য 
পরিবতিত হইলে দুই রকমের প্রভাব দেখ! দেয়। প্রথমতঃ, মুল্য পরিবর্তনকে 
তাহার আয়ের পরিবর্তন হিপাঁবে দেখা যায়। ধর, ধুতির দাম কমিয়াছে 
এবং পূর্বে লোকটি ৫ জোড় ধুতি কিনিত। এখন দাম কমার ফলে ৫ জোড় 
ধুতি কিনিয়াও তাহার হাতে কিছু টাক! রহিয়! গেল। অর্থাৎ তাহার আয় 
বৃদ্ধি হইয়াছে বলা যায়। আয় বৃদ্ধি হইলে লোকে সাধারণতঃ পূর্বাপেক্ষা 
বেশি পরিমাণে জিনিস ( এক্ষেত্রে ধুতি) কিনিবে। দ্বিতীয়তঃ, ধুতির দাম 
কমিয়াছে। কিন্তু সাটের দাম পূর্বব বহিয়াছে। ধুতি ও সাটর মধ্যে 
ধুতি অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় লৌকে সাটের বদলে বেশি করিয়। ধুতি 
, কিনিবে। ইহাকে বিনিময়ের ফল বা 50109100100 ০66০৮ বল! হয়। 
স্থতরাঁং মূল্য পরিবর্তনের ফল কি হুইবে--ইহা! আয় পরিবর্তনের ফল ও 


নিরপেক্ষ রেখাপদ্ধতি ২২৫ 


বিনিময়ের ফল, এই ছুইটি বিষয় আলোচনা করিলে জান! যাইবে । নিকষ 
শ্রেণীর জিনিস ও অন্ত ছুই একটি বিষয় ব্যতীত সাধারণভাবে এই ছুইটি 
প্রভাব একই দিকে কাজ করে। অর্থাৎ দাম কমিলে আয় বুদ্ধির ও" 
বিনিময়ের ফলে জিনিনটির বিক্রয় বাড়ে। আবার দাম বাড়িলে ইহাদের 
ফলে বিক্রয় কমে। 

এই নিরপেক্ষরেখ। হইতে ব্যক্তিগত চাহিদারেখ। ও সমষ্টিগত ব! বাজারের 
চাহিদারেখ! টানা যায়। মুল্যভোগরেখা হইতে আমরা জানিতে পারি ষে 
মূল্য পরিবর্তনের ফলে একজন লোক জিনিসটি কতট! বেশি বা কম কিনিবে। 
মূল্যভোগরেখ। হইতে ব্যক্তিগত চাহিদারেখা সহজেই নির্ণয় কর যায়। 
বাজারের চাহিদারেখাও একই পদ্ধতিতে ঠিক করা ষায়। যাহাঁর। নিরপেক্ষ- 
রেখা তত্বের সমর্থক তাহার! বলেন ষে তাহাদের এই নূতন পদ্ধতি, পুরাতন 
পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশি ফলদায়ক | যেমন প্রচলিত চাহিদারেখ! হইতে 
আমরা কেবলমাত্র একটি সংবাদ পাই,-বিভিন্র দামে কি পরিমাণ জিনিসের 
চাহিদা আছে। মুল্যভোগরেখা হইতে আমরা এই সংবাদ অতি সহজেই 
সংগ্রহ করিতে পারি । উপরস্ত আমর] জানিতে পারি ষে দামের পরিবর্তনের 
সঙে জিনিসটির জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ (1:0681 ০০195) কতটুকু 
পরিবর্তন করিতেছে । 


[7য0701569 
০. 1. [1) 7179 1:6810805 19 076 177010616706 ০0119 ৪7)915815 
871)61107 0 ৮76 06111 917915918 ? 


0 2. 006 ৪101৮ 00699 0) ৮06 69010181906 01 1107019181009 
00168, 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ফটক! কারবার 
(80998186800 ) 


ফটক কারবার কি? বাজারের ভবিষ্যৎ অবস্থা 'বুঝিয়া আবার 
ভবিষ্যতেই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া লাভের আশায় কোন ঞ্িনণিস কেনা-বেচাকে 
ফটক! কারবার বজে। যদ্দি ভবিস্ততে দাঁম বাড়ার সম্ভাবন] থাকে, তবে 
ফটক। কারবারী লাভে বিক্রয় করার জন্য এখনই জিনিসটি কিনিবে। 
আর যদি ভবিষ্যতে দাম কমার সম্ভাবনা থাকে তবে সে তখন কম দামে 
কিনিবার আশায় বর্তমানে ইহ। বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে 
অদৃর ভবিষ্যতের দাম পরিবর্তন অনুমান করিয়া ফটক] কারবারী লাভ 
করার চেষ্ট! করে। সে বরাবরের জন্ত জিনিস মজুত করে না অথব৷ 
জিনিস তৈয়ারি করে ন।। নে হয়ত কখনও জিনিসটি স্পর্শও করে ন]। 
সে আমলে জিনিসের কাঁরবারী নয়, ঝুঁকির কাঁরবারী। সব কারবারেই 
দাম ওঠা-নামার ঝুঁকি আছে। দাম বেশি নামিলে উৎপাদকদের লোকসান 
হইবে। এই দাম উঠা-নামার ঝুঁকির স্থযোৌগ লইয়া ফটক] কারবারী লাভ 
করিবার চেষ্টা করে। এইজন্ত তাহাকে ঝুঁকির কারবারী বল! হয়। 

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বু ঝুকি আছে। আদিম সমাজে সকলেই 
নিজেদের প্রয়োজনমত বস্ত উৎপাদন করিত এবং ভোগ করিত। তখন 
ঝুঁকিও কম ছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে উৎপাদনের ঝুঁকি 
বাড়িয়া্ছে। এখন কয়েক মাস কি কয়েক বৎসর পরে চাহি! কি হইবে 
ইহা অন্মান করিয়া উৎপাদন শুরু করিতে হয়। উৎপাদন শেষ হওয়ার 
পূর্বেই হয়ত চাহিদা কমিয়৷ যাইতে পারে। তখন লাভের পরিবর্তে লৌকপান 
হইবে। উৎপাদনের এই সমস্ত ঝুঁকির বহু অংশ ফটক] বাজারের কারবারীর। 
বহন করে। যাহার! এই কাঁজে সুদক্ষ তাঁহারা ঝুঁকির কারধারেও যথেষ্ট 
লাভ'করে। আর ফটক! কারবারীর ঘাড়ে কিছু ঝুঁকি সরাইয়া দেওয়া 
যায় বলিয়া উৎপাদকেরাও অনেকট। নিশ্চিত্ত মনে উৎপাদনের কাজে মন 
দিতে পারে । | 


ফটক! কারবার ২২৭ 


ফটকার কারবার এবং জুয়া খেলার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। যাহার! 
জুয়া খেলে তাহার! অনিশ্চিত ঘটনার ঝুঁকি নেয়। ফটকার কারবারীও 
তাহাই করে সন্দেহ নাই। কিন্তু জুয়া খেলোয়াড় যে ঝুঁকি নেয় তাহা 
অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এবং অনেক সময় তাহারা নিজেরাই এই ঝুকি স্যতি 
করে। যেমন টেস্ট খেলায় ইংল্যা্ড কি অস্ট্রেলিয়া জয়লাত করিবে তাহা 
অনিশ্চিত। কিন্তু অনিশ্চিয়তা কেহ বহুন না করিলেও উৎপাদনপদ্ধতি বা 
সমাজের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু টেস্ট, খেলার ফলাফল সম্পর্কে বাজী 
ধরা হয়। আজ এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি বৃষ্টি হইবে সে সম্পর্কে বাজী ধর! 
হয়। এখানে বাস্তবিক কোন ঝুকি নাই। যাহার! বাজী ধরে তাহার! 
এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ফটক। কারবারী প্রয়োজনীয় 
ঝুঁকি বহন করে। যেমন ধর, ছয়মাস পরে পাটের দাম বাঁড়িতে পারে 
বা কমিতে পারে । এই দাম কমা বাড়ার ঝুকি বহন না৷ করিলে উৎপাদনে 
অনেক অন্থবিধা উপস্থিত হয়। যাহার] জুয়া খেলে তাহার] উত্পাদনের 
কোন সাহাধ্য করে না। ফটক] কারবার উৎপাদনের জন্ত অনেক সময়েই 
প্রয়োজনীয় । 

ফটক কাঁরবাবীরা জিনিস অথবা শেয়ার লইয়া কেনা-বেচা করে। যে 
সব জিনিসের ভবিষ্যৎ দাঁম অনিশ্চিত, ইহাদের লইয়া ফটক কারবার হয়। 
অবশ্য সমস্ত জিনিসেরই ভবিষ্যৎ দাম অনিশ্চিত। কিন্তু তাঁই বলিয়। সব 
জিনিস লইয়া ফটকা৷ কারবার চলে না। কেবল কয়েকটি বিশেষ অনু 
থাকিলেই' ফটকা৷ কারবার চলে। প্রথমতঃ, জিনিসটির চাহিদ। পরুন 
স্থায়ী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জিনিমটির গুণ অহ্ুসারে শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়। তৃতীয়তঃ, জিনিসটি ষেন সহজে চেনা এবং মাপা যাঁয়। অনেক 
জিনিসেরই এইসব গুণ আছে। এইগুলি বিশেষভাবে শেয়ারের আছে এবং 
সেইজন্য শেয়ার বাজার প্রায় পর্বত্র পাওয়া ষাঁয়। অন্য কতকগুলি কারণেও ; 
ফটক] বাজার বাড়ে । চতুর্থত+ জিনিসটির সরবরাহ যদি অনিশ্চিত হয় এবং 
বখ্সরের একটি বিশেষ খতৃতে উৎপন্ন হয় তবে জিনিসটির দাম বেশি উঠা-নাম। 
করে। বিশেষতঃ যি জিনিসটির চাহিদা বৎসরের নকল মাসেই প্রায় সমান 
থাকে । অতি প্রয়োজনীয় কাচ। মাল, যেমন তুলা, পশম ইত্যাদি অথবা ধান, 
গম ইত্যাদি খাগ্ন্রব্য এই পর্যায়ে পড়ে । এই সব কযিজাত ভ্রব্যের উত্পাদন 
বর্ধার জলের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, ফসল উঠার পরই এইগুলি . 


নি 






২২৮ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


বাজারে আমদানি হন, কিন্ত চাহিদা সারা বছর ধরিয়] থাকে । সুতরাং 
| ইহাদের দাম খুব বেশি উঠা-নামা করে। এক বত্সর গমের উত্পাদন কম 
হইলে দাম খুব বাড়িয়া যায়, আর এক বৎসর উৎপাঁদন বেশি হইলে দা 
কমিয়। ষায়। দাম উঠা-নামার ঝুঁকি কমাইবার জন্য এই সমস্ত জিনিসের 
ফটক বাজার (0109002 €:0118:18 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

ফটকা বাজারের সংগঠন (01285159000. ০1 91060101916 
109,11615) 2 শেয়ার বাজারে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর 
কাগজ বেচাঁকেন৷ হয়। ফটক] বাজারের জন্য ষে গুণগুলি থাক। দরকার 
ইহার সবই শেয়ারে আছে। সব শেয়ার একই ধরনের, চেনার কোন 
অন্থবিধ! হয় ন।। 

ফটকাবাজ যদি মনে করে যে, জিনিসের বর্তমান দাম বেশি এবং 
ভবিষ্যতে দাম পড়িয়া যাইবে তাহা হইলে সে %561] 510: করিবে, অর্থাৎ 
সে বিক্রয় করার চুক্তি করিবে। হয়ত মাল তাহার হাতে নাই, কিন্তু তাহা 
সত্বেও ভবিষ্কতে সরবরাহ করার চুক্তি করিবে । ছুইভাবে তাহার লাভ 
হইতে পারে। যদি তাহার ধারণামত পরে দাম কমে তখন মে কম 
দামে কিনিয়! সরবরাহ করিতে পারে । অথবা এখুনি সে একটি ০০৮৪128 
বা 16181 চুক্তি করিতে পারে, অর্থাৎ যে দাঁমে বিক্রয় করিবে বলিয়াছে 
ইহ] অপেক্ষ। কম দামে সম্ভব হইলে অন্ত বিক্রেতার সহিত জিনিস ব! শেয়ার 
কেনার চুক্তি করিবে । যদি সে মনে করে যে বর্তমান দাম কম আছে এবং 
তবিষ্যতে দাম বাঁড়িবে তবে সে 421 10118” করিবে, অর্থাৎ এখন প্রচুর 
পরিমাণে কিনিবার চুক্তি করিবে এবং দাম বাঁড়িলে সেইগুলি বিক্রয় করিবে। 
যে ফটকাবাজার “5611 5110: করার চুক্তি করে তাহাকে “১৪:* বলে, 
কারণ তাহার" কারবারের ফলে দাম কমে। যাহার! “১85 1০28” চুক্ি 
করে ভাহাদ্িগকে “১৫11” বলে, কারণ ভাহাদের কারবারের ফলে দাম 
বাড়ে। যাহারা পরে দাম কমিবে আশংক। করিয়া এখনই বিক্রয় করা শুরু 
করে তাঁহাদের 76৪: বা মন্দী কারবারী বল! হয়। ঘর যাহারা দাম 
চড়িবে আশা করিয়া এখনই জিনিঘটি কিনিতে শুরু করে তাহাদের 2011 
বা তেজী কারবারী নাম দেওয়া হয়। 

ভাবী ফটকার বাজার. (70165 2091161 )৪ সাধারণত: বাজারে 
জিনিস বিক্রয়ের পরে বিক্রেত৷ জিনিসটি তখনই কিংব! হয়ত কিছুদিন পরে 


ফটক! কারবার ২২৯ 


ক্রেতাকে ডেলিভারী দেয়। সাধারণ ফটক! বাজারেও তাই করা হয়। 
যেমন শেয়ার বাজারের কারবারী শেয়ারের ক্রেতাকে তখনই কিংবা ৮।১* 
দিন পরে শেয়ার ডেলিভারী দেয়। আর এক ধরনের ফটকা কারবার 
আছে যেখানে জিনিস লইয়া! কেনা-বেচা হইলেও তিন মাস কি আরে দীর্ঘ 
সময় অন্তর ডেলিভারী দেওয়ার চুক্তি থাকে) কিংবা হয়ত কোন সময়েই 
ডেলিভারী দেওয়া হয় না। বিক্রেতা তিন মাস পরে এক দামে বিক্রয় 
করিবে বলিষ্না চুক্তি করিয়াছে। যেদিন ইহার 'দেওয়াঁর কথা৷ সেদিন 
“বাজারে যে দাম বহাল আছে শুধু এই দুই দামের তফাৎ লইয়া দেনাপাওনার 
হিনাব কর! হয়। ধর, কারবারী তিন মাঁস পরে ১০২ টাঁকা মণ দামে ১০০ 
মণ গম বেচিবে চুক্তি করিল। তিন মাস পরে সেদিন গমের বাজার দর 
হইল মণ প্রতি ৯৭০। কারবারী ইচ্ছা করিলে তখন ৯৮০ মণে ১০০ মণ গম 
কিনিয়। ক্রেতাকে ডেলিভারী দিতে পারে ও তাহার নিকট হুইতে চুক্তিমত 
১০২মণ হিসাবে দাম আদায় করিবে । ফলে তাহার মণ প্রতি চার আন! লাভ 
থাকিবে । এই ধরনের ফটক! কারবারে জিনিসের ডেলিভারী দেওয়া-নেওয়া 
হয় ন।। গমের ক্রেত৷ ছুইটি দামের পার্থক্য অর্থ।ৎ চার আনা মণ হিসাবে 
২৫২ টাঁকা বিক্রেতাকে দিয়! দেয়। আবার গমের দাম সেদিন ঘদ্দি ১০॥০ 
মণ হয় তবে বিক্রেতা! ক্রেতাকে ৫০. টাকা দিয়া দেয়। এই ধরনের ফটকা 
কারবারকে ভাবী ফটকা কারবার ( ৮৮:55 10811.) বলে। 
পণ্যদ্রব্যের ফটক! কারবার সাধারণতঃ এই ধরনের । 
ফটকা কারবারের উপকারিতা € 06110 ০£ 506081961010 ) 2 
ঠিকমত ফটক কারবার চলিলে ইহার দ্বার! বু উপকার হয়। প্রথমতঃ, 
ইহার ফলে উতৎ্পাদকদের অনেক অুবিধ! হয় । ভবিষ্যৎ চাহিদা কিরূপ হইবে 
উত্পাদকদের তাহা অঙ্থমান করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। বর্তমান যুগের 
উৎপাদন-পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ। কাপড়ের চাহিদ। আজ বেশি থাকিতে পাবে। , 
তাহা দেখিয়া কোন উৎপাদক হয়ত নুতন কাপড়ের কল বসাইতে শুরু করিল। 
যন্ত্রপাতি কিনিয়া বসান, কারখান।র ঘুর-বাঁড়ি তৈয়ারি করান ইত্যাদিতে 
অনেক সময় যাইবে । তারপর তুলা! কিনিয়৷ কাপড় বুনিতে বুনতে সব 
মিলিয়। হয়ত দেড় বৎসর দুই ব্সর চলিয়া যাইবে । ইতিমধ্যে কাপড়ের 
চাহিদা আর পূর্বের মত চড়া না থাকিতে পারে, কিংবা তুগার দাম অনেক 
নামিয়া যাইতে পারে । ফলে কাপড়ের দাম কমিয়া যাইবে ও উত্পাদকের . 


২৩৩ অর্থশাস্্-পরিচয় 


লাঁভ ন!| হইয়া ক্ষতি হইবে। উৎপাদন করিতে গেলেই এইরূপ অনেক 
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বোঝা উৎ্পাদককে বহুন করিতে হয়। কিন্তু উৎপাদক 
যখন তুলা কেনে সেই সময় ভাবী ফটকার বাঁজারে তিন মাস পরে সমপরিমাণ 
তুল। বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে । ইতিমধ্যে তুলার দাম কমিলে কাপড় 
বিক্রয় করিয়! তাঁহার লোকসান বা কম লাঁত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ভাবী ফটকার বাজারে তুল! বিক্রয়ের চুক্তি হইতে তাহার লাভ হুইবে। 
জিনিসের দাম উঠা-নামাঁর ঝুঁকির খাঁনিকট। ফটক। কারবারা বহন করে 
বলিয়া উৎপাদকের স্বিধা হয় ও সে উৎপাদনের কাঁজে সম্পুর্ণ মনোযোগ 
দিতে পারে । 

একজন আটার কলের মালিকের নিকট তিনমাস পরে এক হাজার 
মণ আটার অর্ডার আসিল এবং তখন কি দামে সে আটা বেচিবে ইহাও 
তাহাকে এখন ঠিক করিয়! দিতে হইবে । আড়াই মাস বা তিন মান পরে 
গমের দাম কত থাকিবে ইহা। না জানিতে পারিলে তাহার পক্ষে আটার দাম 
ঠিক করা শক্ত। মিলের মালিক ভাবী ফটকার বাজারে গিয়া কোন 
কারবারীর পহিত তিনমাস পরে প্রয়োজন মত গম কিনিবার চুক্তি করিল ও 
কারবারী যে দাম দিতে রাজী আছে সেই দামের উপর হিসাব করিয়! অন্তান্ত 
খরচ ধরিয়। সে তিনমাস পরে কি দামে আট! দিবে তাহ। বলিয় দিতে পারে। 
সেই সময়ে গমের দাম যাহাই হোক না কেন, তাহার কোন লোকসান হইবে 
না। ফটকার বাঁজার থাকাতে উৎপাদকের এইব্প নান। প্রকার স্থবিধা হয়। 

এখন কথা উঠিতে পারে থে উতৎপাদকের লাভ হয় তাহাত বুঝিলাম, 
কিন্তু এই ধরনের ফটক! খেলায় কারবারীর উপকার কি? সেকি শুধুঝুঁকি 
বহিয়াই যায়, না লাঁভ করে? কিভাবে লাভ করে? পরোঁপকারের জন্য 
কেহই ব্যবপায়ে নামে না। ফটকা কারবারে যথেষ্ট লাভ হয় এবং এই লাভ 
নিম্নলিখিত উপায়ে কারবারীর পকেটস্থ হয়। ফটক। কারবারী তিন মাস 
পরে আটার মিল মালিককে এক হাজার মণ গম ১০২ টাকা মণ হিলাবে 
বিক্রয় করার চুক্তি করিল। তিন মাদ পরে গমের দাম বেশি হইলে তাহার 
লোকসান ষাইবে। কিন্তু বাজারে যেমন গমের ক্রেতার আসে বিক্রেতারাঁও 
আসে। একজন চাষীর গুধামে হয়ত এক হাজার মণ গম আছে । সেতিন 
মান পরে ইহা বিক্রয় করিতে চায়। কারণ সে সময় তাহার কিছু মোটা 
টাকা! দরকার । সে ফটক কারবারীর নিকট গিয়! তিন মাস পরে সব গম 


ফটকা কারবার ২৩১ 


বিক্রয় করার চুক্তি করিল ও কারবারী তাহাকে ৯%* দাম দিল। এই চুক্তির 
পর ফটকা-কারবারীর ঘাড়ে কোন ঝুঁকি রহিল না। তিন মাস পরে সে 
চাষীর গদাম হইতে হাঁজার মণ গম লইয়। মিলমালিককে ডেলিভারী দিবে ও 
২৫০২ টাক! লাভ বাবদ পাইবে । কিংব। গমের দাম এখন অপেক্ষাকৃত কম 
থাকিলে, অর্থাৎ ধর ৪1 মণ থাকিলে কারবারী হয়ত এখনই গম কিনিয়। 
গুদামজাত করিতে পারে । ফটক বাজারের কারবারীরা যে যে জিনিস 
লইয়া কারবার করে ইহার ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে তাহারা 
বিশেষভাবে অন্শীলন করে এবং সেই হিপাবে ভবিষ্যৎ দাম অনুমান করে। 
তাহার যে যত দক্ষ ততই তাহার অন্থমান ঠিক হইবার সম্ভাবনা । সেই 
অন্মান অনুসারে কেনা-বেচা করিলে তাঁহার লাভ হওয়৷ খুবই স্বাভাবিক । 
ফটক] কারবার থাকিলে শুধু যে উৎপাঁদকের স্থবিধা হয় তাহা নহে, 
সমাজেরও যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমতঃ, ঠিকমত ফটক কারবারের ফলে 
জিনিসের দাম হ্থাসবৃদ্ধির প্রবণতা কমে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের 
সমতা হয়। ধরা যাক, কোনি জিনিসের যোগান ভবিষ্যতে কম হইবার 
সম্ভাবন। দেখ! দ্িল। কিস্তু এখন বাজারে ইহার যোগান যথেষ্ট আছে, 
সক্থতরাং দামও কম আছে । চার পাঁচ মাস পরে যখন যোগান কম হওয়ার 
কথ প্রকাশ হইবে তখন হয়ত ইহার দাম অনেক চড়িয়া যাইবে । ফটকার 
কারবারীর ইহ। আগে হইতে লক্ষ্য করিয়! এখন দাম কম থাকিতে থাকিতে 
জিনিসটি কিনিয়া' গুরদামঞ্জাত করার চেষ্টা করিবে। তাহাদের এই কাজের 
ফলে জিনিসটির দাম এখন হইতে আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বিক্রয় কমিতে থাকিবে । অর্থাৎ বর্তমানের যোৌগানের কিছু অংশ 
বিক্রয় না হইয়! গুদামজাত হইবে। চার পাচ মাস পরে যোগান তত 
কম হইবে না, কারণ নৃতন যোগান যাহা আসিবার আমিবে। ইহা ছাড়া 
কারবাগীর। ও অন্যান্ত ব্যবসায়ীরা যে মাল গুদামজাত রাখিয়াছে তাহাও 
বাজারে বিক্রয় হইবে। যোগান তত কম না হইলে দামও সে রকম বাড়িবে 
না, কিছুটা বাঁড়িবে মাত্র। স্তরাং ফটুক। কারবারের ফলে জিনিসটির 
দাম কম পরিবতিত হইবে । দামের উঠা-নামার পরিমাণ কমিলে ক্রেতাদের 
ও সমাজের মঙ্গল হয়। ফটকা কারবার ষত ব্যাপক ও হঠিকষত চলিবে 
'ততই জিনিসের দ্রাম বিভিন্ন সময়ে সমান থাকার সস্ভাবন$ বাড়িবে। 
" ইহ্ণদের কাজের ফলে জিনিসের দাম সাময়িক কারণে হঠাৎ উঠান্নাম। 


২৩২ অর্থশাস্ত্পরিচয় 


করে না। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ষথার্থ সমতা দেখ! দেয় ও বাজার 
দর শীন্ত শীঘ্র স্বাভাবিক মূলোর সমান হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ধর ফটক! কারবারী দুরের সব লক্ষণ হিসাঁব করিয়া দেখিল ফে; 
এ দেশের যে রকম আধিক উন্নতি হইতেছে তাহার ফলে কাপড়ের চাহিদা! 
খুব বেশি রকম বাঁড়িবে ও ফলে কাপড়ের কলগুলির লাভ অনেক বাঁড়িবে ॥ 
লাভ বাড়িলে কাঁপড়ের কলের শেয়ারের দাম চড়িয়! যাইবে । স্ৃতরাং সে 
এখনই শেয়ার বাঁজারে কিছু বেশি দাম দিয়াও এই শেয়ার কিনিতে আরম্ত 
করিবে । কাপড়ের কলের শেয়ারের দাম চাঁড়বে। শেয়ারের এই চড়া 
দাম দেখিয়! উদ্যোক্তার! বুঝিতে পারে যে, দেশে আরও কাপড়ের কল বসান 
দরকাঁর। তাহার! নৃতন নৃতন কোম্পানী গঠন করিয়! কাঁপড়ের কল খুলিবে। 
ফটক কারবারীর কাজের ফলে ইনভেস্টরের! অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগকাবীব! 
কোন ব্যবসায়ে মূলধন লাগান লাঁভজনক হইবে তাহ! সহজেই বুঝিতে পারে। 
কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়ার অর্থ কাপড়ের উৎপাদন বাঁড়া । কাপড়ের 
উৎপাদন বাড়িলে দাম বেশি বাড়িবে না ও তাহাতে পকলেরই উপকার; 
হইবে। 

বে-আইনী ফটক! কারবার (11551601965 50600196102 ) £ 
ফটক] বাজারের কাঁরবারীর। যদি দূরদর্শী ও সাঁধুলোক হয় তবেই ফটক! 
কারবার হইতে উপরোক্ত স্থবিধাগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক অজ্ঞ ও, 
অসাধু লোকও ফটক কারবারে নামে। লাভের লোভে সাধারণ লোক 
ফটক! কারবার করে। তাহাদের ব্যবসায় জ্ঞানবুদ্ধি কম। স্ৃতরাঁং ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধীয় অনুমান ঠিক ন| হুইয়! বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাহাদের 
এই ভূল অঙ্মাঁন অনুযায়ী কাঁজের ফলে জিনিলের দাম বেশি রকম উঠা-নামা 
করিতে পারে । আবার আর এক শ্রেণীর ফটক! কারবারী আছে যাহার! 
,অসাঁধু। তাহার! চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে মিথ্যা গুজব রটনা করে। 
ধরা যাক, তাহাদের দলের লোক কোন জিনিসের দাম পড়িয়া যাইবে বলিয়। 
রটনা! করিতে লাগিল । লোকেরু বিশ্বাস উৎপাদন করার অন্ত বাজারে কিছু: 
জিনিসু হয়ত বিক্রয়ও করিল, কিন্ত যেই দাম পড়িতে লাগিল গোপনে অন্ের 
নাঁমে হয়ত প্রচুর পরিমাণে মাল কিনিতে লাগিল। এইভাবে যখন বাজারের 
অধিকাংশ মাল তাহার হাতে আদিবে তখন সে দাম বাড়াইয়। দিবে। 
ইহাকে ”০০9:051:” করা বলে। 


ফটকা কারবার ২৩৩. 


অজ্ঞ ও অসাধু লোকের! ফটক1 কারবার করিলে দামের উঠা-নাম। বাড়ে, 
কমে না। তাহার। গুজবে বিশ্বাম করিয়া ভয় পায় এবং একপঙ্গে সব মাল 
বা শেয়ার বিক্রয় করে। ইহার ফলে দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়। আবার 
দাম বাঁড়িবে এই কথা শুনিয়াই এত কিনিতে আরম্ভ করে যে, দাঁম প্রভৃত. 
পরিমাণে বাঁড়িয়। যায়। এইরূপ ফটক! কারবারে সমাজের বহু অপকার হয় 
সন্দেহ নাই। 

ফটক] বাজারের নিয়ন্ত্রণ ( [২5111901012 ০6 50০00196101 ) £ 
ফটক!1 কারবারীর। সব সময়ে সাধু হয় ন| বলিয়া এই বাঙ্গার নিয়ন্ত্রণের গ্রন্থ 
উঠিয়াছে। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকই একমত 
কিন্তু প্রস্তাবিত পন্থাগুলি লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে । আইন করিয়া ফটক! 
বাজার একদম বন্ধ কর] যায়। কিন্তু আইনের ফাঁক থাকিবেই এবং আইন- 
জীবিদের সাঁহাধো ফটকাবাজর। আইন ফাকী দ্রিবেই। অনেক দেশেই 
নামমাত্র বেচাকেনা আইনত অসিদ্ধ ঘোষণা কর। হইয়াছে । 06158 
ব! ভাঁবী ফটক! বাঁজার বন্ধ করিয়৷ দিলে এই প্রকারের ফটকা বন্ধ হয় বটে, 
কিন্ত ইহার ফলে এই ধরনের কারবারের সুবিধ| একেবারে নষ্ট কর! হয়।, 
ইহ। সমীচীন নহে । 

শেয়ার বাজারের বেচা-কেনার নিয়মকাহ্থন ধথাযথভ!বে গুয়োগ করিলেই 
অপাঁধু ফটক কারবার অনেক কমিবে। অজ্ঞ ফটকাঁবাজের বিরুদ্ধে জনমত. 
গঠন কর৷ প্রয়োজন । অবশ্ঠ এইগুলি পরোক্ষ উপায় এবং সময়সাঁপেক্ষ। 


126701569 
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চতুবিংশ অধ্যায় 
মূল্যসন্বন্ধীয় প্রাচীনতত্ব 


(01067. 2'0০০0298 01 ৪109 ) 


মূল্য নিধধারণের আমতন্ত্ব (1,99901 07601 0: ৮8116) 3 ইহাই 
প্রাচীনতম মূল্যতত্ব । 40800 521101, [1০2100+ 181] 1121 এই তত্ব 
সমর্থন করিতেন। প্রথমে আমরা 4১920 5123101) ও 13109:0০-র তত্ব, 
তাহার পর [121-এর তত্ব আলোচন] করিব। 
ক্ষেপে এই তত্বের বক্তব্য এই ষে, শ্রমের পরিমাণ অনুসারে জিনিসের 
দাম স্থির হয়। চেয়ার তৈয়ারি করিতে একটি লোকের একদিনের খাটুনী 
লাগে, আর টেবিল তৈয়ারিতে দুইদিন লাগে । তবে টেবিলের দাম চেয়ারের 
দ্বিগুণ হইবে। জিনিসের যে উপযোগিত! ব1 ব্যবহার-মূল্য থাক] চাই একথা 
917)101) এবং 7২1০87০ স্বীকার করিযাছেন। কিন্তু উপযোগিতার দ্বার। 
মুল্য নিবারিত হয়না ।; । উপযোগিতার পার্থক্যের জন্য দামের পার্থক্য হয় না) 
শ্রমের পরিমাণের পার্থকোর জন্য দামের পার্থক্য হয়। জলের উদাহরণ দিয়া 
20210 91101) এই তর্কের মীমাংসা করিয়াছিলেন। জলের উপযোগিতা 
খুব বেশি, কিন্ত আবার বিনিময়মূল্য খুব কম। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে, 52910 পুরাপুরি এ মতের সমর্থক ছিলেন না। তাঁহার মতে 
প্রাচীন সমাজে এই তত্ব সত্য । কিন্ত তবু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে 
গুরুত্বপূর্ণ শ্রমের মূল্য বেশি । কিন্ত আধুনিক ব্যবস্থায় খন জমি ও যন্ত্রপাতি 
ব্যবহৃত হইতেছে তখন এই তত্ব অচল। ইহার স্থলে তিনি উৎপাদনব্যয় তত 
ব্যাথ্য করিয়াছেন । কিন্তু [২1091০9 বিশ্বাম করিতেন যে, আধুনিক 
 সমাজেও শ্রমের পরিমাণ অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হুয়ু। 
এই তত্বের অনেকগুলি অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, শ্রমের প্রকৃত অর্থ 
কি? নানাপ্রকারের শ্রম আছে - শারীরিক ও মানসিক শ্রম, দক্ষ এবং সাধারণ 
শ্রমিকের পরিশ্রম। দক্ষ শ্রমিকের কাজের সহিত সাধারণ শ্রমিকের কাজের 
কি করিয়া তুলনা! কর] যাইবে? যদি বিভিন্ন প্রকার শ্রমকে একই পর্যায়ে না 
ফেল! যায় তবে একটি 1জনিস তৈয়াবি করিতে কত শ্রম লাগিয়াছে ভাহা ফি 





মূল্যসন্বদ্বীয় প্রাচীনতত্‌ ২৩৫ 


ৃ করিয়া স্থির করা যাইবে? তাহ ছাড়া দক্ষতার উপরেও অমের পরিমাণ নির্ভর 
করে। দ্বিতীয়তঃ, ষদি ছুইটি জিনিস, ধর, একজোড়া জুত| এবং একখান 
কাপড়, একই দামে বিক্রয় হয়,তবে কি বল! যায় তাহার। একই পরিমাণ শ্রমের * 
দ্বার! প্রস্তত হইয়াছে? ইহ। ঠিক বল৷ যায় ন1। তৃতীয়তঃ, যে শ্রম সফল নহে 
তাহার কি হইবে? দরজী জামা তৈয়ারি করিল, কিন্তু যর্দি সেজামা গায়ে 
ন। হয় তবে তাহার কোন ষুল্য নাই। চতুর্থতঃ, এই তত্ব অহ্থপারে একবার 
একটি বস্ত প্রস্ত্তত কর। হইলে তাহার মুল্য পরিবধ্তিত হইতে পারে না, কেননা 
নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ ত পূর্ব হইতেই স্থির আছে। কিন্তু বাস্তবিক 
মূল্য পরিবত্তিত হয়, সুতরাং শ্রমের দ্বার! মূল্য নির্ধারিত হয় একথা বল! যায় 
না। অবশেষে, যে সব জিনিস পুনরায় উৎপাদন করা যায় না যেমন, বিখ্যাত 
শিল্পীর আক। ছবি. ইহাদের দাম এই তত্ব দ্বার! ব্যাখ্য। কর! যায় না। বস্বতঃ 
যে সমস্ত উপকরণের উপর উত্পাদন নির্ভর করে, শ্রম তাহাদের একটি। 
অন্যান্ত বিষয় ঘদি স্ষির থাকে তবে যে বস্ত প্রস্তুত করিতে অধিক শ্রমের 
প্রয়োজন হয়, তাহার দামও বেশি হইবে । কিন্তু বাস্তব জগতে অন্যান্ত বিষয় 
স্থির থাকে না, স্থতরাং এই তত্ত ত্যাগ করাই বাঞ্চনীয় । 

মার্কসীয় মূল্যতন্ব (%1210121) 0115015 016 ৮9106) 2 7911 18121 
আধুনিক সমাঁজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি শ্রমতত্বের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার সমালোচন। করিয়াছেন। তিনি 9110151) 01056820এ 
পড়াশ্ডন৷ করিয়াছিলেন, সেইজন্য বুটিশ অর্থশাস্ত্রীদের দ্বার! তাহার চিস্তাধার৷ 
প্রভাবিত হইয়াছিল। 

তাহার মতে “একটি জিনিস তৈয়ারি করিতে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন 
হয় তাহার দ্বার জিনিসটির মূল্য নির্ধারিত হয়।” উপযোগিতার কোন গুরুত্ব 
নাই একথ। তিনি বলেন নাই । কিন্তু 2081) 510107-এর মত ব্যবহার-যুল্য 
ও বিনিময় মূল্যের অসামপ্রস্তের উল্লেখ করিয়া এই লমন্তার সমাধান 
করিয়াছেন। তীহার মতে, মূল্য শুধু যে শ্রমের বার! নির্ধারিত হয় তাহা 
নহে, ইহার সম্পূর্ণ অংশ শ্রমিকের প্রাপায। কিন্ত মূল্যের কিছু অংশ ধমীব। 
সুদ, খাজনা ও লাভ হিসাবে অন্ায়পূর্বক গ্রহণ করে। তাই হাক 
খনতাস্ত্রিক সমাজের তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন । যে উদ্দেষ্তে তিনি মৃল্যতত্ব 
ব্যবহার করিয়াছেন সে কথা বাদ দিয়াও বলা বায় যে, তিনি ডৎপাদনব্যবস্থায় 
পরিচালক এবং উদ্ভাবকের কাজের গুরুত্ব উপেক্ষা করিয়াছেন: । 


২৩৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


পূর্বোল্লিখিত শ্রমতত্বের ক্রটিগুলি 791স্-এর মৃল্যতত্বের বিরুদ্ধেও বল! 
ষায়। শ্রমের কি কোন সাধারণ মান আছে? শ্শ্রমকাঁল” (09101561106), 
“সাধারণ সহজ শ্রম” ( 01051531150 51020915 19100101) ইত্যাদি জালোচনা 
করিয়া মার্কস্‌ শেষে “সহজ সার মনুষ্য শ্রম” (5110015 27956806 10010787 
12100901) বা “সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম”কে (3০01811% 116065521% 
19০) মানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান 
হয়না। সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম কি? বাজারে গিয়! ইহার পরিবর্তে 
কি পরিমাণ জিনিল পাওয়! যায় জানিতে হইবে । যদি তাই হয়, তবে 
উপযোগিতাঁর প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। কয়লার খনিতে যে শ্রমিক 
কাজ করে তন্তবায় তাহাঁর দ্বিগুণ বেতন পায় বলিয়। কি বলা যায় ষে 
খনির শ্রমিক ও তন্তবায়ের সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রমের অনুপাত 
১৪:২? মামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম বলিলে সমস্তার কোন সমাধান 
হয় না। যে শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা 181: দিয়াছেন 
যে এপ শ্রমের কোন মূল্য নাই। কিন্তু শ্রমিকেরা ইহাতে সন্ত হইবে 
না। এই সব অন্থবিধার জন্য সমাজতন্ত্বাদীরাঁও এই তত্বের উপর নির্ভর 
করেন না। 

উৎ্পাদনব্যয় তত্ব (0০95 ০ 0:000061011 (11601 )2 এই তত্ব 
অনুসারে বল! হয় জিনিসের মূল্য উৎপাদনব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
শরমতত্বের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, উৎপাদন ব্যাপারে শ্রম ছাড়া অন্যান্য 
উপকরণ যথা, মূলধন ও পরিচালনার গুরুত্ব, ইহা স্বীকার করে। ইংরাজ 
লেখক 5691০: শ্রমের সহিত আর একপ্রকার উপকরণের পারিশ্রমিক যোগ 
করিলেন-_ইহার নাম সঞ্চয়জনিত কষ্ট (999017051106)। তারপর 8111] 
আর একপ্রকার উপাদান--ঝু'কি--যোগ করিলেন। তিনিই ব্যয়-তত্বের 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন। 

11111 বলিলেন যে দীর্ঘকালীন মূল্য উৎপাদনব্যয় অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরী, 
মূলধনের সদ এবং পরিচালকের লাতের নমষ্টি দ্বার! নির্ধারিত হয়। বাজার- 
মূল্য এই মূল্যকে কেন্দ্র করিয়া উঠা-নামা করে। কোন সময়ে ব্যয় হইতে 
দাম বেশি হইলে উৎপা্ূন বাঁড়িবে, দাম কমিবে এবং অবশেষে বায়ের সমান 
হইবে । পক্ষান্তরে ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হইলে উৎপাঁন কমিবে এবং দাম 
বাড়িবে, ও অবশেষে ব্যয়ের সমান হইবে । স্থতরাং প্রতিযোগিতার ফলে 


মূল্যসন্বন্ধীয় প্রাচীনতত্ব ২৩৭ 


দীর্ঘকালীন মূল্য ও উৎপাদনবায় সমান হইবে । জমির খাজন। অবশ্য ব্যয়ের 
অন্তর্গত হয়, কেনন] ইহ উদ্ধত্ত আয়। 
এই তত্বও মূল্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে ন!। প্রথমতঃ, ইহা 
উপযোগিতার প্রভাব উপেক্ষা করে। ব্যয় হইলেই একটি জিনিস মূল্যবান 
হয় না, পরস্ত ইহার উপযোগিতা থাকা চাই। যে সকল জিনিসের চাহিদা 
নাই সেরূপ জিনিস প্রস্তত করার জন্য প্রচুর ব্যয় হইয়াছে বলিয়াই ইহা 
যূল্যবান হইবে না। যে দেশে দাম উৎপাদনব্যয়ের সমান, সেদেশ 
উতৎ্পাদকদের স্বর্গ। কেননা কখনও তাহাদের ক্ষতি হইবে না। 
উপযোগিতাকে বাদ দিলে সমস্যার অর্ধেক বাদ দেওয়! হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে 
ঈসব জিনিস পুনরায় উৎপাদন করা যায় না, ইহাদের মূল্য এই তত্ব ব্যাখ্য! 
করিতে পাবে না । তৃতীয়তঃ জিনিস একবার উত্পাদন করিলে ইহার ব্যয় 
সমান ও অপরিবন্তিত থাকে । কিন্তু ইহার মূল্য সব সময় পরিবত্তিত হয়। 
ব্যয় ষাহাই হউক ন। কেন, মূল্য পরিবতিত হয়। স্বতরাং এই তত্ব মূল্যের 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। চতুর্থতঃ, যুক্তভাবে উৎপার্দিত বস্ত যেমন, 
পশম ও মাংসের পৃথক উৎপাদনব্যয় হিসাব কর! যায় না। অতএব এসব 
ক্ষেত্রে ব্যয়'তত্ব প্রয়োগ করা ধায় না। পঞ্চমতঃ যে উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে 
দাম সমান হয় তাহা অনেক সময় শুধু প্রাথমিক ব্যয় বা 0:10 ০০৪-কে 
বুঝায়। উৎ্পাদনব্যয় আবার অনেক সময়ে দাষের উপর নির্ভর করে। দাঁম 
যত বেশি হয়, উতৎ্পাদনও তত বেশি হয় , উৎপাদন ষত বেশি হয়, ব্যয়ও তত 
বশি বা কম হইতে পারে। ব্যয়, মূল্য ও চাহিদা পরম্পর নির্ভরশীল । 
সুতরাং উৎপাদনব্যয় মৃল্য নির্ধারণ করে একথ! বলা ভূল। 
উপযোগ তত্ব (0:1155 £০: )£ এই তত্ব বলে যে, জিনিসের 
দাম ইহার উপষোগের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে জিনিসের উপযোগ 
বেশি তাহার দামও বেশি। প্রাস্তিক উপষোগ তত্ব অনুসারে দ্রব্যের মৃল্য 
মোট উপযোগ নয়, প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইংলগ্ডের 
৮০119 এই তত্বের সমর্থক ছিলেন । 
শুধু উপযোগ থাকিলেই জিনিস মূল্যবান হয় ন! ইহার যোগানও সী্মাবঞ্ধ 
হওয়া চাই। অন্তথা! কেহ বেশি মূল্য দিবে না। অভি প্রয়োজনীয় 
চিরনিসের, ঘেমন জলের, মূল্য কম। এই সব তত্তের দোষ এই যে উপযষোগ 
'অথবা প্রান্তিক উপযোগকে মূল্যের কারণ বল! হুইয়াছে। কিন্ত প্রান্তিক 
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উপঘোগ মুল নির্ধারণ করে ন|। ইহা নিজেই মূল্যের দ্বার! নির্ধারিত হয়। ' 
যোগান যত বেশি হয় প্রান্তিক উপযোগ তত কম হয়। কিন্তু,যোগান 
দামের উপর নির্ভর করে। বস্তুত: মূল্য, সরবরাহ, চাহিদা কোনর্টিই অপর- 
গুলির কারণ নহে, ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল 

চাহিদার উপর মূল্য নির্ভর করে, উপযোগ তত্বের এই অংশটুকু সত্য। 
প্রান্তিক উপষোগ অর্থশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ব-_এই তত্বে উপযোগ এবং 
সীমাবদ্ধতা-ছুই-ই মিশ্রিত আছে। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ মূল্য নির্ধারণ 
করে একথা বলিলে ভূল হইবে। মূল্য প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ নির্দেশ 
করে। ইহার অতিরিক্ত কিছু বলা যাঁয় না। 
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পর্চবিংশ অধ্যায় 
উৎপাদনের উপকরণগুলির মুল্য নির্ধারণ 


€ 20006 0: 006 8০6০:৪ ০£ 920৫00610)) ) 


বিভিন্ন প্রকাঁর বাজারে দ্রব্যের মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আমরা 
আলোঁচন! করিলাম। এখন আমরা উৎপাদনের উপকরণের মূল্য কিভাবে 
স্থির হয় তাহা! আঁলোঁচন! করিব। ইহাকে বণ্টন তত্ব বলে। জাতীয় আয় 
কিভাবে উপকরণগুলির মধ্যে বণ্টন কর! হয় তাহাই এই তত্বের আলোচ্য 
বিষয়। চার প্রকারের উপকরণ আছে, স্থৃতরাং জাতীয় আয় চাঁরতাগে 
বিভক্ত হয়। জমির আয়কে খাজনা, শ্রমিকের আয়কে মজুরী, মূলধনের 
আয়কে হুদ এবং পরিচালকের আঁয়কে লাভ বলে। লক্ষ্য করিতে হইবে ষে, 
বন্টনতত্বে ব্যক্তিগত আয়ের কথা আলোচিত হয় না, কর্মগত (280619021) 
আয়ই ইহার আলোচ্য বিষয় । 

ব্যমূল্যের মত উপকরণের যৃল্যও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ণীত, 
হয়। উপকরণের চাহিদা এবং যোগান কিভাবে স্থির হয় তাহাই বর্তমান 
অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। প্রথমে আমরা চাঁহিদাঁর কথা আলোচন। করিব । 

একটি ফামে'র চাহিদ। £ প্রান্তিক উৎপাদন (1) 0০7520 ০৫৪ 
11701 ; 112151091] 0100006%1ঢৈ ) কোন কাঁরবারী একটি উপকরণ 
কি পরিমাণ ব্যবহার করিবে? কতটুকু মূলধন বা৷ কয়জন শ্রমিক নিয়োগ 
করিবে? সাধারণ জিনিসের বেলায় আমর! দেখিয়াছি যে, ইহার প্রান্তিক 


উপযোগ_ও দাম সমান না৷ হওয়। পর্যন্ত ক্রেতা ইহ। ক্রয়-রুরে। তেমনি 
উপকরণটির প্রাস্তিক উৎপাদন ও দাঁম সমান ন। হওয়া পর্যস্ত ইহার চাহিদা . 
থাঁকিবে। 


প্রচলিত দামে উপকরণের যে ইউনিট ব্যবহার করিলে লাতও নাই, 
ক্ষতিও নাই-_ইহাকে প্রীস্তিক ইউনিট এবং ইহার দ্বারা উৎপন দ্রবূকে 
প্রীস্তিক উৎপাদন বলে। অন্তান্ত উপকরণের পরিমাণ সমান বাখিয। নির্দিষ্ট 
উপকরণের একটি ইউনিট বাঁড়াইলে যে পরিমাণ উৎপাদন বাড়ে ইহার 
ল্যকে গ্রাস্ভিক উৎপাদন যলে। - ক্ুত্র একটি ইউনিট বাড়াইলে বা কমাইলে 


৬ 15 ৬৯১৭৭ ১৭ $. ৯ 
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মোট উত্পাদন যে পরিমাঁণ বাড়ে ব| কমে ইহাকে প্রান্তিক নীট উত্পাদন + 
বলে। এইভাবে একটি ইউনিট বাডাইয়া বা কমাইয়া আমরা উপ্রুরণটির 
প্রাস্তিক উৎপাদন স্থির করিতে পারি। তত্বের দিক দিয়! সব ইউনিটই 
সমান। সুতরাং সকলের দামই প্রাস্তিক উৎপাদনের সমান । 
হ্বাসমান উপযোগের নিয়ম হইতে যেমন প্রাস্তিক উপযোগের কথ! বলা 
যায়, তেমনি উৎপাদন হাসের নিয়ম হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হিসাব 
করা ষায়। অন্তান্ত উপকরণ সমান রাখিয়া একটি উপকরণ বাঁড়াইলে 
প্রথম অথস্থায় উত্পাদন হয়ত বেশি বাড়িবে। কিন্তু এইভাবে কিছু 
উৎপাদনের পরে বেশি উপকরণ ব্যবহার করিলে উৎপাদনের হাঁর কমিয়! 
যাইবে। কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বাঁড়াইতে থাকিলে, অতিরিক্ত 
উৎপাদন হয়ত প্রথম বাঁড়ে কিন্তু পরে উৎপাদন কমিতে থাকে । ব্যবসায়ী 
যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করে, প্রাস্তিক উৎপাদন তত কমে এবং অবশেষে 
দাম ও প্রান্তিক উৎপার্দন সমান হয়। ইহাঁকেই প্রান্তিক ইউনিট বলে এবং 
এই ইউনিটের উৎপাদনের মূল্য সব ইউনিটের মূল্য স্থির করে। ইহার পর 
সে আর উৎপাদন বাড়াইবে না, কেনন। উৎপাদন অপেক্ষ! দেয় পারিশ্রমিক 
বেশি হুইবে। 
পূর্ণ প্রতিষৌগিতাঁর বাজারে কোন কারবার দ্রব্যের বাঁজারমৃল্য অথবা 

উপকরণের বাজারমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সেই 
উপকরণটি অন্তত্র নিয়োজিত হুইলে ষে পারিশ্রমিক পাইতে পারে তাহাকেও 
সেই মূল্য বা মজুরী দিতে হয়। এইভাবে উপকরণগুলির বাজারমূল্য নির্দিষ্ট 
হইলে, পরিচাঁলক এমনভাবে উপকরণগুলি নিয়োগ করিবেন যাহাতে তাহার | 
উৎপাদনব্যয় সর্বনিয় হয়। সে উপকরণগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিবে 
যাহাতে .ইহাদের পারিশ্রমিক ও প্রান্তিক উৎপাদন সঙ্গীন হয়। যদি সে 
মনে করে ষে, শ্রমিকের মংখ্য। বাড়াইলে তাহাদের পারিশ্রমিক হইতে প্রাস্তিক 
উৎপাদন বেশি হইবে, তখন সে অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবে। 
স্থদের চেয়ে মূলধনের প্রাস্তিক উৎপাদন বেশি হইলে সে কর্জ নিয়াও মূলধন 
বাড়াইবে। এইভাবে সে বেশি জমি এবং কম শ্রমিক ও মূলধন অথবা বেশি 
শ্রমিক এবং কম জমি ও মূলধন অথবা বেশি মূলধন এবং কম জমি ও শ্রমিক 
নিয়োগ করে। জবি, শ্রমিক ও মূলধনের ব্যবহার এমনভাবে অদল-বদল 
করিবে যে ইহাদের সকলের পারিশ্রমিক ও প্রান্তিক উৎপাঁদন সমান হইবে ।.4 


উত্পাদনের উপকরণগুলির মুল্য নির্ধারণ ২৪১ 


পারিশ্রমিকের চেয়ে প্রান্তিক উৎপাঁদন কম হইলে সেই উপকরণ অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে, আর বেশি হইলে উপকরণ ব্যবহার কমান হইবে। 
ইহার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ও পারিশ্রমিক সমান হইবে। . 

সক্ষেপে ইহাই প্রান্তিক উতৎপাদনতত্ব। এই তত্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
ধরিয়! লওয়৷ হইয়াছে। প্রথমতঃ, সব ইউনিট সমান এবং ষে কোঁন ইউনিট 
অন্যের পবিবর্তে ব্যবহার কর! যায়। দ্বিতীয়ত:, উত্পাদনের জন্য সবগুলি 
উপকরণ প্রয়েজন হইলেও প্রান্তভাগে বেশি মূলধন অথব। বেশি শ্রমিক এবং 
কম জমি ও মুলধন ব্যবহার করিতে পারি । অতএব তৃতীয়ত, এই তত্ব 
ধরিয়া লয় যে, ক্রমাগত উপকরণগুলির পরিমাণ পৰিবর্তন কর! সম্ভব হয়। 
চতুর্থতঃ, ইহ! উৎপাদন হ্রাসের নিয়মের উপর প্রতগ্িত। 

এই তত্বের দ্বব ব। খাঞ্জনা, সদ, মজুরী ও লাভ বাখ্য। করা যাঁয়। বেশি 
শ্রমিক ও মূলধনের সাহায্যে একখণ্ড জমি ঞ্মাগত আবাদ করিলে প্রীস্তিক 
উত্পাদন কমিতে থ।কিবে। জমির খ।জন। এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। 
অন্তান্ত উপকরণ সমান টা মূলধনের এক ইউনিট বাঁড়াইলে বা কমাইলে 
মোট উতৎশাদন যে পরিমাণে বাড়ে বা কমে ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক 
উত্পাদন বলে। সুদ এই প্রান্তিক উত্পাদনের সমান। মজুরীও শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদনের সমান । পরিচালক ন। থাকিলে যাঁহ! উত্পাদন হয় 
ইহার চেয়ে পরিচালকের সাহায্যে উত্পাদন যতট। বেশি হয় তাহাই 
পরিচালকের প্রান্তিক উত্পাদন । লাভ এই প্রান্তিক উৎপাদনের সমান । 

এই তত্বের বনু সমালোচন। কর! হইয়াছে । 41:81591, 1)8৮€21901% 
প্রমুখ অন্তান্ত লেখক বলিয়াছেন যে, সব উৎপাদনই জমি, শ্রাম ক, মূলধন ও 
পরিচালকের মিলিত পরিশ্রমের ফল। উৎপাদনে ইহাদের কাহার কত 
অংশ আছে তাঁহ। আলাদ। ভাগ করা যায় ন। প্রত্যেক উপকরণের নিজস্ব 
উত্পাদন কতটুকু ইহা স্কির করা সম্ভব নয়। উৎপাদনের জন্য সবগুলি 
উপকরণই সমানভাবে দায়ী। কিন্তু এই মমালোচকের৷ প্রান্তিক উত্পাদন 
তত্বের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন। যখন আমর! বলি যে ইহা শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন, তখন আমর। একথ| ভাকিন| ষে শ্রমিক ছাড়া আর কেহই 
কিছু উৎপাদন করে না। আমরা শুধু এ পরিমাণ উত্পাদন “অতিরিক্ত 
শ্রমিককে আরোপ করি । এ ছাড় যুক্তভাবে ব্যবহৃত উপকরণগুলির পৃথক 
উৎপাদন মাপার জন্ত কোন উপায় নাই। কুটি ও মাথনের গৃথক উপযোগ 
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২৪২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ধাহির করিতে যতটুকু অস্থবিধা হয় জমি, শ্রমিক ও মূলধনের পৃথক উত্পাদন, 
বাহির করিতে ইহার চেয়ে বেশি অহৃবিধা হয় ন!। 

, দ্বিতীয়তঃ, ড/1556: এবং 701১3০11 আর একটি সমালোচন। করিয়াষ্ছন। 
প্রান্তিক উত্পাদনের দ্বারা একটি উপকরণের উৎপাদন মাপা যায় ন|। 
কারণ সেই উপকরণটির এক ইউনিট কমাইয়! দিলে উৎ্পাদনব্যবস্থায় এমন 
সব অস্থবিধ! দেখা দিবে যে অন্ত উপকরণগুলির উত্পাদন কমিয়া যাইবে। 
সুতরাং এক ইউনিট কমাইয়। দিলে মোট উৎপাদন যত কমিবে তাহা সেই 
ইউনিটের উত্পাদন অপেক্ষা অনেক বেশি । এইভাবে প্রত্যেক উপকরণের 
প্রান্তিক উৎপাদন পৃথকভ:বে হিসাব করিয়া ইহ! যোগ দিলে যৌগফল 
মোট উত্পাদন হইতে বেশি হওয়। অলস্ভব। এই সমালোচকেবা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানটি ছোট এবং উপকরণগুলির ইউনিট বড় করিয়। ধরিয়াছেন। কিন্তু 
সাধারণতঃ ব্যবশায় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় উপকরণের ইউনিটগ্রলি এত 
ছোট যে একটিকে সরাইয়! দিলে অন্তান্ত উপকরণের উৎপাঁদনদক্ষতা৷ 
কিছুমাত্র কমে না। ইউনিটগুলি খুব ছোট হওয়া চাই। কিন্তু ইহার জন্য 
যে ক্রটি তাহাকে 11515119]1] %56001710 01061 01 01) 51911” বলিয়। 
উপেক্ষা করিয়াংছন। 

তৃতীয়ত:, এই তত্ব উপকরণগুপির যোগান স্থির থাকে ধরিয়। চাহিদ। 
লইয়। আলোচন| করে। কিন্তু শুধু চাহিদার দ্বারা কোন জিনিস ব৷ 
উপকরণের মূল্য নির্ধারণ কর।যাঁয় না । উপকরণের ধোগান স্থির থাকে 
না, ইহ! পারিশ্রমিক অন্গসাঁরে বাড়ে বা কমে। তাই 1191591] স্বীকার 
করিয়াছেন যে এই তত্ব উপকরণগুলির মূল্য নির্ণয়ের শুধু একটি দিকে 
আলোক সম্পাত করে। 
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ষড়বিংশ অধায় 


খাজন। 
(8৪0৮) 


খাজনার সংজ্ঞ। (1106 11168911111 ০: 1110) 2 সাধারণত: পিয়ানো, 
বাড়ি, জমি ইত্যাদি ব্যবহাঁর করার জন্য যে নিয়মিত ভাড়া দেওয় হয় 
ইহাকে খাজন। বলে। কোন বপতবাড়ি বা চাষের জমি ব্যবহার করার জন্য 
মালিককে যে টাকা দেওয়! হয় ইহাই খাজন।। কিন্তু ইহাতে জমির আয় 
এবং জমিতে নিয়োজিত মূলধনের আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় না। 
শুু প্রথমটিকেই অর্থশান্ত্ে খাজন। বলে। দ্বিতীয়টি স্ুদ। শুধু কেবল জমি 
ব্যবহারের জন্য যে অর্থ দিতে হয় ইহাকে খাজন। বলে। 

প্রজ! জমির মালিককে যে খাজনা দেয় ইহাকে মোট খাজন। বা £1:995 
£56 বলে। ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর জিনিস আছে__আসল খাজনা, 
মূলধনের সদ এবং মালিকের ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রমের পুরস্কার। (১) শুধু 
জমি ব্যবহার করার জন্য যে অর্থ দেওয়। হয় ইহাই অর্থনৈতিক খাজনা) 
(২) ঘরবাঁড়ি ইত্যাদি বাবদ আয় অর্থাৎ হুদ এবং (৩) মালিকের পরিচীক্নায় 
পারিশ্রমিক অর্থাৎ মজুরী ইহার অন্তর্গত। অমিটির উন্নতি করিতে যাইয়। 
মালিক যে ঝুঁকি লইয়াছে তাহার পারিশ্রমিক ইহার ভিতর ধর! যাইতে 
পারে। 

রিকার্ডের খাজনাতত্ব (0২102101750. 61601 ০৫ 16171) 2 ক্ল্যাসিক্যাল 
খাজনাতত্ব 7২1০:০র নামের সহিত জড়িত যদ্দিও তাঁহার পূর্বে অন্ত 
লেখকের! ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 7২1091009র মতে “জমির নিজস্ব 
এবং স্থায়ী ক্ষমতা ব| উর্বরতা আছে এবং ইহার জন্য মালিককে উত্পন্ন শশ্তের 
যে অংশ দিতে হয় তাহাকে খাঁজনা বলে।” সব জমির উৎপাদক শক্তি 
সমান নহে। কোন জমির উৎপাদিক। শক্তি বেশি, কোনটির কম অনুর্বর 
জমির চেয়ে উর্বর জমির উতপাদিকা শক্তি বৈশি বলিয়। দ্বিতীয় জমির চাঁধীকে 
থাঁজনা দিতে হয়। রিকার্ডে। এইভাবে তত্টি ব্যখ্য। করিয়াছিলেন । * 

ধরা যাক একদল লোক কোন নৃতন দেশে অর্থাৎ যেখানে কোন লোক 
বাঁস করে না সেখানে বলতি স্থাপন করিয়া আবাদ শুরু করিয়াছে । প্রথমে 
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তাহার। সর্বাপেক্ষা ভাল জ'মগ্ডলি চাষ করিবে । যতদিন এই জমি যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যাইবে ততদিন খাজন। দিবার কোন প্রয়োজনীয়তা 
গাঁকিবে না। এইসব জমিতে যে ফদল হয় ইহাতে তাহাদের চাহিদা মেটে । 
তাহাঁর কে.ন খাঁজন। দিবে না, কারণ যে জিনিণ অপধাপ্ত পাওয়া যায় কহ 
ইহার জন্তদাযদেয়নলা]। তারপর আর একদল লোক সেই দেশে আসিল। 
তাহার' বাকী ভাল জমি সবই চাষ করিল। কিন্তুইঞাতে যে মোট ফদল 
পাওয়। যায় ইহ দিয়া সকলের খাছ্যের চাহিদা মিটিতেছে না।" এ অবস্থায় 
নৃতন দলের অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অথাৎ কম উর্বর জমি চাষ করিতে আরম্ভ 
করিবে । প্রথম শ্রেণীর জমির চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর । সুতরাং 
ইহাতে কম ফল হয়। প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া প্রতি বিঘাতে যদি 
১* মণ ধান পাঁওয়। যায় তবে দ্বিতীয় শ্রেণর জমিতে বিঘা*তি ৮ মণ 
ধান মিলিবে। উভয় জর্ম একই পরিশ্রমে একই ভাবে চাঁষ করিলেও 
এইরূপ হইবে । ধানের দাম এমন হইবে যে ৮ মণ ধাঁন বিক্রয় করিয়] দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমির উৎপাদনব/য় পোঁষাইবে। তাহা না হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমি কেহ চাষ করিবে না । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষের বয় 
একই পড়ে । এই জমিরই ফপলের বাজার দর এক । প্রথম শ্রেণীর জমিতে 
ব্যয় মিটাইয়াও ছুই মণ ধান বেশি থাকিবে। ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির 
খাজনা । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত জমি চাষ করিয়াও যদি খাছ্ের 
চাহিদা! ন। মেটে তবে তৃতীয় শ্রেণীর জমি আবাদ করা হইবে। তৃতীয় 
শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষাও কম ধান হয়। কিন্তু চাষের ব্যয় 
একই | ছৃতরাঁং তৃতীয় শ্রেণীর জয়ি চাষ হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে 
উদ্বত্ত অর্থাৎ খাজন| দেখ! দিবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা আরও 
বাড়িয়া যাইবে। 

ধর! যাক, জমিতে চাষের খরচ মোট :১০*২ টাঁকা করিয়! পড়ে। ইহার 
মধ্যে চাঁধীর লাভও ধর! আছে । ধানের দাম ঘদ্দি মণ প্রতি ১০ টাঁক হয়, 
তবে প্রথম শ্রেণীতে উত্পন্ন ধান বেচিয়া ১০০২ টাক! পাওয়। যায় মাত্র। 
এই অন্স্থায় কোন চাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাঁষ করিবে না । কারণ তাহ 
হইতে ৮ মণ ধান পাঁওয়]! যায় এবং ইহার দাম ৮০২ টাঁকা। কিন্তু চাষের 
বায় পড়ে ১০০২ টাঁক1। সব জমতেই চাষের ব্যয় এক পড়ে, কারণ সব 
জমি একই ভাবে চাঁষ করা হয়। লোকসংখ্য! বাঁড়ার ফলে যদি ধানের 
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চাহিদা বাঁড়ে এবং দাম মণ প্রতি ১২॥০ হয় তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ 
কর! লাভজনক হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির প্রতি বিঘায় ৮ মণধানু 
পাওয়া যায়, তাহা মণ প্রতি ১২।০ বিক্রয় করিলে ১০০২ টাঁকা পাওয়া 
যাইবে। ইহ! চাঁষের ব্যয় ও লাভের সমান। বাজারে একটি জিনিসের 
একই দাম থাকে । সুতরাং প্রথম শ্রেণীর জমির ধাঁনও ১২|০ অর্থাৎ মোট 
১১৫২ টাকায় বিক্রয় হইবে। চাঁষের ব্যয় বাবদ ১০০২ টাক বাঁদ দিলে 
এই জর্মতে ২৫২ টাঁকা উদ্ৃত্ত থাকিবে । ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির খাঁজনা। 

ধানের চাহিদা বাড়িলে প্রথম শ্রেণীর জমি আরো বেশি পরিশ্রম করিয়া) 
বেশি সার দিয়! চাঁষ কর। (17751051551 ) যাইতে পারে। কিন্ত একই 
জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদন হাসের 
নিয়ম দেখ দিবে । প্রথমবার চাষের ফলে যদ ১০ মণ ধান হয়, দ্বিতীয়বার 
চাঁষে মাত্র ৮ মণ ধান পাওয়। যাঁয়। অতএব প্রথম শ্রেণীর জমি আরে বেশি 
করিয়া চাষ করিলে সেখানেও খাজন। দেখ। দিবে । 

খ।জন। নির্ণয়ের ব্যাপারে ভূমির অবস্থীনেরও (510191101)) গুর ত্তব 
আঁছে। ধর, সব জমির উত্পাঁদনশক্তি সমান। কিন্তু কতকগুণ্ল জঙ্গি 
বাজারের নিকটে, আর কতকগুলি দূরে অবস্থিত। সব জমিতে বিঘা প্রতি 
১০ মণ ধান হয় ও চাঁষের ব্যয় ১০০২ প্ড়ে। ধানের দাম যদ্দি ১*২ 
টাকা] হয়, তবে দূরের জমিগুলি কেহ চাষ করিবে না। কেননা দূরের জমিতে 
চাষের ব্যয় ছাড়াও যানবাহনের খরচ আছে। ধর, ধান, গরুর গাঁড়িতে 
বাজারে আনিতে খরচ পড়ে মণ প্রতি চার আন । অর্থাৎ দশ মণে ২০ 
টাকা। সুতরাং দুরেব জমিগুলিতে যানবাহনের খরচ ধরিয়া মোট উৎ্পাদন- 
ব্যয় বেশি । দুরের জমি আবাদ না হইলে শস্তের যোগান কমিবে এবং 
ধানের দাম অন্ততঃ ১০। না হইলে দূরের জঠিতে যানবাহনের খরচ 
পোষাঁইবে না। নিকটের জমির ধান ১০।০ মণ হিস।বে বিক্রয় করার ফলে 
উদ্বত্ত দেখ। দিবে । ইহাই খাজনা । স্থতরাং জমির অবস্থানের পার্থক্যের 
জন্যও খাজনা দেখ! দেয়। 

খাঞ্নাতত্ব হইতে 1০81০ এই সিদ্ধান্ত করিলেন ষে খাজন।" দামের 
অংশ নয়। শশ্তের দাম প্রাস্তিক জমির উত্পাদনব্যয়ের সমান হয়। দাম যদি 
প্রান্তিক জমির উতৎ্পাদনব্যয়ের কম হয় তবে তাহা চাষ হুইবে *না। ইহার 
ফলে শশ্তের যোগান কমিয়! যাইবে এবং ইহার দাম বাড়িবে। তখন প্রান্তিক 
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জমি আঁবাঁদ করা আঁবাঁর লাভজনক হইবে। সুতরাং দাম ও প্রান্তিক জমির 
উৎপাদনব্যয় দমান হইবে। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোন উদ্ধৃত বাখাজন! 
নাই। স্তরাঁং খাঁজনা উৎপাদনব্যয় অথবা দামের অন্তর্গত নহে। অতএব 
[108100০র মতে দাম বেশি হইলেই খাজনা বেশি হয়। খাজন। বেশির 
জন্য শশ্তের দাম বেশি হয় না। 

খাজনাতত্তবের সমালোচনা £--£২1০০৫০র খাজনাতত্বের নহু সমালোচনা 
কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ, জমির কোন নিজন্ব এবং অবিনাশী শক্তি নাই। 
কয়েক বৎসর পর পর চাঁষ করিলে সব জমিরই উর্বরতা! কমিয়া যাঁয়। ইহ! 
অবশ্য সত্য। কিন্ত তাহা হইলেও জমির এমন কতকগুলি গুণ. আছে 
যেমন জলবায়ু, ভূপ্ররূতি ইত্যাদি যেগুলি বার বার চাঁষ কর] সীত্বেও কখনও 
নষ্ট হয় না। 

[২1০8110 চাষের ষে নিয়মের কথ] বলিয়াছেন তাহ! আমেরিকান লেখক 
05816 এবং [২951161 সমালোচন। করিয়াছেন । এই লেখকেরা বলেন ষে 
নৃতন দেশে সব সময়ে যে সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিই প্রথমে চাষ করা হয় 
তাঁহা নয়। অপ্রিকা*শ সময়ে ভাল হউক বা! মন্দ হউক লোকালয়ের নিকটস্থ 
জমিগুলিই প্রথমে চাঁষ করা হয়। এই জমি খুব উর্বব নাও হইতে পারে। 
স্তরাং 7২1০210০ চাঁষের যে নিয়মের কথ বলিয়াছেন তাঁহ। ভূল। ইহার 
উত্তরে 9111 বলিয়াছেন যে উর্বরতা ও অবস্থানের কথ! ধরিয়! লইয্াই 
[২1০2100 সর্বোৎকৃষ্ট জমির কথ! বলিয়াঁছেন-__ অর্থাৎ কোন্‌ জমি প্রথম্ন 
শ্রেণীর, কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর_ইহা জমির উর্বরতা ও অবস্থান উভয়ের 
কথ। বিবেচন। করিয়াই ধর! হয়। 

রিকার্ডোর খাঁজনাতত্বের মূল কথা হইতেছে ষে খাজন! উৎপাদনব্যয় 
ও মূলোর অন্তর্গত নহে। অনেক লেখক ইহার সমালোচন। করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে অনেক সময়েই খাজনা উতৎপাদনবায় অস্তর্গত এবং ইহা 
ফমলের মূল্যকে প্রভাবান্বিত করে। সমস্ত জমির কথা ধরিলে অবশ্ঠ 
খাজন। মূল্যের অন্তর্গত হইবে মা । কিন্ত যে কোন এক খণ্ড জমি নান! 
জিনিমের চাষে ব্যবহার কর। যায়। স্ৃতরাং এই জমির খাজন! বর্তমাঁনে 
যে ফণল চাষ হইতেছে ইহার উতৎ্পাদনব্যয় ও মুল্যের অন্তর্গত । 

আধুনিক থাজনাতত্ত্ব (1116 110005111 01150915০0৫ 15116) 2 অন্যান্য 
উপকরণের সহিত জমির পার্থক্য এই যে, জমির সরবরাহ ইহাদের তুলনায় 
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বেশি অস্থিতিস্থাপক। জমির এই বৈশিষ্ট্যই চ২:০2100র খাঁজনাতত্বের 
ভিত্তি। সেইজন্য [২1০1০ বলিয়াছেন যে জমির খাঁজন। নির্ধারণের নীতি 
অন্তান্ত উপকরণের মৃল্য নির্ধারণ নীতি হইতে পৃথক। কিন্তু অল্প সময়ের 
কথ] ধরিলেই সব উপকরণেরই যোগান অস্থিতিস্থাপক। আবার দীর্ঘ ময় 
ধরিলে জমির সরবরাহও যতটা অস্থিতিস্থাপক মনে করা হয় ততটা নয়। 
যদিও জমির পরিমাণ বাঁড়ান যায় না, তবু জলসেচের হুব্যবস্থা, সার ইত্যাদি 
ব্যবহার করার ফলে জমির উতৎপাঁদন বাড়ান যাঁয়। 

স্থতবাং আধুনিক লেখকদের মধ্যেই অনেকেই অন্ঠান্ত উপকরণের ন্যায় 
জমির খাজন। ও প্রান্তিক উতৎ্পাঁদনতত্ব (1018781174] 1:010011511 ) 
দ্বার ব্যাখ্য। করেন। শ্রমিকের মত জমিও বিভিন্ন ধরনের । অতএব 
শ্রমিকের মজুরী যে নীতি দ্বার! স্থির হয় খাজনাঁও সেই নীতি দ্বার! স্থির হয়। 
খাজন। প্রীস্তিক জমির উত্পাদনের সমান । ধর, উর্বরত। এবং অবস্থানের 
কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ মব জণমর উর্বরতা সমান এবং সবগুলিই বাজার 
হইতে সমান দূরে অবস্থিত; একজন রুষক ৫০ বিঘা জমি চাঁষ করিতেছে। 
মেকিছু ফসল পাঁয়। সে আর এক বিঘ! জমি চাষের জন্ত লইল। এখন 
সে পূর্বের মত পরিশ্রম করিয়া ও শ্রমিকের সংখ্য। না বাড়াইয়! ৫১ বিঘা জমি 
চাষ করিল। মে অতিরিক্ত ফনমল পাইবে ইহা ৫১তম বিঘ। জমির 
উৎপাঁদন। জমির খাজনা এই প্রান্তিক উত্পাদনের সমান হইবে । 

উর্বরতার পার্থক্যের ফলে কোন অন্থবিধার সৃষ্টি হইবে না। প্রথম 
খণ্ড জমি যদ্দি দ্বিতীয় খণ্ড জমির চেয়ে বেশি উর্বর হয় তবে প্রথমখণ্ড 
জমির উৎপাদন দ্বিতীয়খণ্ডের চেয়ে বেশি হইবে । সুতরাং প্রথমটির খাজন। 
দ্বিতীয়টি হইতে বেশি হইবে। যেমন দক্ষ শ্রমিক কম দক্ষ শ্রমিক হইতে 
বেশি মজুরী পায়। 

খাজনা নির্ণয়ের বিষয় জমির খাজন। তাহা হইলে কি কি বিষয়ের" 
উপর নির্ভর করে? প্রথমতঃ, জমির উর্বরত্তার উপর ইহার খাজন] 
অনেকখানি নির্ভর করে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যে জমি অপেক্ষাকৃত 
বেশ উর্বর ইহাঁর খাঁজনাঁও বেশি হয়। দ্বিতীয়তঃ, জমির অবস্থানে উপরেও 
ইহাব খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে। বাজারের নিকটে জমির খাঁজন। বেশি 
হইবার সম্ভাবনা, দূরের জমির খাঁজনা কম হইবে। বড়ঞোকদের পাড়ার" 
বসতবাঁড়ির জমির খাঁজন। গরিব পাড়ার খাজনা হইতে অনেক বেশি হইবে । 


২৪৮ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


যদি সব জমি সমাঁন উর্বর হয় এবং বাজার হইতে সমান দূরে অবস্থিত 
হয় তবে কি ইহাদের মালিক কোন পাজন1 পাইবে ন|? উর্বর] ও 
অবস্থানজনিত কোন পাথক্য ন। থাকিলেও জমিতে খাজনা থাকিবে । 
ইহার কাঁরণ খুঁজিতে বেশি দূর যাইতে হয় না। ধর সব জমিই প্রথমবাঁরে 
বেশ ভাল করিয়া চাষ করা হইল। উহাতে যে মৌট ফলল পাওয়! গেল 
তাহ! চাহিদা মিইাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। ফল বাড়াইবার উদ্দেশ্তে 
সব জমিই দ্বিতীয়বার চাষ কর! হঈল। 

প্রথমবার াঁষের ফলে জমিতে যে পরিমাণ ফলল পাওয়৷ গিয়াছিল, 
দ্বিতীয়বার চাঁষে ইহার কম ফসল পাওয়া যাইবে । প্রথমবারে যদি 
বিঘাপ্রতি ১ মণ ফলল পাওয়া গিয়! থাঁকে, দ্বিতীয়বার চাষে হয়ত ৮ মণ 
ফসল উঠিবে। ফসলের দাম এমন হওয়া চাই ষে ৮ মণ ধান বেচিয়। 
দ্বিতীয়বারের উতৎপাদ্নব্যয় মিটান যাঁয়। ফলে প্রত্যেক জমিতেই ২ মণ 
করিয়া ফপল উদ্ত্ত হইতেছে ও ইহাঁই জমির খাঁজনা। লব জয়িই সমান 
উর্বর ও সমান দূরে অবস্থিত বলিষা ইহাদের খাজনাও সমান হইবে। কিন্তু 
উর্বরতা ও অবস্থান্জনিত পার্থক্য না থাকিলেও জমিতে খাজন। হইতে পারে । 
একই জমিতে নান! রকমের ফসল জন্মান যাইতে পারে। ধর সে জমিতে 
পাট এবং ধান দুই-ই চাঁষ করা যাঁয়। বর্তমানে মে জমিতে পাট লাগান 
হইতেছে ও সে জমিতে কোন খাঁজন। নাই । কিন্তু ধানের চাহিদ বাড়িয়াছে 
ও সেইজন্য বেশি জমিতে ধান চাষের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্বেকার জমির 
মালিককে হয়ত কিছু দিতে পারিলে মে জমিতে ধান চাষের অন্থমতি দিতে 
পারে। এই জমি পাট হইতে ধান চাঁষে সরাইয়া আ'নতে হইলে জমির 
মালিককে এখন কিছু অর্থ দিতে হইবে। এই অর্থ ধান চাষের খাজনা 
সব জমি সমান উর্বর হইলেও এই অর্থ দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ 
তাহা না হইলে পাট চাষের জমিতে ধান চাষের অন্ু,তি মিলিবে না। 

খাজনা ও দামের সম্বন্ধ (6116 2110 1১106) সাধারণ চাষী 
মোট উতপাদনব্যয়ের হিসাব করিবার সময় জমির জন্য তাহাকে কত টাক! 
খাজন| দিতে হয় ইহাও হিপাঁবের মধ্যে ধরে। খাজনার হার বেশি হইলে 
মোট উৎপাঁদনবায়ও বেশি হইবে বলিয়। ধর] হয়। আবার কলিকাতার 
' চৌরজী অঞ্চলের দোকানে অনেক সময়েই দেখা যাঁয় যে জিনিস-পঞ্রের দাম 
অন্ত দোকান অপেক্ষা একটু বেশি থ!কে। ইহার সমর্থনে সেই অঞ্চলের 
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দোঁকানদারেরা বলে যে তাহাদের দোকানভাড়! অনেক বেশি। ন্থৃতরাঁং 
একটু বেশি দাম না নিলে তাহাদের খরচ উঠিবে না। এই জন্য দাধারণতাবে 
মনে হয় যে খাজনা বেশি হইলে ফসলর বা জিনিপের দাম বেশি হইবে। 
অর্থাৎ খাজনার হাব দ্বার! জিনিসের মুল্য নির্ধারিত হয়। 

রিকার্ডো এই মতের বিরুদ্ধবদী। তাহার মতে খাজনার হার বাঁড়িলে 
জিনিসের দাম বাড়ে না। বরঞ্চ জিনিসের দাম বাড়ার ফলেই খাজন। বাড়ে । 
কোন কারণে ফসলের মূল বৃদ্ধি হইলে চাষীরা পূর্বের চেয় দেশি খাজন। 
দিতে পারে ও তাহাদের প্রতিযোগিতার ফলে খাজনার হার বুদ্ধি পায়। 
বিভিন্ন জমিব উর্বরাশক্তি বিভিন্ন এবং সেই ভিত্তিতে জমির শ্রেণী বিভাগ করা 
যায়। যেমন প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি জমি। প্রথম শ্রেণীর জমির 
উর্বরাশক্তি দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা বেশি বলিয়। উহ! হইতে বেশি ফসল পাওয়া 
যাঁয়। ধরা ধাক যে ১০০২ টাঁক1 ব্যয় করিয়! প্রথম শ্রেণী হইতে বিঘ। প্রতি 
১« মণ ধান ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ৮ মণ ধান পাওয়া যাঁয়। এই একশত 
টাকার মধো সমস্ত উৎ্পাদনব্যয় ও চাষীর লাভও ধরা হয়। কিন্তু খাঁজনা 
ধর! হয় না। ধানের দর ১০২ টাঁক। মণের কম হইলে কোন জমিই চাঁষ 
হইবে না। অর্থাৎ ফসল উঠিবে না। ১০২ টাক] দাম থাঁকিলে শুধু কেবল 
প্রথম শ্রেণীর জমি চাঁষ হইবে। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাঁষের খরচ 
পড়ে মণ প্রতি ১২॥০ টাকা । 

স্থতরাং ইহার কম দাম হইলে এই জমির চাঁধী খরচ তুলিতে পারিবে না। 
যদি কোন সমযে ধানের চাঁহিদ। বাড়িয়। দাম ১২ মণ হয় তবে দ্বিতীয় 
শ্রেণীব জমি চা হইবে। এই জমতে যে ফসল পাওয়া যায় ইহ] বিক্ুয় 
করিয়া কেবল চাষের খরচ উঠে। কিন্তু গ্রথম শ্রেণীর চাষীরা বিঘ। প্রতি 
২৫২ টাক বেশি লাভ করে। কারণ তাহাদের উৎপাদনব্যয় পডে ১০৯ 
টাঁকা মণ ও তাহার! বাজারে ১১॥* টাকা মণে বিক্রয় করিতেছে । নিজেদের . 
মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম শ্রেণীর চাষী বিঘা প্রতি উদ্বত্ত লাভ ২৫২ 
টাক! জমির মালিককে খাজন। বাবদ দ্বিতে বাধা হুইবে। ক্রমে ক্রমে প্রথম 
শ্রেণীধ জমির খাজনা! ২৫২ টাকা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন 
বায় । খাঁজন। বাদ দিয়া ) পড়ে ১২॥৭ ও ধানের দামও ১*॥০ টাঁকা। এই 
জমির চাষী কোন খাজন। দে না। কারণ চাষের খরচ ও নিজের লাভের ' 
উপর তাহার কোঁন উদ্ধৃত্ব থাকে না। রিকার্ডোর মতে নিজের লাভ সহ 
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উত্পাদন ব্যয়েব অতিবিক্ত যাহা থাঁকে অর্থাৎ দামও উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে 
যাহ] উদ্ত্ত তাহাই খাঞ্না। অতএব খাজন। উতপাঁদনব্যয়ের অন্তপঠ5 নয় 
এবং যেহেতু ফসলের দাঁম ইহার উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়, দাম খাজনার 
উপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ ধানের দাম ১”২ টাকা হষ্টতে ১২॥০ টাকা 
হওয়ার ফলেই প্রথম শ্রেণীর জমিতে ২৫২ টাঁক! করিয়া খাঁজন৷ পাঁওয়। গেল। 
খাজন! বাড়িলে দাম বাড়ে ইহা বল। ঠিক নয়। দাম বাঁডিলেই খাজন। বাড়ে। 
চৌরঙ্গীর দোকানদার জানে যে সেখানকার দোকানে অপেক্ষারুত ধনী 
কিংব। যাহার। সৌখিন বা! অভিজাত পল্লীতে ঘোরা-ফের। পছন্দ করে তাহার! 
জিনিস কিনিতে আমে । এই শ্রেণীর খরিদ্দারের নিকট কিছু বেশি দাঁম 
চাহিলে তাহারা ভ্ক্ষেপও করে না। স্থতরাং দোকানদার বেশি ভাঁড় 
দিয়াও সেই অঞ্চলে দোকান নিতে রাজী হইবে । অর্থাৎ দাম বেশি নেওয়। 
যায় বলিয়াই দোকান ভাড়া বেশি হয়। 

এই তত্বে কতখানি সত্য নিহিত আছে? বনু লেখক ইহা! স্বীকার করিতে 
রাজী নহেন। তাহাদের মতে রিকার্ডো মনে করিয়াছিলেন যে মজুবী না 
দিলে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে; সদর না দিলে মূলধনের পরিমাণ 
কমিবে ও লাত না দিলে কেহই ব্যবলায়ে নীমিবে না। স্থতরাঁং মজুরী, 
সদ ও লাভ ন। দিলে এইসব উপকরণের যোগান কমিয়! যাইবে । ঠিক- 
মত মজুরী, সদ ও লাঁভ দিলে তবেই উৎপাদনের কার্ষে ইহাদের পাওয়া 
যাইবে । স্থতরাঁং মজুরী, স্থদ ও লাভ উত্পাদনব্যয়ের প্রয়োজনীয় অংশ । 
কিন্তু খাজন। না৷ দিলেও জমির সরবরাহ কমিবে না। জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ । 
স্থতরাঁং খাজনা না দিলেও জমির সরবরাহ ঠিকই থাকিবে । অর্থাৎ 
রিকার্ডোর মতে সমস্ত জমির সরবরাহ অস্থিতিস্থাপক। জমি চাষ ন! 
করিলে শুধু 'পড়িয়া থাঁকিবে এবং হয়ত বনজঙ্গল গজাইবে। অর্থাৎ 
জমিকে অন্ত কোন কাধে ব্যবহার করা যায় না (19117 1193 110 
91161112155 1155) | 

কিন্ত সমস্ত জমির যোঁগাঁন অস্থিতিষ্কাপক হইলেও বিশেষ কোন শস্ত 
উত্পাদনের কথ। ধরিলে জমির যোগাঁন স্থিতিস্থাপক। ধাঁন চাষের জমির 
যোগান ব'ড়ান কমানযায়। এখন যে জমিতে পাট চাঁষ হইতেছে দরকার 
হইলে ইহাতে প্রান চাষ করা ষাঁয়। বেশি ধান উৎপাদন করিতে হইলে 
বেশি জমিতে ধান চাষ করিতে হইবে । এখন যে জমিতে পাট চাষ হইতেছে 
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সেখানে পাট ন। লাগাইয়। ধান লাগাইতে হইবে। পাটের জমিতে ষে 
খাজনা ঠিক করা ছিল অস্ততঃ সেই খাজন। অথব। ইহার চেয়ে সামান্য কিছু 
বেশি খাজন। দিতে স্বীকার না করিলে এই জমির মালিক ধান চ'ষের জন্ত 
জমি দিবে ন৷। স্থতরাঁং পাটের জমির খাঁজনা ধান চাষের উত্পাঁদনব্যয়ের 
মধ্যে ধরিহে হইবে। ইহা না দিলে সেই জমিতে ধান চাঁষ করা যাইবে ন]। 
এই খাঁজনাকে পরিবর্তনব্যয় ( £৪175061 00951) বলে এবং ইহ! ধানেব দামের 
অন্তর্গত। অন্ততঃ এই খাজন! না দিলে ধানের জন্য জমি পাওয়া যাইবে না। 
স্থতরাং বিশেষ ধরনের রুষির জন্য জমির সরবরাহ স্থিতিস্থ'পক এবং ইহার 
জন্য যে খাজন। দিতে হয় তাহা শস্যের দামের অস্তর্গত। 


শহরের জমির খাজনা ( 0119811 5166 176110) 8 যে নীতিতে চাষের 
জমির খাজন! নির্ণীত হয় সেই নীতিতেই শহরের জমির খাজনাও নিণীত 
হয়। কিন্তৃশহরে জ্মর বেলায় উর্বরতাঁর পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নাই। 
বিভিন্ন জমির প্লটের সুবিধা! অস্থবিধার উপরেই এই সমস্ত জমির খাঁজনা 
নির্ভর করে। 

বলতবাটির খাজন। জমির অবস্থানের-যেমন চওড়। রাস্তা, পার্কের 
নৈকটা ইত্যাদির উপব নির্ভর করে। অন্য কতকগুলি কারণের উপরেও 
বাড়ির খাঁজন] নির্ভর করে। নিঙ্গেদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে অঞ্চলে 
বাদ করে লোকে অনেক সময়ে তাহার নিকটেই থাকিতে চায়। ধনীর! 
অভিজাত অঞ্চল পছন্দ করে । 


অবস্থানের সৃবিধা ছাঁড়ীও ঘরের তল! বাড়াইতে ষে মূলধন নিয়োগ 
করিতে হয় তাঁহার জন্তও খাঁজন। বাড়ে বা কমে। উৎপাদন হ্রাসের 
নিয়ম কৃষিক্ষেত্রের মত শহরের জমিতেও খাঁটে । কয়েকটি তল! বাড়াইবার 
পর প্রান্তিক তলার খরচ ও খাঁজনা সমান হয়। অনেক কারণে নীচেরু 
তলার ভাঁড়া বেশি হয়, বিশেষতঃ বাড়িটি যদি বাবসায়ের কাঙজে লাগে। 
প্রাস্তিক তলা ও নীচের তলার ভাড়ার পার্থক্যই খাজন1। 

গৃহনির্বাণযোগ) সব জমিত্েই অন্রপাঁজত মূল্য বৃদ্ধির ( 1)621160 
10016176116) সমস্ত! দেখ। দেয়। শহরতলীতে প্রথমে কম ভাঁড় থাকে । 
শহর বাঁড়িলে ক্রমেই বাঁড়ির ভাড়া! বাঁড়ে। তেমনি নৃতন রাস্তা তৈয়ারি 
করিলে অথব। নিকটে পার্ক তৈয়ারি করিলে এ অঞ্চলের ভাড়া বাড়ে, যদিও 


২৫২ অর্থশান্ত্ব পরিচয় 


ইহার জন্য মালিককে কিছুই করিতে হয় ন।। চাষের জমিতে বিন! 
পরিশ্রমে মূলাবৃদ্ধি হয়. ষেমন নৃতন শহর বমিলে নিকটস্থ চাঁষের জমির মুল্য 
বাড়ে। শহরের জমির মৃল্যবৃদ্ধি হওয়ার কথ! সকলেই জনে । সমাজতন্ত্র 
বাদীদের মতে অন্থপাজিত মূল্যবৃদ্ধি লরকারের প্রাপ্য ; সরকারও এই আয়ের, 
উপর উচ্চহাীরে কর ধাধ করে। 

খনি, মওম্য চাষের বিল ইত্যাদির খাজনা (175 167৮ ০ 
1011155, 011217155 210 ?51161165 )$ চাষের জমি ও খনির মধ্যে 
পার্থক্য আছে। চাঁষের জমি হইতে চিবকাল আয় পাঁওয়। যায়, কিন্তু খনি 
কাল মে নিংশেষ হইয়! যায়। খনির ইজারাদাঁরের! যে টাকা দেয় তাহার 
ছুইটি অংশ _ প্রথমতঃ খনি নিঃশেষ হইয়। যাইতেছে বলিয়া একটি রাজস্ব 
(1২০%211 ), দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্ত খনির চেয়ে অধিক স্থবিধার জন্তা খাঁজন।, 
তৃতীয়ত: এটিই প্রক্কত খাঁজন। এবং প্রান্তিক তত্বের ভিত্তিতে ইহা৷ হিসাঁব 
করা হয়। 

ইজারাদারের! ছুই প্রকরে টাকা দেয়__ একটি বাৎসরিক নিদিষ্ট হারে; 
ইহাকে 0680 1617 বলে। আর একটি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ 
অন্ুপাবে ইহাকে রাজন্ব বলে। প্রশ্ন এই যেরাজন্ব কি প্রকৃত খাজনা? 
91751181| এর মতে খনি নিঃশেষ করার জন্যই রাজস্ব দিতে হয়; ইহ 
প্রকৃত খাজনা নহে । £8115518 অন্তমত পোষণ করেন। রাজস্ব হউক 
অথবা যাহাই হউক অপকৃষ্ট জমির মালিক কিছু পাইবে কিন! সে বিষয়ে 
তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । এই সব খনি প্রান্তসীমায় অবস্থিত এবং 
প্রান্তিক খনিতে ব্যয়ের অতিরিক্ত কোন আয় হয় না। তাহার মতে ভাল 
খনিতে যে রাজপ্ধ দেওয়া হয় তাহ] খাজনা ছাঁড়া আর কিছুই নয়, কারণ: 
নিকষ্টতম খনি 18 760 হউক বা রাজন্ব হউক কিছুই দিতে পারে না। 

অর্থনৈতিক উন্নতি ও খাজন। (150017017)10 [1079£1655 ৪110 
16100) £ অথনৈতিক উপ্নতির ফলে জমির খাজন! বাড়ে বা কমে? ন৷ 
একই থাকিয়া যায়? অর্থ নৈতিক উন্নতি বলিতে সাধারণত: যান্ত্রিক উন্নতি ও 
যানবাহনের উন্নতি বুঝায় এবং ইহার ফলে লোকের আয় ও জীবনধারণের 
মাঁন উন্নত হয়। এইগুলি জমির খাজন। কিভাবে প্রভাবান্বিত করে? ধরা 
যাক্‌, যস্ত্রপা তর উন্নতির ফলে অথবা নৃহন ধরনের সার ব্যবহার করার ফলে 
জমির ফলল বাঁড়িতেছে। চাহিদা! যদি পূর্বের মত থাকে তবে উৎপাদন বৃদ্ধির 
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ফলে শশ্তের মূল্য কমিয়! যাইবে । ফলে প্রাস্তিক জমির (যে জমিতে চাষের 
ব্যয় ও উৎপন্ন শশ্তের মূল্য সমান ) চাষ হইবে না। কৃষির উন্নতির ফ.ল 
উৎপন্ন ফঘলের পরিমাণ বাঁড়িবে। যদি ফসলের চাছিদ। না বাড়ে তবে ইহার 
মূল্য কমিবে। ফলে, যোট খাজনা কমিয়া যাইবে । অবশ্য উন্নতির ফলে 
কিন্ত বিভিন্ন ধরনের জমির খাঁজন। বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হুহতে পারে। 
ধর! যাক, উন্নতির ফলে উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন অপরুষ্ট জমির উত্পাদনের 
চেয়ে বেশি হইবে । এক্ষেরে উৎকৃষ্ট জমির উৎপাদন ও খাঁজন। বাড়িবে। 
উন্নতির ফলে আবার কেবলমাত্র নিকৃষ্ট জমিগুলির যদি উন্নতি হয়, তবে 
তাহাদের উত্পাদন বাড়িবে ও ফলে উত্কষ্ট জমির খাজনা কমিতে পারে। 

এবার যাতীয়াতের উন্নতির কথা আংলাঁচনা কর যাক। দি রাস্তাঘাট, 
যানবাহনের উন্নতির ফলে যাতায়াতের ব্যয় কমে, তবে অব*নজনিত 
খাজনার হার কমিয়া যাইবে। যানবাহনের উন্নতির জন্ত দূর অঞ্চল হইতে 
বাজারে মাল আন! সম্ভব হইলে জিনিসের দাম কাময় ধাইবে। ফলে বাজারে 
নিকটবততী জমিগুলির খাজনা কমিয়া যাইবে এবং দূর অঞ্চলের জামগুলির 
খাজন! বাড়িবে। পৃবে যাতায়াতের ভাল পথ ব৷ ব্যব ছিল না৷ ধলিয়! 
গ্রামের চাল গ্রামেই বিক্রয় হইত ও ফলে দামণ্ড কম ছিল। ধর গ্রামে ১২২ 
টাক! মণ চাল বিঞ্য় হইতেছিল ও শহরে চালের দাম ছিল -০২ টাঁক]। 
কিছুদিন পর বান্তাঘাটের ভাল ব্যবস্থা হইল ও গ্রাম হইতে চাঁল শহরে চালান 
দেওয়। সম্ভব হইল । ফলে গ্রামে চালের দ্রাম বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে সেখান কাঁর 
জমির খাজন। বাঁড়িবে। কারণ দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। আবার গ্রাম 
হইতে চাল সরবরাহ হইতেছে বলিয়! বাজারে চালের দ।ম কমিয়! যাইবে। 
ফলে শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের জমির খাজনা কমিয়! যাইবে । যখন ২০২. 
টাক। দাম ছিল তখন জমির যে খাঁজন! ছিল এখন গ্রাম হইতে চাল আমদানির 
জন্ত দাম ১৮ টাক! হওয়াতে সেই জমির খাজনা কামতে বাধ্য। পুরাতন 
দেশে যদি নৃতন উর্বর দেশ হইতে মাল চালান যায়, তবে একই অবস্থা হয়।' 
নৃতন দেশের জমির খাজন। বাড়ে, আর পুরাতন দেশে খাজন| কমে। 

আয় এবং জীবনযাত্রার মাঁন উন্নত হইলে খাজন! কি ভাবে প্রভাবান্বিত 
হইবে? সাধারণ লৌকে আয় বাড়িলে খাগ্ছাপ্রব্যের জন্য আয়ের 'কম অংশ 
ব্যয় করে। আয় দ্বিগুণ হইলে অগ্াণ্ত জি:নসের চাহিদ! দ্বিগুণ হইতেও 
পারে, কিন্তু খাছ্যত্রব্যের চাহিদা খিগুণ হয় না। আয় বাড়িলে খাছ্দ্রব্যের 
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জন্য আয়ের কম অংশই ব্যয় হয়। অতএব জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে 
শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় ক্ষিজাত পণ্যের চাহিদা কমে। যদি ফসলের 
পরিমীণ একই থাকে তবে ইহার দাম কম হাঁরে বাঁড়িবে। ফলে অক্ঠুন্ 
শ্রেণীর আয়ের তুলনায় খাজনীর হার কম বাড়িবে। 

খাজনা ও লোকসংখ্য। বৃদ্ধি দেশে যদি লোকসংখ্যা! বাড়ে তবে 
খাঁজনার পরিমাণ কি পরিবতিত হইবে? লোকসংখ্য। বাড়িলে খাছ্যশন্তের 
চাহিদ। বাডে। চাহিদা বাড়িলে ইহার মুল্য বৃদ্ধি হইবে।, এই চাহিদা 
মিটাইবার জন্য ত্রমেই কম উর্বর জমি চাষ করার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে 
প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ কমে ও খাঁজন। বাডে। লোকসংখ্য। বৃদ্ধির 
ফলে যর্দি উন্নততর উতৎপাদনব্যবস্থা অবলম্বন করা যাঁয় তবে জাতীয় আয় 
বাড়িবে। আয় বাঁড়িলে সাধারণভাবে সব জিনিসেরই চাহিদ1 বাঁড়িবে এবং 
কৃষিজাত পণ্যের চাহিদাও বাডিবে। অবশ্ঠ অগ্ঠ জিন্সের চাহিদ1 যে হারে 
বাড়িবে কষিজাত পণ্যের চাহিদ। সে হারে বাঁড়িবে না। ইহ সত্বেও চাহিদ! 
বৃদ্ধির ফলে খাজনার হার বাড়িয়া যাইবে । 

আধাখাজনা বা খাজন।কল্প আয় ( 00951-€116) £ জমি হইতে 
ষেআয় হয় ইহাকে খাজনা বলে। জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার 
যোগান অস্থিতিগ্থাপক। ইহা প্রকৃতিদত্ত এবং প্রয়েজনমত ইহার যোগান 
বাড়ান যায় না। স্থতরাঁং একথ। বলা চলে যে উৎপাদনের উপকরণের 
যোগান আস্থৃতিস্থাপক, ইহার আয়ের নাম খাঁজন।। কিন্তু জমি ছাড়াও 
অগ্ত কতকগুলি উত্পাদনের উপকরণ আছে, যাহাঁদের যোগান চিরকালের 
জন্ অস্থিতিস্থাপক ন। হইলেও কিছু কালের জন্য ইহ বাড়ান কমান যায় 
না। কারখানার বড় বড় জটিল যন্ত্রপাতি তেয়ারি করিতে ও বসাইতে ময় 
লাগে অনেক । কাজেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উত্পাদন বাড়াইবার প্রয়োজন 
হইলে নৃতন কারখান। খোঁল৷ যায় না। কারণ ইহ! সময়সাপেক্ষ। আবার 
যন্তপাঁতি একবার বসাঁইবার পর ইহার ব্যবহার না করিলে লোকসান হয়। 
স্থতরাং এই সমস্ত যন্বপাঁতি হইতে যে আয় হয় ইহার সহিত জমির আয়, 
অর্থাৎ খাজনার অনেক সাদৃশ্ত আছে" জমির যতই ইহাদের যোগান অন্ততঃ 
কিছুদিনের মত অস্থিতিম্থাপক। যে সবজিনিস তৈয়ারি করিতে এই যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন হয় ইহার চাহুদ] বাড়িলেও উৎপাদন বাড়ান যায় না। কারণ 
নৃতন যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া! ঠিকমত বসাঁইতে সময় লাগে। কাজেই এই 


থাজন। ২৫৫ 


জিনিসগুলির চাহিদা বাড়িলে ইহাদের যৌগান বাঁড়ান সম্ভব হয় না। ফলে 
ইহাদের দাম চড়ে ও এই সব যন্ত্রের মালিকদের আয় বাড়িয়! যায়। শস্তেরও 
চাহিদ। বাড়িলে জমির খ।জন| বাড়ে। এই পধস্ত এই ধরনের যন্ত্রপাতির, 
আয়ের সঙ্গে খাজনার সাদৃশ্য আছে। কিন্ত ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক 
আছে। দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলেও জমির যোগান একই থাকে ও শশ্তের 
চাহিদ। বেশি থাকিলে খাজন।ও বেশ থাকে। কিন্তু যন্ত্রপাতি মনুষ্য$্ত 
জিনিণ, প্রকৃতিদ্রত্ত নহে । সময় পাইলে ইহাদের যোগাঁন বাড়ান কমান যাঁয়। 
প্রয়োজনমত নৃতন যন্ত্র ঠয়ারি করা যায়, কিংবা দাম না পোষাইলে 
পুরাতন যন্ত্র থার।প হইয়। গেলেও নৃত' যন্ত্র বসান বন্ধ কর! যায়। সুতরাং 
চাহিদ। বেশি থাকিলে যন্ত্রপাতিব যোগ।ন তখন বাঙান ধায় ও ফলে ইহাদের 
আয় কমির়। আবার স্বাভাবিক ব। ন্যায্য মত হুইবে। কাজেই দীর্ঘ সময়ে 
যন্ত্রপাতির আয় ও খাজনার প্রঞঃতি ভিন্ন। এই অল্পকীলীন সাদৃশ্য ও দীর্ঘ- 
কালীন পার্থক্য থাকাঁণ জন্য কেন্বিজের অধ্যাপক মার্শাল এই সব যন্ত্রপাতির 
আয়কে আধাধাঁজন। ব। খাজনাকল্প অ।য় নাম দিয়াছেন। অল্প সময়ের কথা 
ধরিলে এই সব যন্ত্রপাতি হইতে যে আয় হয় ইহা চাহিদার উপর নির্ভর করে। 
অর্থাৎ চাহিদ| বেশি কম হইলে ইহ হইতে আয়ও বেশি কম হুইবে। 
ভিনিসগুলির উতপাদনব্যয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব বেশি নাই। কিন্তু দীর্ঘ 
সমরের বাজারে ইহাদের আয় চাহিদা ও যোগান উভয়ের উপরই নির্ভর 
করে। তখন এই শ্রেণীর আয় জি'নসের উত্পাদনব্যয়ের সমান হইবে। 
অর্থাৎ খাঁজনাঁকল্প আয় উতৎপাদনব্যয়ের অংশ । এইখানে খাজনার সহিত 
ইহাদের পার্থক্য | কারণ খাজনা কোন সময়েই উৎ্পাদনব্যয়ের অংশ নহে। 
). ৬ষ্গর্জুরী, সুদ ও লাভে খাজনার অংশ (1২61) €1510)61) 11) ৮৪০১) 
117051550 810 [19115 ) 2 জমির আয়কে খাজন। বল। হয়। জমির 
যোগান অস্থিতিস্থপক,_ইহা বাড়ান কমান যায় না। সুতরাং জমির আয়, 
বা খাঁজন। ফনূলের চাহিদার উপর নির্ভর করে। চাহি«] বেশি হইলে ফসলের 
মুল্য বৃদ্ধি হইবে । ইহার ফপে জমির খাজন] বাড়িবে। খাজনার পরিমাণ 
প্রধানতঃ ফসলের মৃল্য উঠানামার উপর নির্ভর করে। উর্বরতা ও অবস্থানের 
পার্থক্য গৌণ প্রভাবের মধ্যে পড়ে । ভাল উর্বর জমি কিংবা শহরের মিকটস্থ 
জমিং পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম। ইহাদে" যোগান অস্থিতিস্থাপক 
বলিয়াই এই সব জমিতে বেশি খাজন। পাওয়া যায়। 
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ইহাই রিকার্ডোর খাজনাতত্বের মূল কথ]। র্রিকার্ডোর মতে এই তত্ব 


জমিতে প্রযোজ্য । কিন্তু দেখা যায় যে শুধু জমি নয়, অন্ত অনেক উপকরণের 
আয়ের মধ্যেও খাগনার স্তাঁয় উদ্ধত পাওয়] যায়। খাজন। হইতেছে তছত্ত-_ 
ফল বেচিয়! চাষের ব্যয় মিটাইয়! যে ভদ্বত্ত পাওয়া যায় ইহাই খাজনা। 
এই উদ্বত্ত হওয়ার কারণ যোগানের স্থিতিস্াপকতাঁর অতা!ব ও চাঁহিদা-বৃদ্ধি। 
উপকরণটির যোগান যদি অস্থিিস্থাপক হয় ও ইহ! »ইতে ডৎ্পর দ্রব্যের, 
চাহিদ| যদি বৃদ্ধি পায় তবে উদ্ছুত্তের পরিমাণ ও খাঁজনা বাড়ে। 
কোন কোন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরীতেও এইরূপ উদ্বৃত্ত অংশ থাকিতে 
পারে। এদেশে নান। ধরনের কাজের জন্য বহু ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন । কিন্ত 
চাঁহদাৰ তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইঞ্চিনয়ারের 
শংখ্য। বাডাহতে হইলে আরে| নৃতন নৃতন ইঞ্জি নয়ারিং কলেজ স্থাপম করিতে 
হইবে ও নৃতন নৃতন ছাএ তেগপ্রি করিতে হই.ব। ইহ। কারতে সময় 
লাগে। ফলে আপাততঃ কয়েক বৎনণের জগ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারের সরবরাহ সীমাবদ্ধ 
ব। আগ্থাতস্থাপক। অথচ ইহাদের চাহিদ। বাড়িতেছে। ফপে হঠিশিয়ারদের 
বেতন বাড়য়। যাইবে। হহাদের শিক্ষা বাবদ পাচ ছয় বত্সপ্ে যে টাকা 
ব্যর হইয়াছে হহার গ্তাধ্য পুরস্কার হিসাবে যে বেতন পাওয়। ডাচত আসল 
বেতন তাহার অনেক বোঁশ হইতে পারে । অথাৎ হঞ্জিনয়ারদের বেতনের 
মধ্যে ডগুভ্ত অংশ দেখা যায় এবং ইহার শাহত থাঞ্জনার অনেক শাদৃশ্য আছে। 
বিখ্যাত সিনেমাস্টরের বেতনের মধ্যেও এই ধরনের বহু উদ্বত্ত আছে এবং 
ইহ।র সাঁহতও খাজনার অনেক সাদৃশ্য আছে। 
লাভের ম-ধ্যও অনেক সময়ে খাজনার সাদৃশ্ত আয়ের অংশ দেখ! যায়। 
এমন কি আঃ আমেরিক।ন লে লেখক ওয়াকারের লাভতবব_খাজন্!তত্বের ভিত্তিতে 
গঠিত। হার » মতে দক্ষ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি নহে। ব্যবসায়ে সফলতা! 
অঞ্জন কাঁরতে হইলে যে গুণ দরকীপ ইহ। নকল লোকের বা ব্যবণায়ীর 
মধ্যে পাওয়া যায় ন|। যাহাদের মধ্যে এইগুণগুলি াছে-ঙাহ।দের সংখ্যা 
অল্প এবং ইহ! লহঞ্জে বাঞান যায় না। কারণ ভাল জমির উর্বরতার হায় 
এই গুণগুলিও প্রঞ্কতিদত্ত। কন্ত ইহাদের যখেষ্ট চাহিদ] অ।ছে। পরিচালক 
দক্ষ হইলে উৎপাদনের পরিমাঁণ বছগুণ বৃদ্ধি পার । 2তরাং দক্ষ পরিচালকেরা 
যথেষ্ঠ আয় করে এবং এই আগের সাহত খাজনার অনেক সাদৃণ্ত আছে। 
যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা৷ ও চাহিদ। বৃদ্ধি যদি খাজনার কারণ হয়, তবে 





খাজন! ২৫৭ 


হুদ্ক্ষ পরিচালকের উপাঁঞ্জিত লাঁভকেও খাজন! বলিতে হয়। কারণ 
তাহাদের যোগান সীমাবদ্ধ এবং তাহাদের যথেষ্ট চাহিদ। আছে । 

ষপ্তপাতি হইতে লব্ধ আয়ের মধ্যে যে অল্প সময়ে খাজনার অংশ আঁছে-" 
ইহাও অধ্য।পক মার্শাল তাহার খাজনাকপ্প আয়তত্বে দেখাইয়াছেন। যে 
সান্ত যন্বপাতি তৈয়ারি করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় ইহাদের বর্তমান 
যোগান অন্তত: সাময়িকভাবে অস্থিতিস্থাপক। ইহাদের চাহিদা বাড়িয়া 
গেলে এই সব ধন্ত্র হইতে সাধারণ অবস্থা হইতে বেশি আয় করা যায়। এই 
সাময়িক আয় বৃদ্ধির মধ্যে কিছু উদ্ধৃত্ব অংশ আছে এবং ইহাই খাজন!। 

কাজেই দেখ] যাইতেছে ষে উৎপাদনের প্রায় সমস্ত উপকরণের আয়ের 
মধ্যেই খাজনা সদৃণ্ঠ অংশ পাওয়া যাইতে পাঁরে। এই কথা মনে করিয়। 
অন্যাঁপক মার্শাল ব:লয়াঁছেন যে খাঁজনাতত্ব যে কেবলমাত্র জমির বেলাতে 
প্রযোজা তাহা নহে । অগ্ত অনেক উপকরণের আযমের কিছু অংশ অন্ততঃ 
সাঁময়িকভাবেও এই তত্বের দ্বারা ব্যাথ্য| কর| যাঁয়। জমির খাজন1 বহু 
গোার মধ্যে একটি উপজাতি মাত্র। 
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কোন ঝুঁকি ব। অস্থবিধ! না! থাকিলে এবং অতিরিক্ত কোন পরিশ্রমের 
প্রয়োজন ন৷ হইলে ধার দিয়া মহাজন যে টাকা পায় ইহাকে স্থ্দ বলে। 
ইহাই শুদ্ধ বা নীট 701 ০1 09 ০1: 00101110 সুদ | কিন্তু খাতক 
মহাঁজনকে হৃদ বাবদ যেটাকাদেয় ইহার মধ্যে ঝুঁকি, অন্থবিধা এবং খণ 
আদায় সংক্রান্ত পরিশ্রমের জন্ত পারিশ্রমিক থাকে । অতএব মোট (2098) 
স্থদের মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ আছে--(১) শুদ্ধ সুদ, (২) ঝুকি বহনের 
পারিশ্রমিক, (৩) খণ আদায় সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক ইত্যাদি। টাক। 
লেনদেনের কারবারে কিছু না কিছু ঝুকি থাকে। যেমন খাতক অসাধু 
হইলে টাকাট! শোধ ন। দেওয়ার চেষ্টা করিবে । নানারকমে পরখ করিলেও 
লোকের অপাধু উদ্দেশ সব সময়ে বোঝ যায় ন[। এমনও হইতে পারে যে 
সাধু খাতকের ব্যবসায় হয়ত ফেল পড়িয়াছে ও ফলে সে নির্দিই দিনে দেন! 
শোঁধ করিতে অপারগ হইয়াছে । "মহাজনকে এইরূপ নানা ঝুঁকি বহন 
করিতে হয় এবং যেখানে ঝুঁকি বেশি, সেখানে ঝুঁকির পুরস্কাঁর শ্বরূপ বেশি 
হূদ চাওয়! তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ইহ। ছাড়। টাক] ধার দিয় আদায় 
করার পময়ে মহাঁজনকে হয়ত পরিশ্রম করিতে হয়। খাতকের বাড়ি রোঞ্জ 
রোজ যাইয়। তাগিদ দিতে হয়। এই রকমের অপ্রিয় কাজ তাহাকে যত 
বেশি করিতে হয় সে ততই বেশি সুদ চাহিবে। মোট অুদের মধ্যে এই 
বাবদ কিছু পারিশ্রমিকও ধর! হয়। টাকাকড়ি আদানপ্রদানের হিসাবপক্স 
রাখার জন্য কিছু পরিশ্রম করিতে হয়। এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্ত মহাজন 
কিছু পারিশ্রমিক প্রত্যাশ! করে । এই সব কারণে মোট সদর হার বেশি 
হইতে পারে। 

অনেক সময় মোট হুদ বেশি হইলেও নীট সদ কম হইতে পারে। হৃহ। 
ছাড়! প্রতিযোগিতার ফলে নীট সুদের হার সর্বত্র সমান হয়। কিন্তু মৌট 
সুদের হার সমান নাও হইতে পারে। 


২৬০ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


সুদ নির্ণয়ের ক্লাসিক্যাল নীতি (05 019555109] (11601 0£ 006 
1666177111801011 0 £0661:650) £ সুদ কি ভাবে নির্ণয় করা হয় একিয়ে 
নানা তত্ব আছে। রক্লাসিক্যাল ব1 পুরাতন কালের লেখকদের মধ্যে 
অনেকের মত ছিল যে স্থদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বার নির্ধারিত 
হয়। মূলধন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপাদনের পরিমাঁণ বাড়ে। 
মূলধন ছাড়া শ্রমিক যাহা উৎপার্দন করে মূলধনের সহযোগে সে ইহার চেয়ে 
অ:নক বেশি উৎপাদন করে। মেইন্রন্ত ব্যবপায়ীর৷ কারবারে মূলধন 
খাটায়। এই কারণে যুলধনের চাঁহিদা আছে ও যে মূলধন ধার দেয় তাহাকে 
কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে ব্যবসায়ীরা রাজী থাকে । উদ্যোক্ত! ব্যবসায়ে 
কত মুপধন খাটাইবে ইহ মূলধনের প্রাস্তিক উৎপাদন ও সুদের হারের উপর 
নির্ভর করে। উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত বেশি মূলধন বিনিয়োগ করিলে 
উৎপাদন হাসের নিয়ম দেখা যায়। অর্থাৎ অন্ত উপকরণের ব্যবহার একই 
রাখিয়া কেবলমাত্র মূলধনের পরিমাণ বাড়াইলে উৎ্পাঁদন-বুদ্ধির হাঁর ব্রমেই 
কমিতে থাকে । মূলধন বিনিয়োগের জন্য যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয় ইহা! 
যতক্ষণ পধন্ত স্থদের পরিমাণ হইতে বেশি থাকে ততক্ষণ ব্যবপায়ে মূলধন 
খাটান লাভ। কিন্ত ক্রমে ক্রমে এই অতিরিক্ত উত্পাদনের পরিমাণ সুদের 
সমান হইবে। ইহার পরে ব্যবদায়ে আরে! বেশি মূলধন খাটান লোকসান। 
এইভাবে মুলধনের প্রান্তিক উৎপাদন (1219151712] 170901100) সুদের 
হারের সমান হয়। ইহাকে মুলধনের প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব বলা হয়। 

এই তত্বের অনেক সমালোচনা আছে। মূলধন ব্যবহারে উৎপাদন বাঁড়ে 
এই কথার ছুইটি অর্থ হইতে পারে। যথা, মূলধনের ব্যবহারে অধিক 
জিনিদ ব। অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়। অধিক জিনিস ষে উৎপাদিত হয় 
একথা ঠিক। কিন্ত তাই বলিয়া অধিক মুল্য উৎপাদিত হয় একথা বল 
চলে না। জিনিনটির চাহিদ! য্দি খুব বেশি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে বেশি 
জিনিস বিক্রয় করিতে গেলে দাম এত কমিয়! যাইতে পারে যে, যোট 
বিক্রঃলন্ধ অর্থের পরিমাণ বেশি না হইয়া কম হইতে পারে। ফলে বেশি 
মূলধন দিয়! বেশি জিনিন তৈয়ারি করিয়া লোকপান হইবে । কত মূলধন 
খাঁটাইলে অধিক কত জিনিন উৎপন্ন হুইল ইহা ও সহজে নির্ণয় করা যায় না । 
কারণ যন্ত্রপাতি ( ব| মূলধন ) ও উৎপন্ন ভোগ্যন্রব্য এক প্ররুতির জিনিস 
নয়। সুতরাং এই তত্ব দ্বার। সুদের হার নির্ধারণ করাধায় ন|। 


স্র্ঘ ২৬১ 


অধ্যাপক মার্শাল প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের মতে স্থদের হার ভোগ- 
নিবৃত্তির (22901161106) বা অপেক্ষার ( 210) পরিমাণের দ্বারা 
নির্ণাত হয়। মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর এবং সঞ্চয় নির্ভর 
করে, লোকে কতখানি ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইতে রাজী আছে ইহার উপর । 
আমরা যে আয় করি ইহ! সমস্ত এখনই নিজেদের ভোগের জন্য ব্যয় করিতে 
পাঁরি, ফলে কিছুই সঞ্চয় হয় না। কিন্তু তাহা না করিয়! অর্থাৎ কিছুটা 
ভোগের পরিমাণ যদি কমাইয়! দেওয়! হয় তবেই সঞ্চয় সম্ভব হয়। স্থতরাং 
সঞ্চয়ের পিছনে থাকে ভোগ হইতে নিবৃত্তি। বর্তমানের আয় সম্পূর্ণ ভোগ 
করি না বলিয়া! ভবিস্ততের জন্য সঞ্চয় করা যায়। আবার অন্য দিক দিয়া 
দেখিলে বলা যায় যে, সঞ্চয়ের মূলে আছে অপেক্ষা । আমর] সঞ্চয় করি সঞ্চিত 
অর্থ হইতে ভবিষ্যতে নানা প্রকারের সুবিধা পাইব এই মনোভাব লইয়!। 
'আজ সব টাকা খরচ না করিয়া ভবিষ্যতে পুত্রকন্ঠার শিক্ষা ও বিবাহে ব্যয় 
করিব হয়ত এই আকাজঙ্ষায় সঞ্চয় করি। অর্থাৎ আজিকার প্রয়োজন ন! 
মিটাইয়। ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যয় করিব এইজন্ত আজ অপেক্ষা করি ও 
টাক! নানাভাবে সরাইয়। রাখি। লোকেদের মধ্যে সাধারণভাবে 
তোগাকাজ্ষ! এত বেশি যে, তাহারা ভোগ হইতে নিবৃত্ত বা ভবিস্ততে 
অভাব মিটাইবার জন্য আজ অপেক্ষা করা পছন্দ করে না। এই অপেক্ষা 
করার অপছন্দত! দূর করিবার জন্ট সুদ দিতে হয়। সুদ না দিলে লোকে 
কম অপেক্ষ। করিবে ও ফলে সঞ্চয় কম হুইবে। সাধারণতঃ দেখ! যায় যে 
নদের হার ষৃত বাড়ে সঞ্চয়ও (বা ভোগনিবুত্তি কংব। অপেক্ষার পরিমাণ ) 
তত বাড়ে। সুদের হার এমন হওয়া চাই যাহার ফলে প্রয়োন্ছনমত অথ 
সঞ্চিত হয়। ইহাকে ভোগনিবৃত্তি তত্ব (99561051105 111075) বা 
অপেক্ষা তত ( ৮/2101119 1115015 ) বলে। 

আবার অধ্যাপক ফিনার (৮1511) প্রমুখ কয়েকজন লেখক বলিয়াছেন , 
যে শ্্রদেব হার (নর্ভর করে লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে কতখানি 
বেশি করিয়। দেখে ইহার উপর। দুরের জিনিম বই যেন ছোট দেখায়। 
ভবিষ্যতের প্রয়োজন স্খছুঃখ মমন্তই বর্তমানের তুলনায় অনেক কমু বলিয়া 
মনে হয়। এইজজন্ত লোকে সাধারণভাবে ভবিষ্ততের প্রয়োজনের তুলনায় 
বর্তমানের প্রয়োজনকে বেশি মূল্য দেয়, যদিও হয়ত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের 
প্রয়োজন ছুইই আঁদলে সমান। কোন লোককে যদি বলা যায় ষে তুমি. 


২৬২ অর্থশাস্ত্র পরিচয় 


আজকে একশ টাকা চাও, না এক বৎসয় পরে একশ টাকা চাঁও, তবে সে 
(এক বংসর পরে একশ টাঁক পাওয়ার মধ্যে কোনরকম অনিশ্চয়তা$না 
থাকিলেও ) আজকেই টাকা লয় বেশি পছন্দ করিবে। কিন্তু যদি 
তাহাকে বলা হয় যে তুমি আজ একশ টাকা লইবে, ন। এক বৎসর পরে 
১১০২ টাঁকা লইবে তবে সে হয়ত এক বদর পরে লওয়াই ঠিক করিতে 
পারে। অর্থাৎ দে আজকের ১০০২ টাঁকাকে এক বৎসর পরের ১১০২ 
টাকার সমান মূল্য দেয়। অধ্যাপক ফিসার বলেন, এই ক্ষেত্রে লোকটির 
186 0£ (111,6-0750516110৪, অর্থাৎ ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে বেশি 
পছন্দের হ।র শতকরা ১০২ টাঁকা। লোকে সাধারণভাবে বর্তমানকে বেশি 
পছন্দ করে এবং বর্তমানের জন্তঠই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে চাহিবে। এই 
মনোভাব জয় করিবার জন্ত তাহাদিগকে কিছু বেশি অর্থ দিলে তাহার! 
বর্তমানকে ছাঁড়িয়। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইতে পারে। 
অর্থাৎ তাহার! বর্তমানের ব্যয় কমাইয়া! ভবিষ্যতের জন্যই সঞ্চয় করিতে রাজী 
হইবে । এই অধিক মূল্যই সদ । 

এই ছুইটি তন্বের সঞ্চয় ও মূলধনের নরবরাছ কেন বেশি হয়না ইহ! বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। কিন্ত শুধু সরবরাহ দিয়। কোন জিনিদ ঝা! উপকরণের মূল্য 
নির্ণয় হয় না। উহাদের চাহিদার কথাঁও ভাঁবিতে হয়। এই ছইটি তত্ব 
চাহিদার বিষয় কিছু বল! হয় নাঁই। 

ত্সাদ নির্ণয়ের বতণমান নীতি (1116 €501511115 €1160115৭ ০01 
05$1:1011090197 06 1065165) 8 বর্তমান লেখকদের মধ্যে ধাঁহার। 
নুদনির্ণয়পদ্ধতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করা যাঁয়। একদলের মত এই যে 102721)12 01105 অর্থাৎ খণ-তহবিলের 
যোগান ও চাহিদার দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। এই মতবাদকে 
নিয়ো-ক্ল্যাসিক্যাল বা আধুনিক পুরাঁপস্থী মত বলে। দ্বিতীয় দলের গ্রবর্তক 
ইংলগ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক লর্ড কেন্স্‌ (16515) 1 তাহার মতে স্থদের 
হার টাকার চাহিদা ও যোগানের' উপর নির্ভর করে। আমর] পর পর এই 
দুইটি তত্বের অলোচন। করিব । 

নয়া-র্্যাসিকযাল মতবাদ ( 6০-018351091 ০: 14908091016 
10105 (115০: ) £ এই শ্রেণীর লেখকদের মতে দের হার খণ-তহবিলের 
যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। এই তহবিলের পরিমাণ সঞ্চয় ও 


সদ ২৬৩ 


ব্যাস্কগুলির কর্মপদ্ধতির দ্বার] নিণীঁত হয়। যদি সঞ্চয়ের পরিমাণ কোন 
কারণে বাড়ে তবে এই তহবিল বাড়িয়। যাইবে । অর্থাৎ লোকের হাতে 
বেশি টাকা জমিলে তাহার] বেশি টাক! লগ্নী ব। ধার দিতে চাহিবে। আবার 
ব্যাঙ্কগুলি যদি বেশি পরিমাণে আমানত স্থত্ি করে, অর্থাৎ বেশি অর্থ ধার 
দেয় তবেও এই তহবিল বাড়িবে। ধণপ্রার্থা থাকে তিন শ্রেণীর লোক, 
দেশের সরকার, ব্যবপাঁয়ীবুন্ন ও সাধারণ লোক । সরকাঁর খণ চায় যুদ্ধবিগ্রহ 
কিংব| দেশের মধ্যে নানা ধরনের উন্নতিমূলক কার্ধপদ্ধতির ব্যয় নির্বাহ 
করিবার জন্য । ইহা! ছাঁড়। বাঁজেটের ঘাটতি পূরণের জন্যও সরকাঁর দেশের 
লোকের নিকট খণ চাঁয়। ব্যবসায়ীর! খণ চাঁয় কাবব।রে মূলধন বিনিয়োগ 
করিবার জন্ত। মুলধন বিনিয়োগের ফলে উত্পাদন বাড়ে। সেইজন্য 
ব্যবলায়ীর খণ চায়। তাহাদের চাহিদা স্থদের হারের উপর নির্ভর করে। 
অর্থাৎ সুদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা কম থণ চাহিবে। লাধারণ 
লোকের ছেলেমেয়েদের বিবাহ, বাঁপ-মার শ্রাদ্ধ, এমন কি সংসারের নাঁন। 
বায় নির্বাহের জন্ত খণ করিতে চায়। তবে এই শ্রেণীর খণের চাহিদার 
পরিমাণ মোট চাহিদার তুলনায় অনেক কম। 

খণের মোট যোগান ও চাহিদার রেখাদ্ধয় যে বিন্দুতে ছেদ করে, 
সুদের হার সেখানেই নির্ধারিত হয়। সুদ নির্ধারণের উপর সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও 
মূলধনের উৎপাদন শক্তির যথষ্ট প্রভাব আছে, একথ। এই মতবাদে স্বীকার 
করে। 

কেন্সের ুদর-নিধধরণ নীতি (/11)5 70611651911 01101 0£ 
136911111106101] 0 11165150) 8 কেন্সের মতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ঝা! 
যুল্রধনের উতৎপাদ্রনশক্তি দ্বার স্থদ নিণীত হয়ন।। কারণ স্থদের হারের 
উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে না। বরঞ্' সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় 
কমিবে। সদ বেশি হইলে ব্যবপায়ীরা কম খণ লইবে ও কম যুলধন 
বিনিয়োগ হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমিবে। জাতীয় আয় কমিলে 
মোট সঞ্চয়ের পারমাণও কম হইবে। স্বুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলা চলে না । 
কারণ কোঁন লোক সঞ্চিত অর্থ যদি মাটির নীচে কলমীতে পুতিয়] রাখে, 
তবে দে কোন সুদ পায় না। 

স্বতরাঁং সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বগিলে ভূল কর! হইব্‌। টাকা কর্জ 
নিলে হণ দিতে হয়। অতএব স্থদকে টাকা কর্জ দেওয়ার পুরস্কার বল। 


২৬৪ অর্থশাস্ত্র পরিচয় 


উচিত। লোকে কত টাকা কর্জ দিতে চাঁয় এবং কত টাকা কর্জ নিতে চাঁয় 
ইহার দ্বার| হদের হার নিরণাঁত হয়। টাক! কর্জ দেওয়ার অর্থ টাকার উঠার 
মাঁময়িকভাবে কর্তৃত্ব হারান। যাহার হাতে নগদ টাঁকা থাকে, সে নাঁনা 
স্থবিধা ভোগ করিতে প্াারে। কিন্তু সে যদি টাঁকাগুলি কাহাকেও কর্জ দেয় 
তবে খাঁতক যতদিন টাকা শোধ না দিতেছে ততদিন এই টাকার উপর 
তাহার সকল কর্তৃত্ব চলিয়! গেল। এই সময়টুকুর জন্য হাজার প্রয়োজন 
হইলেও মে টাকাঁগুলি ফেরত পাইবে না। সুতরাং যে টাকা হে কর্জ দিতেছে 
খাতক ইহার চেয়ে কিছু বেশি টাক ফেরত দিতে স্বীকার নাকরিলে সে 
কজ্জ দিতে রাজী হইবে না। এই বেশি টাকাই সুদ। যাহাদের হাতে নগদ 
টাক! আছে আদল অপেক্ষ। কিছু বেশি টাকা সদ হিসাঁবে না দিলে তাঁহার! 
টাকা লগ্মী করিতে রাজী হইবে না। 

এখন কথ! হইতে পারে ষে টাকা লগ্নী করিলে যদি সু পাওয়া যাঁয় তবে 
লোকে নগদ টাকা হাতে রাখে কেন? নগদ টাঁকা হাতে রাখার অর্থ 
লোঁকসান দেওয়া, স্থ্দ হারান। কারণ টাকাটা! লম্মী করিলে স্থুদ পাঁওয়! 
যাইত । স্থদের লোভ ছাড়িয়া! নগদ টাক] হাতে রাখার তিনটি কারণ আছে। 
প্রথম, প্রত্যেক লোককেই দৈনন্দিন ব্যয়নিবাহের জন্য হাতে কিছু নগদ টাকা 
রাখিতে হয়। ইহার পরিমাণ প্রধানত: তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। 
দ্বিতীয়তঃ, আঁকম্মিক বিপদ-আপদের জন্তও কিছু নগদ টাঁকা হাতে রাখিতে 
হয়। এই ছুইটি কারণে যত নগদ টাকা রাঁখ। হয় ইহা! সাধারণতঃ স্থদের 
উপর নির্ভর করে না। ইহা লোকের আয় ও অর্থনৈতিক অবশ্থার উপর 
নির্ভর করে। এই,বাবদ যে নগদ টাকা রাখ! হয় ইহাকে সক্রিয় তহবিল 
(৪০61৮6 7১9181065) বলে। আর একটি কারণে লোকে নগদ টাকা হাতে 
রাখিতে চায়, লোকে যদি মনে করে যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্থদের 
হাঁর বাঁড়িবে, তবে তাহার। অজ কর্জ না দ্দিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিতে 
পাঁরে। পরে যখন স্থদের হার বাড়িবে, তখন বেশি সুদে কর্জ দিবে এই 
আশায় টাক এখন হাতে রাখিয়া দেয়। কিংব! যাহারা আশংক। করে ষে 
শীঘ্রই সথদের হার কষিতে পারে তাহার! আজই সব টাক! লগ্নী করিতে ব্যস্ত 
হইবে । অর্থাৎ তাহার] হাতে নগদ টাক। যত কম সম্ভব বাঁখিতে চেষ্। 
করিবে। এই.উদ্দেশ্তে মত টাকা হাতে রাখা হয়, ইহাকে নিক্ষিয় তহবিল 
(1৭15 08197065 ) বলে। ইহার পরিমাণ সুদের হাঁরের উপর নির্ভর করে। 


সদ ২৬৫ 


নুদের“হার বেশি হইলে লোকে কম টাকা হাতে রাখিবে”_ কমিলে বেশি 
টাক। হাতে বাঁখিবে। 

সক্রিয় তহবিল অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং আকম্মিক বিপদ-আপদের , 
জন্য ষে টাকা হাতে রাখ! হয় তাহা হদ-নিরপেক্ষ ৷ অর্থাৎ সুদের হার কম 
বেশিতে ইহার পরিমাণ বিশেষ বাড়ে-কমে না। কিন্ত নিক্ষিয় তহবিল অর্থাৎ 
ভবিষ্যতে হদ্ধের হার পরিবঞ্তিত হইবে মনে করিয়! যে টাঁকা রাখ! হয় ইহা 
সুদের উপর নির্ভর করে//বিভিন্ন মদের হারে লৌকে কত টাক হাতে রাখিবে 
ইহাঁর একটি তাঁলিক প্রস্তত করা যাঁয়। এই তালিকাকে নগদ টাক। রীখিবাঁর 
ইচ্ছ।-তাঁলিক। ( 501160019 91 11001011%-015161061106 ) বলে। ইহাতে 
বলে যে, ধর, স্থদের হার ঘি আট পারসেণ্ট হয় তবে লোকে এত টাকা 
হাতে মজুত রাখিবে ) ছয় পাঁরসেপ্টে আরো! বেশি টাকা রাখিবে $ চার 
পাঁরসেন্টে হইলে ইহার চেয়েও বেশি রাখিবে ইত্যাঁদি। এই তালিকা এবং 
টাকার পরিমীণের উপর স্থদের হার নির্ভর করে। যেখানে মোট নগদ টাকার 
পরিমাণ, লোকে ঘত টাক। হাতে রাখিতে চায়, ইহার সমান হয় সেখানেই 
ক্থদের হার নিণীত হয়। ধর, সরকার দেশে মোট ১০*০ কোটি টাক] চালু 
করিয়াছে । নগদ টাক রাখিবার ইচ্ছা-তালিক1 হইতে আমরা জানিতে 
পারি ষে শ্ুদের হার যখন ছয় পাঁরষেণ্ট তখন লোকে মৌট ৭৯০ কোটি 
টাঁকা হাতে র।খিতে চাহিবে ; যখন চার পারসেণ্ট তখন ১০০ কোটি টাটা 
রাখিবে; যখন তিন পারসেপ্ট তখন ১৩০৭ কোটি টাক! রাখিতে রাগী 
আছে । মেট টাকার পরিখাণ যখন ১৭০০ কোটি টাকা, তখন এই তালিক। 
হইতে বলিতে পারি ষে সুদের হার চাঁর পারসেণ্ট হইবে। কারণ তাহা 
হইলেই সরকার বাজারে যত টাক1 ছাড়িয়াছে লোকে ঠিক তত টাকাই 
হাঁতে রাখিতে রাজী আছে। এই ভাবে নগদ টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছা 
ও মোট টাকার পরিমাণ_ইহাদের দ্বারা স্থদের হার নিণীত হয়। 

প্রথম দৃষ্টিতে নয়া-ক্ল্যানদিক]াল ও বেন্সের সুদ-তত্বফতট| (বিরোধী মনে হয় 
প্রকৃতপক্ষে তাহা নছে। মুদ্রাম্ম!তি হইলে অর্থাৎ সরকার বাজারে বেশি টাকা 
চালু করিলে নগন টাক। বাখিবার ইচ্ছা-তাঁলিক! ঘদি একই থাঁকে তবে নদের 
হার কমিবে। এইরূপ ঘটিলে ধণ-তহবিলের পরিমাণও বাঁড়িবে ও ফলে সুদের 
হার কমিবে। নগদ টাকা রাখিবার ইচ্ছা তালিকার পরিবর্তন হইলে বাজারে 
ধণ-তহ(বিলের পরিমাণও বাড়িবে-কমিবে ও মদের হাগের পরিবর্তন হইবে । 


২৬৬ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


অপ ও উদ্ভাবনী শক্তি (11151558 ৪177 1715€1101915) সুদের 
হার নির্ধারণের উপর উদ্ভাবনী শক্তির কোন প্রভাব আছে কি? ধরী যাক, 
* খণ-তহবিলের সরবরাহ ও চাহিদার উপর সুদ নির্ভর করে। স্থিতরাং 
উদ্ভাবনের ফলে খণ-তহবিলের চাহিদ। বাঁড়িবে না সরবরাহ বাড়িবে ইহার 
উপর ভবিষ্যৎ স্রদের হার নির্ভর করিবে। 

সত্যতার অগ্রগতির ফলে মাহষের তবিষ্যৎ দৃষ্টি বাডিবে। আদিম অসভ্য 
সমাজের লোক ভবিঘ্যতের চিন্তা করিত না। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মাহুষ 
ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদের জন্ত সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে। 7.১৮115এর ভাষায় 
সত্যতার ফলে নগদ টাক] রাখিবার ইচ্ছ। কমে। ইহা ছাড়া শিল্পোন্নতির 
ফলে আয় বাড়ে এবং আয় বাঁড়িলে সঞ্চয় বাড়ে । সঞ্চয় বাড়িলে খণতহবিলও 
বাড়িবে। 

কিন্ত সুদ কমিবে কিনা ইহ] প্রধানতঃ চাহিদার উপর নির্ভর করে। 
চাহিদা আবার উদ্ভাবনী শক্তির উন্নতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। 
উদ্ভাবনী শক্তির উন্নতির ফলে খণের চাহিদ! বাড়িতে পারে। নূতন 
যন্ত্রপাতির উদ্ভতাঁথন হইলে ইহা তৈয়ারি করিতে হইবে । এই কাজে বহু 
মূলধনেব প্রয়োজন হয় ও ফলে মূলধনের চাহিদ| বাঁড়ে। কিন্ত ইহা ষে 
সব সময়েই হইবে এ কথ| বল! ঠিক হইবে না। পূর্বে জিনিস প্রপ্তত করিতে 
জটিল যন্বাদি লাগিত। এখনও হয়ত এমন একটি ছোট যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল 
যাহ দিয়া জিনিসটি সহজে তৈয়ারি করা যায়। ফলে পূর্বাপেক্ষ! কম মূলধন 
লাগে ও মূলধনের চাহিদা কমে। 

মোটের উপর ভবিষ্যতের স্থ্দ কমার মস্তাবনাই বেশি। স্থ্দ কমার 
আরও ছুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকসংখ্য| 
হয় স্থির আছে, ন| হয় কমিতেছে। ইহার ফলে খণ-তহবিলের চাহিদ। 
কমিয়। যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ গরিব লোকে আয়ের সব বা বেশি 
অংশ ব্যয় করিতে বাঁধ্য হয়, কম অংশ সঞ্চয় করে। আবার ধনীর! আয়ের 
বেশি অংশ সঞ্চয় করে। স্থতরাং দেশের আথিক অবস্থার উন্নতি হইলে 
সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ন্ুতরাং সুদের হার কমিয়! যাইবার সম্ভ1বন] 
বেশি। 

সুদের হার কি কখনও শুন্তে নামিতে পারে? (0৪ 006 721৩ 
0: 11116165£ €৮61: 191] 10 26109 ? )$ চাহিদার দিক হইতে শুন্য হুদের 


সদ ২৬৭ 


হারের অর্থ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার শৃন্ত। প্রাস্তিক উত্পাদন 
শৃন্ত হইলে মূলধনের পরিমাণ বাঁডাইয়৷ উৎপাদন বাড়ান যায় না। অর্থাৎ 
আমর! মূলধনের উৎপাঁদনক্ষমতাঁর শেষ সীমায় পৌছিয়াছি-ইহাঁর অর্থ 
আমাদের সব চাহিদ| মিটিয়। গিয়াছে । কিন্তু মানুষের কোন অভাব নাই, 
কোন চাহিদা নাই এ অবস্থ। কল্পনার অতীত । অভাব ও চাহিদ! ষতদ্দিন 
থাঁকিবে ততদ্দিন মূলধন নিয়োগের স্থষোগ থাকিবে । সুতরাং সদ কখনও 
শূন্য হইতে পারে না। 

তেমনি সরবরাহের দিক হইতে স্থদের হার শৃন্ত হইবার অর্থ কোঁন 
পুরস্কারের প্রত্যাশ! না৷ রাখিয়াই লোকে ধাঁর দেয়। এই অবস্থা কোনদিন 
হই বলিয়। মনে হয় না। কারণ তাহা! হইলে লোঁকে টাকা ধার ন! দিয়! 
নিঞ্জের হাতে জম রাখিবে। সুতরাং স্থদের হার কোনদিন শুন্তে নামিয়। 
যাইবার সম্ভাবন! খুবই কম। 

স্বদের তারতম্য (70106616110 18165 01 111161650) 2 এখন পর্যন্ত 
আমর! অর্থনৈতিক ব। খাটিন্থদের কথা আলোচন৷ করিয়াছি । প্রতিযোগিতা 
থ|কিলে অর্থ নৈতিক স্থদ সর্বভ্র সমান হয়। কিন্ত প্ররুতপক্ষে বিতিন্ত্র দেশে 
সুদের হার বিভিন্ন । আবার দ্রেশের মধে/ও বিভিন্ন এলাকায় বা বিভিন্ন 
কাজের জন্ত সুদের হার পৃথক হয়। কি কারণে এই পার্থক্য দেখা যায়? 

সব খতক ভাল জামিন দ্দিতে পারে ন৷ বলিয়। সুদের হাঁর পৃথক হয়। 
মহাজন যদি খাতকের লাধুতা এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহহীন হয় 
এবং সে জানে যে খণ পরিশোধের কোন দুর্ভাবনা নাই, তবে সেকম 
স্থদে ধার দিতে পারে। কিন্তু ইহ! ন! হইলে সে বেশি সুদ দাঁবি করিবে। 
স্বভাবভঃই যে ভাল জামিন রাখিতে পারিবে কিংবা যাহার নিকট হইতে 
টাক শোধ ন। পাইবাঁর আশংক। কম, তাহাকে মহাজন কম স্থদে টাকা ধার 
দিতে রাজী হইবে। কাজেই স্থদের হারের তারতম্যের একটি বড় কারণ 
হইতেছে ধারের কারবারের ঝুঁকি । যেখানে ঝুকি কম সেখানে মহাজন 
কম গুদে ধার দিবে। সরকারকে এইজন্য লোকে কম হুদেও ধার দেয়। 
কারণ এখানে টাকা ফেরত ন| পাইবার কোন সভাবনা নাই। আবার 
যেখানে ঝুঁকি বেশি মেখানে সুদের হারও বেশি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন 
সময়ের জন্য খণ করা হয় বলিয়। হুদের হার পৃথরু হয়। দীর্ঘদিনের ভন্য 
ধার করিলে মহাজন দীর্ঘকাল টাকাঁর উপর কর্তৃত্ব হারায়। অতএব সে 


২৬৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


বেশি স্বদ চাহিবে। এইজন্য সাধারণভাবে দীর্ঘ সময়ের ধারের কারবারে 
স্বদের হার বেশি হয়। অল্প মেয়াদী ধারে স্বুদ কম হয়। 

তৃতীয়ত:, খণের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত৷ নাই। বিতিন্ন প্রকর ঝণের 
জন্য বিশেষ বিশেষ বাজার আছে। ব্যাঙ্কগুলি একধরনের লোককে টাকা 
ধার দেয়, আর সাকার বা অন্ত মহাজনের আর একশ্রেণীর লোককে টাক 
ধার দেয়। ব্যাঙ্কের সহিত গ্রাম্য মহাজনদের কোন প্রতিযোগিত। নাই 
বলিলেই চলে। সর্বত্র সমান প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন 
বাজারে ভিন্ন ভিন্ন সুদের হার বতম!ন থাকে । 

প্রতিযোগিতার অপূর্ণতার জন্যই বিভিন্ন দেশে স্থদের হারের পার্থক্য 
হয়। বিদেশীরা যে জামিন দেয় তাহা হয়ত পছন্দ হয় না, অথব1 অন্ত দেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অজ্ঞাত থাকে বলিয়। একদেশের লোক 
সুদের হার বেশি হইলেও অন্য দেশে ধার দিতে চায় না। 

সুদের প্রয়োজনীয়তা ( ব6০655165 2170 10901509101 0: 111661- 
৫9) অতি অল্পদিন হইল সদ দেওয়। সম্মানজনক হইয়াছে । প্রাচীন- 
কালে স্থ্দ নেওয়া লোকে অন্ম্মানজনক মনে করিত। তখন লোকে 
মূলধনের উতপাদিকাশক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই 411910119 সুদের 
নিন্দা করিয়াছেন। তাহাকে অন্ুুমরণ করিয়৷ অন্যান্ত লেখকের৷ বলিয়াছেন 
যে, যাহার বেশ টাকা আছে সেই ধার দেয়। স্বতরাঁং ধার দেওয়ার ভন্য 
মহাজনকে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। অতএব হুদ নেওয়। অর্থের 
অপব।বহার মাত্র। প্রাচীনকালে মাধারণতঃ গরিব লোকের অভাবের 
তাড়নায় ধনীদের নিকট ধার করিত। এই কারণে স্থদ নেওয়! নিন্দনীয় ছিল। 

আধুনিককালে 781] 1181 প্রভৃতির সমালোচনার ফলে সুদ নেওয়! 
উচিত কিন৷ প্রশ্ন উঠিয়াছে। মার্কসের মতে শ্রমের পরিমাণ অনুসারে মূল্য 
স্থির হয়। অতএব মূল্য সম্পূর্ণ শ্রমিকের প্রাপ্য । কিন্ত শুধুমাত্র বাচিবার 
জন্ত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শ্রমিককে দিয়া মালিকেরা সব আত্মসাৎ 
করিতেছে । অতএব মার্কসের মতে সুদ চৌর্যের নামান্তর মাত্র। সমাঁজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে হুদ থাকিবে না। 

ব্যওগত সম্পত্তি ভাল কি মন্দ সে আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। 
যতদ্দিন ব্যক্তিগত সম্পৃত্ভি থাকিবে ততদিন লোককে সঞ্চয়ে উদ্ধদ্ধ করিবার 
জন্ত সুদ দিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি নাও থাকে তবুও সুদের 


তুর | ২৬৯ 
॥ 
অন্য প্রয়োজনীয়ত। আছে। দুইটি কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, অন্ততঃ 


হিলাবের স্থবিধার জন্য সুদ রাখিতে হুইবে। সরকারের হাতে ষে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ মুশধন আছে ইহ বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে । সব 
শিল্পের সমান হারে উৎপাদন হয় না। কোন কোন শিল্পে শতকরা ১০২ টাকা 
অন্যগুলিতে শতকর। ৩২ টাকা আম হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকাঁরও মুলধন 
হইতে সর্বোচ্চ আয় পাইতে চেষ্টা করিবে । সুতরাং সরকারকে অন্ততঃ 
হিপাঁব রাখিবার জন্য সুদের হার ধরিতে হঈবে। যেশিল্লে ইহার চেয়ে কম 
উৎপাদন হয় সেখানে মরকার মুপধন বিনিয়োগ করিবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্বিক সরকার যদি জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে 
চায় তাহ! হইলেও সুদের হিসাঁব বাবদ কিছু ধরিতে হইবে । ধর শ্রমিকের! 
শুধু ভোগ্যন্্বা প্রস্তত করে এবং ইহা সমানভাবে তাহাদের মধ্যে বন্টন কর! 
হয়। যদ্দি ভোগের মান উন্নত করতে হয় তবে কিছু শ্রমিককে যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুত করার কাজে লাঁগাইতে হুইবে। ভবিষ্যতে এই য্ধপাতির সাহাষ্যে 
ভোঁগ/দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকর] সম্ভব হইবে। কিন্তু যে শ্রমিকেরা ন্ত্রপাঁত 
তৈয়ারি করিতেছে তাহাদের ভরণপোধণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । সতরাং 
যাহার! ভোগ্যব্রব্য প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের কিছু ভোগ্যদ্রন্য ত্যাগ 
করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার! প্রত্যেকে যত ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে 
তাহার কিছু অংশ যন্ত্রপাতি নির্যাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের দিতে হইবে । অর্থাৎ 
শ্রমিক্দিগকে ভবিধ্য. আয়বুদ্ধির আশায় সাময়িকভাবে অল্প আয়ে সন্তপ্ট 
থাকিতে হইবে। এই সাময়িক আয় হাঁন যে হারে কর! হইবে তাহাই স্থুদ। 

12য6701565 


০. 1. 10190059 (৮6 10957793181) 17011607৮01 110162680 (0. 0. 
1956, 1950 ; ৬1558. 1956), 

০. 2. 10156055 1179 17909 07 10661958100 6200191760৪ 
11606581501 09511761600. 70. 1951) 8. 000. 1952 ; 
ড195/9. 1954). 

9.৪. 10180888 ৮7৪ 868606176 0126 076 18601 17009158৮08 
0966117711090 105 0015 0910781)90 107) 8100 910101)19 01 102191016 1007799, 
(৬18৬৪, 1985). 

০. 4. 47059198019 0910 007 01702 597776 152,801) 8৪ 81] 00106) 
[08%1001008 976 17906, 10608086 2 1051 00116673 ৪ 361106.+ 
17910010966 019 ৪6865206176, (0, 0. 8. 00. 1947), 


অফীবিংশ অধ্যায় 
মঞ্জুরী 


- € 5595 ) 


মজুরীর প্রকৃতি (৪৮016 ০6 %/৪9) 3 শ্রমিকের পারিশ্রমিককে 
মজুরী বলে। খাজনা এবং সুদের সহিত মঙুরীর পার্থক্য আছে। শুদ্ধ 
স্বদের (1১016 111661650) হার সর্বত্র সমান। কিন্তু শুদ্ধ মজুরী (70016 
65) বলিয়া! কিছু নাই। স্থান অনুসারে এবং লোক অন্ুমারে মজুরীর 
হারের পার্থক্য হয়। খাজনার মহত মন্গুরীর পার্থক্য আছে। খাজনার 
পরিমাণ খুব কম হয়, আবার খুব বেশি'ও হয়। মজুরীর এত পার্থক্য হয় 
না। জীবনধারণ ও কা্ধক্ষম থাকার জন্য যে টাঁকা দরকার মজুরী ইহার 
কম হইতে পারে না। খাজনা ও মজুরীর আর একটি পার্থক্য আছে। 
খাজনার স্তর কথার কোন অর্থ নাই, কিন্ত মজুরীর স্তর কথার অর্থ আছে। 
কারণ সাধারণ শ্রমিকের সর্বনিষ্ মজুরী ও লুদক্ষ শ্রমিকের মজুরীর মধ্যে 
পার্থক্য খুব বেশি নহে। যে অর্থে মূল্যস্তরের কথা আমরা বলি সেই 
অর্থে মজুরীর হারের কথাও বলিতে পারা যায়। মুল্যস্তর উচ্চ অথব! নিম্ন 
বলিলে বোঝায় যে অধিকাংশ জ্রব্যের মূল্য উচ্চ অথবা নিয় হইয়াছে। 
তেমনি মজুরীর স্তর উচ্চ অথব। নিম্ন বলিলে বোঝায় যে অধিকাংশ শ্রমিকের 
মছ্ুরী বেশি অথবা কম। অতএব খাজনা ও শ্বদ উভয়ের সহিত মজুরীর 
পার্থক্য আছে। 

প্রকৃত মজুরী এবং আথিক মজুরী (7২981 9/2595 ৪100 11017117191] 
07 1001067 ৮7985) প্রত্যেক শ্রমিক মাসে অথব|। সপ্তাহে মজুরী 
হিদাবে কিছু টাকা পায়। এই টাকাকে আঘিক মজুরী বলে। কিন্ত 
শুধু টাকা খাইয়! কেহ বাঁচে না। আমাদের জীবনের ভালমন্দ নির্ভর 
করে টাকার বদপে যে জিনিল পাই ইহার উপর । স্থতরাং আঘিক মজুরী 
(অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ) এবং প্রক্কত মজুরীর 
( অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি বাজারে কিনিতে পাওয়। যায় ) 
পার্থক্য বোঝ। দরকার। শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্য পায় 
ইহার উপর তাহার প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। 


মজুরী ২৭১ 


৯ প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? ( 8৪০০:5 
061611111111115 1551 95) 2 বেতন ছাড়। অনেক বিষয়ের উপর 
প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। 

(১) টাকার বদগে কি পরিমাণ জিনিস পাওয়! যায় ইহার উপর 
প্রকৃত মঙ্ুরী নির্ভর করে । প্রত্যেকে টাক! নয়৷ পয়সায় মজুরী পাঁয়। মজুরীর 
টাকার বিনিময়ে যে ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায় ইহাই তাহার প্রকৃত 
পারিশ্রমিক। আঘধিক মজুরী বেশি হইতে পারে, কিন্তু যূল্যস্তর উচ্চ হইলে 
অমিকের প্রকৃত মন্ত্রী বেশি নাও হইতে পারে । স্থচক-সংখ্যার (11106 
110111)61) দ্বার] মৃল্যস্তর মাপাযায়। 

(২) কিভাবে মজুরী দেওয়] হয় ইহার উপরও প্রকৃত মজুরীর হার নির্ভর 
করে। মজুরীর টাক] ছাড়াও অনেক সময় শ্রমিককে অন্ঠান্ত স্থবিধ। দেওয়। 
হয়। জেলে বিনাপয়সায় মাছ পাঁয়। সরকারী কর্মচারী বিনা ভাড়ায় ব 
কম ভাড়ায় বাড়ি পায়। অনেক কাজে অবসর ভাত। বা পেনসন দেওয়। হয়। 
প্রকৃত মজুরী হিনাবের সময় এই সমস্ত সুবিধার মূল্য ধরিতে হইবে । 

(৩) কাজের সময়ও হিসাব করিতে হয়। সপ্তাহে এবং বংসরে কতদ্দিন 
কাজ পাওয়! যায় ইহার হিসাব কর! উচিত। ছুইজন শ্রমিক হয়ত একই 
বেতন পায়। কিন্তু একজনকে বংসরের মধ্যে অনেকদিন বেকার থাকিতে 
হয়। অতএব এই শ্রমিকের প্রকৃত মজুরীর হার অনেক কম। 

(৪) কাজের প্ররুতি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজ যদি এমন হয় 
ঘে শ্রমিকের জীবশীণক্জি কমিয়! ধায়, যেমন রেলগাড়ির ড্রাইভার, অথব| 
বলা চুল্লির শ্রমিক, তাহা হইলে আথিক বেতন বেশি হইলেও প্রকৃত মজুরী 
কম। অন্ন বেতনেও লোকে আরামপ্রদ ও মধাদাসম্পন্ন কাজ করে। প্রকৃত 
বেতন হিসাব করার সময় এইগুলি ধরিতে হইবে। 

(৫) অতিরিক্ত আয়ের হ্বযোগ আছে কিন] তাহাও দেখিতে হইবে। 
কাজের সময় ষদ্দি কম হয় তবে অন্ত কাজ করিয়। কিছু আয় করার স্থযোগ 
থাকে--যেমন পত্রিক[দিতে লিখিয় শিক্ষকেরাও কিছু আয় করিতে পারে, 
তাহা হইলে আধিক বেতন কম হইলেও প্রত মজুরী কম নয় বলিতে হুইবে। 

(৬) নিয়মিত কাজের স্থযোগ আছে কিন! তাহাও জুষ্টব্য। বংসরের 
কিছু সময়ের জন্য বেশি বেতনের কাজের চেয়ে কম বেতনে সার বৎসরের 
কাজ ভাল। 


২৭২ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


সাফল্যের সুযোগ, উন্নতির আশা, মালিকের ভাঁল ব্যবহার ইত্যাদি 
লোককে কম বেতনে কাজ করিতে উদ্ধদ্ধকরে। আধিক ও প্রকৃত মজুরীর, 
" পার্থকা বিভিন্ন সময়ের ও স্থানের মভুরীর তুলনা! করিতে সাঁহাষ্য করে। 
প্রক্কত মজুরী বেশি হইলেই শ্রমিকের অবস্থা! ভাল বলিতে হইবে। 


মজুরী নিধ্ণারণ নীতি জন্বন্ধে প্রাচীন মতামত (01৭ ৮16%5 
81900 0115 05061:10171211011 ০0৫ ্ম৪৪9) 2 মজুরী কি ভাবে নিণাত 
হয়--এই সম্বন্ধে পেকোলের লেখকের। নান। মত প্রকাশ করিয়াছেন । আমর! 
সেই তত্বগুলি একে একে আলোচনা করিব । 


অনেক লেখকের মতে মজুরীর হাঁর শ্রমিকদের জীবিক!1 নির্বাহের ব্যয়ের 
সমান হইবে। অরমিকেরা অধিকাংশই অতি দরিদ্ব। তাহাদের বসিয়। 
থাকিবার মত সামর্থ্য নাই। স্বুতরাং মালিক যে মজুরী দেয় ইহাঁতেই 
তাহাদিগকে অন্তষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু মজুরীর হার শ্রমিকের জীবনধারণের 
জন্য যাহা! প্রয়োজন ইহার চেয়ে কম হইতে পারে না। ন্যুনতম যে পরিমাণ 
অর্থ না থাকিলে পরিবার প্রতিপালন কর! সম্ভব নহে, মজজুরীর হাঁর যদি 
ইহারও কম হয় তবে শ্রমিকেরা বিবাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতে 
পারিবে না। ফলে জন্মের হার কমিবে ও ছইচাঁর বদর পরে শ্রমিকের সংখ্য। 
কাময়। যাইবে । চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্য। কম হইলে মজুরীর হার 
বাড়িবে। আবার মজুরীর হার যদি যথেষ্ট বেশি হয়, তবে শ্রমিকদের মধ্যে 
অবস্থার স্বচ্ছলতার জন্য জন্মের হার বৃদ্ধি পাইবে । ফলে কিছুকালের মধ্যেই 
শ্রমিকের সরবরাহ বাড়িবে ও চাহিদ! একই থাঁকিলে মজুবীর হার কমিবে। 
ন্বতরাং পরিবার পালনের জন্য ন্যনতম যে অর্থের প্রয়োজন মজুরীর হার 
ইহার সমান হইবে । 

এই তত্বের মূলে আছে ম্যাল্থামের জনদংখ্যাতত্ব। ম্যাল্থাঁসের মতে 
কোন বাধা না থাকিলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রবণত| বেশি হওয়াই শ্বাভাবিক। 
কিন্ত আমর! দেখিয়াছি যে ম্যাল্ধাসের জনসংখ্যাতত্ব সব সময়ে ঠিক হয় না। 
আর ম্ুরীর হার বাঁড়িলেই যে জন্মের হার বাঁড়িবে -একথা নিশ্চয় করিয়া 
বল] যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক বিভিন্ন হারে বেতন পায়। এই 
তত্ব দ্বার! বেতনের হারের এই পার্থক্যের কারণ খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং এ কালের লেখকের! এই মত আর গ্রহণ করে না। 


মজুরী ২৭৩ 


জীবনযাত্রার মান এবং মজুরী (06 369117910 ০9£115705 200 
৮৮৪৪)  মজুরীর হারের সহিত মজুরের জীবনযাজ্বার মানের সম্বন্ধ কি? 
সাধারণভাবে মনে হয় যে মজুরীর হাঁর শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজান্ব 
রাখিতে যত টাকা প্রয়োজন ইহার সমান হওয়াই উচিত। জীবনযাত্রার 
মান দ্বারাই মজুরীর হার স্থির হয়। কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য যাহ! 
প্রয়োজন হয় তাহ। নয়; জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্যও যাহ! প্রয়োজন 
সেই মজুরী শ্রমিককে দিতে হয়। জীবিক] নির্বাহের ব্যয়ের চেয়ে 
জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য বেশি টাকার দরকার হয়। যে শ্রেণীর 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মাঁন উচ্চ, তাহাঁদের বেশি বেতন ন। দিলে তাহার! 
কাজ করিতে রাজী হইবে ন|। 

এক অর্থে এই তত্ব সত্য । জীবনযাত্রার মান যে মজুবীর উপর প্রভাব 
বিস্তার করে ইহা আংশিকভাবে সত্য। সাধারণতঃ জীবনযাত্রার মাঁন বজায় 
রাখিবার অন্ত শ্রমিকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে ও মজুরীর হার ইহার কম 
হইলে তাহারা কাজ লইতে অস্বীকার করিবে । স্থতরাং মজুরীর হার জীবন- 
যাঙ্জার মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কম হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবন- 
যাত্রার মানের সহিত কর্মদক্ষতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । জীবনযাত্রার মান 
উচ্চ হইলে অর্থাৎ উত্তম খাছ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি পাইলে শ্রমিকের দক্ষত৷ 
বাডে। দক্ষ শ্রমিকের মজুরী বেশি হয়। স্থতরাঁং বলা যাইতে পারে যে, 
জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে মজুরীর হারও বেশি হয়। তৃতীয়তঃ, জীবন- 
দ্বাত্রার মান লোকসংখ্যার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মজুবীর হার যদি 
জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন ইহার চেয়ে কম হয়, 
তবে শ্রমিকেরা বিবাহ করিবে না এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি কম হইলে 
শরমিকের সরবরাহ কমিয়। যাইবে । ইহার ফলে মজুরী বাড়িবে। 

কিন্ত এ তত্বের সমর্থকের। যদি একথ| বলেন যে, মজুরীর উপর জীবন- 
যাত্রার মানের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তাহ! হইলে সে কথা সমর্থন করা যায় 
না। প্রথমতঃ) জীবনযাত্্রায় মান উচ্চ হইলেই যে বেশি মজুরী পাওয়া 
যাইবে এই কথা জোর করিয়া! বল! চলে না। প্রান্তিক উৎপাদন, উন্নত 
ধরনের উৎপাদনকৌশল, বেশি মূলধনের ব্যবহার ইত্যাদিও মজুরীর হার 
বেশি হওয়ার কারণ। জীবনযাত্রার মান ষতই উচ্চ হউক ন1 কেন শ্রমিকের 
উৎপাদন যদি বেশি ন! হয় তবে কোন মালিকই তাহাকে বেশি বেতন দিতে 


১৮ রি 


২৭৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


চাহিবে না দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান উচ্চ ও মজুরীর হার পরল্ীর 
নির্ভরশীল। জীবনষাজ্রার মাঁন উচ্চ হইলে ঘেমন মজুরী বাড়ে, তেমনি মজুরী 
বাড়িলেও জীবনযাত্রার মাঁন উচ্চ হয়। কোন্টি কাহার কারণ ইহা বল! 
শক্ত| তৃতীয়তঃ, ইংরাজ লেখক 081179.0 বলিয়াছেন যে, সত্যতার 
অগ্রগতির ফলে মজুরীর হার ধীরে ধীরে বাঁড়িয়াছে। এই তত্ব দ্বারা মজুরীর 
হারের উচ্চগতি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ জীবন্যান্রার মান কথার অর্থ 
অমিক যে সমস্ত জিনিন বা আরামে অভ্যন্ত হইয়াছে ইহার সমষ্টি। যাহা 
একবার অত্যাস হইয়াছে ইহা সহজে বদলায় না। স্থতরাং জীবনযাত্রার 
মানও সাধারণতঃ স্থির থাকিবার সম্ভাবনাই বেশি । জীবনযাত্রার মান স্থির 
থাঁকিলে মজুরীর হারও স্থির থাক উচিত। সথতরাঁং এই তত্ব দ্বারা মজুরীর 
হাঁর বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় ন|। 

স্থতরাং মজুবীর হারের উপর জীবনযাত্রার মানের প্রতাব সাধারণতঃ 
পরোক্ষ। উচ্চ জীবনযাত্রার ফলে কর্মদক্ষত। বাড়ে এবং প্রান্তিক উৎপাদন 
বেশি হয় তবেই মজুরীর হার বেশি হইবে । 

শেষ দাবিদার তন্ত্র (1২551010151 ০0181012116 0116015 ) 8 আমেরিকান 
লেখক ৪1০:-এর মতে মোট উত্পাদন হইতে খাজনা, সুদ এবং লাঁত বাদ 
দিলে যাঁহা অবশিষ্ট থাকে ইহাই মজুরী । খাজনা, স্থদ এবং লাভ নির্ণয়ের তত 
.আছে। মজুরী নির্য়ের কোন তত্ব নাই, সুতরাং খাঁজনা, সুদ ও লাভ বাঁদ 
দিয়! যাহ। থাকে তাহা শ্রমিক পায়। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়িলে উৎপাদন 
বাড়িবে এবং সেই সঙ্গে মজুরীও বাড়িবে। এই তত্ব বলে শ্রমিকেরা যাহ। 
উৎপাদন করে তাহার অংশ পায় এবং যত বেশি উত্পাদন করিবে মজুরী 
ততই বাড়িবে॥ 

কিন্তু এই তত্বের কতকগুলি দোষ আছে। (১) শ্রমিকশংঘের মাধ্যমে 
কেন মজুরী বাড়ে, তাহা এই তত্ব ব্যাখা। করিতে পারে না। (২) এই তত্ব 
শ্রমিক সরবরাহের কথা আলোচনা করে না। (৩) যদি খাজনা, গ্ছদ এবং 
লাঁত সরবরাহ ও চাহিদার দ্বার! ,নিণাঁতি হয়, তবে মজুরীও মেইভাবে 
নির্ণাত হইতে পারে। 

মজুরী-তহবিল তত্ব (2255 £0100 (06015 ) 8 40911 5111011- 
এর আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়! 11111 মজুরী-তহবিল তত্বের বর্ণন। 


করিয়াছেন। 


বি ৮... ৫ 
11111-এর মতে শ্রমিকের যোগান ও চাহিদ। অর্থাৎ লোকসংখ্যা ও 
মূলধনের অনুপাতের উপর মজুরী নির্ভর করে। লোকসংখ্য। বলিতে শ্রমিকের 
সংখ্যা বোঝায় এবং মূলধন বলিতে চলমান (01109196116 ) মূলধন 
বোঝায়। আবার চলমান মূলধনের সম্পূর্ণ অংশকে বোঝায় না, যে অংশ 
শ্রমিকের মজুরী দেওয়ার জন্য ব্যয় হয় কেবলমাত্র তাঁহাকে বোঝায় । মজুরী 
তহবিল অর্থাৎ যে,টাক শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্ত ব্যয় হয় তাহা! 
নি্দিষ্ট। কেন না ইহা! অতীত সঞ্চয়ের ফল। এই তহবিল হইতে শ্রমিকদের 
চাহিদ। আগে । এই তহবিলকে শ্রমিকদের সংখ্য। দিয়! ভাঁগ করিলে মজুরীর 
, হার পাওয়া যাইবে । অতএব মজুরীর হার বাড়াইতে হইলে হয় এই তহবিল 
বাঁড়াইতে হইবে অথবা শ্রমিকদের সংখ্যা কমাইতে হইবে। কিন্তু সঞ্চয় 
বাড়ান কঠিন। তাই তহবিল খুব কম পরিমাণে বাঁড়ে। অতএব মজুরী 
বৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমিকদের সংখ্যা কমাইতে হইবে । কোঁন বিশেষ এক 
শ্রেণীর শ্রমিকের বেতন বাঁড়াইলে অন্ঠ শ্রমিকের বেতন কমিতে বাধ্য । 
[1111-এর মতে চলমান মূলধন হইতে শ্রমিকদের চাহিদ1 আসে । স্থতরাং 
জিনিসের চাহিদ। ও শ্রমের চাহিদ| এক নয়। অর্থাৎ লোকে যখন কোন 
জিনিস কেনে তাহাদের ব্যয় বাড়ে ও সঞ্চয় কমে। কিন্তু সঞ্চয় বাড়িলে তবেই 
শ্রমিকের চাহিদা! বাড়ে। এই উক্তি সন্তোষজনক নয়। শ্রমিকের চাহিদ! 
পরোক্ষভাবে জিনিসের চাহিদা হইতে আসে। জিনিসের চাহিদ। বাঁড়িলে 
ব্যবদায়ীরা বেশি উত্পাদন করে এবং ফলে শ্রমিকের চাহির্দাও বাড়ে। 
ব্যবসায় মন্দা হইলে বিপরীত ঘটে। ইহা ছাঁড়। লোকেরা আয়ের সবটাই 
খরচ করে, তবে শ্রমিকদের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাঁজে লাগাম হয়। 
লোকে যখন মঞ্চয় করে তখন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্য উত্পাদনের 
জন্য শ্রমিক নিয়োগ কর! হয়। অতএব ভোগ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণের 
পার্থক্য দ্বার! শ্রমিক কোন্‌ প্রকারের কাজে বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হয় ইহ! 
নির্ণাত হয়। দীর্ঘকালে অবশ্ত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বাঁড়িলে যন্ত্রপাতি, 
কলকারখান! বাঁড়ে। এই সমস্ত উপকরণ বাড়িলে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা 
বাড়ে এবং ইহার ফলে মজুরীও বাড়ে। ইহাই এই তত্তের একমাত্র সত্য 1 
কিন্তু মজুরী তহবিলের পরিমীণ স্থির থাকে না। এই তহবিলকে টাকার 
পরিমাণ অথবা] বস্তর পরিমাণ মনে করা যায়। টাকার পরিমপি অত্যন্ত, 
পরিবর্তনশীল। ইহা লাতক্ষতির সম্ভাবনা, ব্যাঙ্কের নীতি ইত্যাদির উপর! 


২৭৬ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


নির্ভর করে। ব্যবসাবাঁণিজ্য ভাল চলিলে ব্যবসায়ীরা বেশি টাক! ব্যয় 
, করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিবে। ব্যবসায় বাজার মন্দা হইলে %ঁবপরীত 
ঘটবে। তেমনি শ্রমিকদের ভোগ্যবস্তর পরিমাণ অর্থাৎ চলমাঁন মূলধনের 
পরিমাণ স্থির নহে। অল্প সময়ের জন্য কোন কোন বস্তর পরিমাণ নির্দিষ্ট 
বল! যায়, কেন না, ধর, এক বৎসরের উৎপন্ন খাঁছ্ের পরিমাণ নির্দিষ্ট। কিন্তু 
ইহ! সব নময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। চলমাঁন (টাকার ) তহবিলের পরিমাণ 
জনসাধারণের বিনিয়োগ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 


মজুরী নিধারণের বর্তমান নীতি 


প্রান্তিক উৎপাদন ও মজুরী (12512179] 0290061৮115 2210 
7259) 2 বর্তমান কালের লেখকের] বলেন যে মজুরীর হার শ্রমিকের 


প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। জিনিসের বেলায় যেমন বল! হয় ইহার 
দাম ও প্রাস্তিক উপযোগ সমান হয়, শ্রমিকের বেলাতেও মজুরী ও প্রান্তিক 
উৎপাদন সমান হয়। অন্তান্ত উপকরণ একই রাখিয়! ধর, ৫*জন শ্রমিকের 
স্থানে হয়ত ৫১ কি ৪৯জন শ্রমিক নিযুক্ত করা যায় অর্থাৎ একজন শ্রমিক 
বাঁডাইলে ব! কমাইলে উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়ে বা কমে, ইহার মূল্যকে 
প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অন্যান্ত উপকরণের সরবরাহ ন৷ বাড়াইয়৷ অধিক 
সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু এই বুদ্ধির 
হার ক্রমে কমিয়া যাইবে। মালিক শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে 
এমন এক অবস্থায় আসিবে যখন একজন শ্রমিকের মজুরী এবং তাহার 
উৎপাদনের মূল্য সমান হুইবে। এই শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক এবং 
তাহার উৎপাদিত ভ্তরব্যকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। মজুরীর হার প্রান্তিক 
উৎপাদনের সমাঁন। মজুরীর ছার প্রাস্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হইলে 
মালিকেরা কম শ্রমিক নিযুক্ত করিবে । কারণ শ্রমিক যাহ! উৎপাদন করে 
ইহার মূল্য বেতন হইতে কম। আবার মজুরীর হার শ্রমিকের প্রাস্তিক 
উৎপাদন হইতে কম হইলে মালিকের লাভ বেশি হইবে ও সে বেশি শ্রমিক 
নিয়েগ করিতে চাহিবে। কিন্তু বেশি শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের 
গ্র।স্তিক উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং ইহা অবশেষে মজুরীর হারের সমান 
হুইবে। ইছার পর মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিবে ন!। 

কিন্ত ইহা স্মরণ রাখিতে হুইবে ষে প্রীস্তিক শ্রমিক যে অপটু-তাঁহ! নয়। 


মজুরী ২৭৭ 


ঈ তাহার সাধারণ দক্ষতা আছে এবং তাহার কাঁজের ফলে মালিকের স্বাভাবিক 
লাঁত ( অবশ্য মজুরী দেওয়ার পর) থাকে, কিন্ত তাহার চেয়ে বেশি থাকে 
না। সে প্রান্তিক এই অর্থে যে তাহার নিয়োগের ফলে শ্রমিক সরবরাহ 
এমন এক সংখ্যায় আমে যেখানে মালিক সেই মজুরীতে আর ইহার বেশি 
শ্রমিক নিয়োগ কর! লাভজনক মনে করে ন]। 

এই তত্ব, শ্রমিক সরবরাহের দিক, তত বেশি আলোচনা করে নাই। 
মজুরী শ্রমিকের শুধু পারিশ্রমিক নহে, তাহার আয়ও বটে; স্ৃতরাং মজজুরীর 
হারের উপর তাহার দক্ষতা নির্ভর করে। মজুরী শুধু প্রান্তিক উৎপাদনের 
সহিত সমান হইলে চলে না, শ্রমিকের জীবনধাত্রার মান বজায় রাখার মত 
হওয়া চাই। মজুরী যদ্দি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার মত না৷ হয় 
তাহ। না হইলে শ্রমিকের দক্ষতা কমিয়! যাইবে এবং ফলে তাহার প্রাস্তিক 
উৎপাদন কম হইবে । অথবা জন্মের হার কমিয়! গিয়! শ্রমিকের সরবরাহ 
কমিয়। যাইবে এবং প্রান্তিক উত্পাদন বাড়িবে। সুতরাং সরবরাহের উপর 
মজুরীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এই কথা তত্বটিতে ধরিয়! নেওয়া 
হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের বাজারে কখনও পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে 
না।। মালিকের! প্রায় সময় সংঘবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে শক্তিশালী ট্রেড 
ইউনিয়ন শ্রমিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পাঁরে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না 
থাঁকিলে মজুরীর হার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান নাও হইতে পারে । অতএব 
ইহাকে মজুরী হার নির্ণয় সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তত্ব বল! চলে ন|। 

মজুরীর পার্থক্য (70175511095 ০1 199) £ মজুরী নির্ণয়ের 
তত্বগুলি মজুরীর সাধারণ হার কিভাবে স্থির হয় ইহা আলোচন! করে। 
মজুবীর হারের পার্থক্য কেন হয় একথ1 এই তত্বগুলি আলোচন। করে না। 
কেন মজুরীর হারের পার্থক্য হয়? কেন কোন শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র 
১০২ টাকা করিয়া! পায় আর অন্য লোকে সেখানেই সপ্তাহে ২০০২ টাক! 
করিয়৷ বেতন পায়? 

প্রথমে ধর! যাক, যে সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান এবং তাহারা ইচ্ছামত 
যে কোন কাজ বাছিয়! লইতে পারে। এই অবস্থায় কি মজুরীর হশরের 
পার্থক্য হয়? অবশ্যই হইবে এবং 4910 51710 ইহার নিয়লিখিত কারণ 


দেখাইয়াছেন। 


২৭৮ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


(১) কাজের প্রকৃতির উপরে মজুরীর হার নির্ভর করে। যে কাজ 
পছন্দসই সেখানে লোঁকে যে মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইবে, অপছন্ৰ 
কাজ হইলে বেশি মজুরী দিতে হইবে। তাহা ন। হইলে কেহ অপচ্ছুন্দ কাজ 
করিতে চাঁহিবে না । কাজ যত অপছন্দ হইবে ততই তাহাতে মজুরীর হার 
বেশি হইবার সম্ভাবন]। 


(২) শিক্ষার সময় ওব্যয়। অনেক কাজ আছে যাহা শিখিতে দীর্ঘ 
সময় লাগে ও অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই কাঁজে বেশি বেতন ন। 
পাঁওয়৷ গেলে লোকে ইহা! শিক্ষ! করিতে সময় ও অর্থ ব্যয় করিবে না। 

(৩) কাজটি পাকা না সাময়িক ইহার উপরেও মজুরীর হার নির্ভর 
করে। যে কাঁজ মাঝে মাঝে চলে মাঝে মাঝে বন্ধ হয়, সেখানে বেশি মজুরী 
ন। দিলে পোনায় না । কাজটি পাঁকা ও নিয়মিত হইলে কম মজুরী হইলেও 
লোকে তাহা পছন্দ করিবে। অনিয়মিত ও অস্থায়ী কাঁজে বেশি মজুরী না 
দিলে লোক পাওয়া যাইবে না। 

(8) কাজের দায়িত্ব । জহুরী এবং স্বর্ণকারদের বেতন বেশি, কারণ 
তাহার! মূল্যবান জিনিসের দায়িত্ব লয়। গুরুতর দায়িত্ব লইতে হয় বলিয়! 
কোম্পানীর পরিচাঁলকর্দের বেতন বেশি । কাঁজ যত বেশি দাঁয়িত্বপূর্ণ হইবে 
সাধারণতঃ তত বেশি বেতন দিতে হয়। 

(৫) সাফল্যের সষ্ভাবনা। কোন কাজে যদি সাফল্যের এবং সামাজিক 
মধাদ। বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবে সে কাজে অনেক লোক যাইতে চাহিবে। 
ফলে ইহাতে মজুরীর হার কম হইবে । আইনব্যবসায় ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 
এই ব্যবসায়ে কয়েকজন লোক বহু অর্থ রোজগার করে বলিয়া অনেকে 
ওকালতি করিতে চায়। কিন্তু এই ব্যবসায়ে গড়পড়তা আয় বেশি নহে। 

শ্রমিকদের দক্ষতা যদি সমন হয় এবং এক কাঁজ হইতে অন্ত কাজে 
যাওয়ার ঘদি কোন অস্থবিধা ন। থাকে তবে উপরিলিখিত কারণগুলির 
জন্থ মজুরীর পার্থক্য হয়। কিন্তু শ্রমিকদের দক্ষতা সমান নয়__কেহ 
কর্মকুশল, কেহ নয়। সুতরাং দক্ষত। অন্গসারে মজুরীর হারের পার্থক্য হয়। 

ইচ্ছামত কাজ বাঁছিয়া লইবার স্থযষোগ সকলের পক্ষে সমান থাকে ন|। 
প্রথমতঃ, শ্রমিকদের শিক্ষা ও জ্ঞান কম বলিয়া কোন কাজে কত বেতন, কি 
জবিধাঅন্ব্ধা ইত্যার্দি তাহার! জানে না। দ্বিতীয়তঃ, বাসস্থান ত্যাগ 
করিয়া বেশি বেতনের লোভে বহুদূরে যাওয়া! অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় ন!। 


মজুরী ২৭৯ 


ছ্ুতীয় কারণ বিশেষ কাজের নৈপুণ্য । যাহার! একপ্রকাঁরের কাজ শিখিয়াছে, 
তাহার! সহম। অন্ত কাজ করিতে পারে না। যে বিদ্যুতের কাঁজ শিখিয়াছে 
সে হঠাৎ কম্বল বোনার কাঁজ করিতে পারিবে না। চতুর্থতঃ অধিকাংশ 
শ্রমিকই দরিদ্র। তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভন্ত প্রয়োজনমত অর্থ 
ব্যয় করিতে পারে না। স্থতরাং যে সব কাঁজে ব্যয়বহুল শিক্ষার প্রয়োজন, 
তাহাদের ছেলেমেয়ের সে সমস্ত কাজ পায় না। গরিবের ছেলে 
কম শিক্ষা পায় ও তাহার "মামার জোরও* থাকে না। অর্থাৎ ভাল 
সুপারিশ থাকে ন। বলিয়! সে ভাল ভাঁল কাজ পায় না। তাহাকে সেইজন্য 
সাধারণ বেতনে সাধারণ কাঁজ লইয়! সারা জীবন কাঁটাইতে হয়। এইসব 
কারণে দেখা যায় সাধারণ কাজের মজুরী কম হইলেও বহু লোক সেখানে 
ভীড় করে। আর বেশি বেতনের কাজে উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য স্থবিধার 
(যেমন মামার জোর ) প্রয়োজন হয় বলিয়া কম লোকই প্রার্থী হইতে পারে। 
এই জন্য যাহারা এই ধরনের কাজ পায়, তাহাঁদের বেতনও বেশি থাকে। 
মজুরীর হারের পার্থক্যের ইহা একটি প্রধান কারণ । 

স্ত্ীলোকদের বেতন কেন কম হয় ? (08056501076: 1069 
০£ 011611) 2 সাধারণতঃ পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের বেতন কম হয় 
যদিও তাহার! একই ধরনের কাঁজ করে। ইহার কারণ কি? 

প্রথমতঃ, তাহাদের শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে কম। দ্বিতীয়তঃ, 
জ্ীলোকের! সাধারণতঃ স্থায়ীকর্মী নয়। তাহার চিরকালের জন্য কাজ 
করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার! বিবাহের পূর্বে কাঁজ নেয় এবং 
বিবাহের পর কাঁজ ছাড়িয়া দেয়। যে কাজ সহজে শেখ! যায় তাহারা 
সেইসব কাজ করে। 

প্রধান কারণ এই যে তাহাদের উপযুক্ত কাঁজের সংখ্যা কম। তাহার! 
ইচ্ছামত কাজ বাঁছিয়া লইতে পারে না। নান! কারণে তাহার! সবরকমের 
কাজ পছন্দ করে না। শিক্ষকতা, নাপিং, টাঁইপকর] ইত্যাদি যে সব 
কাজ সাধারণতঃ তাহারা করে পেখানে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি; 
সুতরাং বেতন কম হয়। 

তাহাদের দরদত্তর করার ক্ষমতাও কম। তাহার। দাময়িক কাজ করে, 
পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বও তাহাদের নাই। .অতএব তাহাদের কোন 
সংঘ নাই। তাই তাহাদের বেতন কম। 


২৮০ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


উচ্চ বেতন দেওয়ার লাভ (150011010 ০৫ 171817 12265 ) 2 
সাধারণভাঞব মনে হয় যে মালিক শ্রমিককে যত কম মজুরী দিবে, ততই 
তাহার লাত বেশি হইবে। শ্রমিককে যত কম মজুরী দেওয়া! যাঁয় সেই 
দিকেই মালিকদের স্বার্থ। কিন্ত ইহ! সব সময়ে ঠিক নহে। মালিকের লাত 
নির্ভর করে উত্পাঁদনব্যয় যত কম কর! যাঁয় ইহার উপর। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও 
উৎপা্দনব্যয়ের পার্থক্যই লাঁভ। মজুরীর হার কম হইলেই যে উৎপাদনব্যয় 
কম হইবে এমন কোন কথ নাই। যে শ্রমিক কম মজুরী পাঁয় তাহার 
জীবনযাত্রার মানও খুব নীচু । সে হয়ত স্বচ্ছন্দভাবে খাইতে পরিতে পারে না 
ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহার দক্ষতাও অনেক 
কম। দক্ষত! কম হইলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। ফলে প্রত্যেক 
ইউনিটের উতৎ্পাদনব্যয় কম না হুইয়। বেশি হইতে পারে । তাহা হইলে 
মালিকের লাঁভও কম হইবে। কম মজুরীর শ্রমিক যে থুব সম্তায় জিনিস 
উৎপাদন করে একথা বল! যায় মা । 

বরং অনেক সময়েই দেখ! যাঁয় মজুরীর হার বেশি হইলে উতপাদনব্যয় 
কম পড়ে । যে শ্রমিক বেশি মজুরী পায় দে ঠিকমত খাওয়া-দাঁওয়! করিতে 
পারে? স্বাস্থ্যকর বাঁড়িতে বাদ করিবার মত অর্থ রোজগার করে ; নিজের 
ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় প্রয়োজন মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে । ফলে 
তাঁহার দক্ষত। বুদ্ধি পায় ও মে অনেক বেশি জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। 
স্থতরাং মজুরীর হাঁর চড় হইলেও উৎপাদনব্যয় কম পড়ে । একটি উদাহরণ 
দ্রিলে বিষয়টি পরিক্ষার হইবে । ধর, ভারতীয় কাপড়ের কলের শ্রমিক মাসে 
১০০২ টাঁক1 মজুরী পায় ও মোট ১০০ গজ কাপড় তৈয়ারি করে। 
কাপড় তৈয়ারিতে মজুরী বাবদ ব্যয় ১০ গজে ১২ টাক করিয়া পড়ে। 
আমেরিকান শ্রমিক সেখানে মাসে ৫০০২ টাঁক1 রোঁজগার করে। কিন্তু 
সে মোট ৭৫০০ গজ কাপড় উত্পাদন করে। আমেরিকান মিলে 
কাপড়ের মজুরী বাবদ ব্যয় ১৫ গজে ১২ টাঁকা করিয়৷ পড়ে। অর্থাৎ 
আমেরিকান শ্রমিকের মজুরী পাঁচ গুণ বেশি হইলেও তাহার দক্ষতার জন্য 
উৎপাদন এত গড়পড়ত। অধিক হয় যে উৎপাদনব্যয় বেশ কম পড়ে। 
এইরূপ হইলে বেশি হারে মজুরী দেওয়াই লাঁভ। ইছ1 যে সত্য তাহার 
প্রমাণ বৃটিশ ও আমেরিকান শ্রমিকদের খুব উচ্চ হারে মভুরী দিতে 
হয়। কিন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী এদেশী শ্রমিকদের ইহার চেয়ে অনেক কম, 


মজুরী ২৮১ 


হারে মজুরী দেয়। এই ম্ুবিধা সত্বেও ভারতের ব্যবসায়ীরা বহু বিষয়ে 
ইংরাঁজ ও আমেরিকান ব্যবদায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে 
পারে না। 

আঁবো ছুইটি কারণে বেশি হাঁরে মজুরী দেওয়। লাভজনক হইতে পারে। 
প্রথমতঃ, কোন ব্যবসায়ী যদি অন্যদ্দের অপেক্ষা বেশি হারে মজুরী দেয় তবে 
ভাল ও দক্ষ শ্রমিকেরা তাহাঁর নিকট কর্মপ্রার্থী হইবে। দে অন্য পরিচালক 
অপেক্ষা বেশি হারে মজুরী দেয় বলিয়া বাঁজারের মধ্যে দক্ষতম শ্রমিক নিয়োগ 
করিতে পারিবে । ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় কম পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, 
তাঁল মজুরী দিলে শ্রমিকের। তাহার প্রতি সন্তষ্ট থাকিবে। অন্ততঃ তাহাদের 
অসন্তোষ যে কম হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। টাঁটা আয়রণ ও স্টীল 
কোম্পানী শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত উচ্চহাঁরে মজুরী ও বোনাস দেয় বলয়! 
এই কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যে কম অসন্তোষ দেখা যাঁয় ও এখানে ধর্মঘটও 
বিশেষ হয় না। শ্রমিকেরা সন্তষ্ট থাকিলে উৎপাঁদনের দিক দিয়! সুবিধ! 
হয়। ইহাঁতে তাহাদের কাজের ইচ্ছা বাড়ে ও ফলে উৎপাঁদন বৃদ্ধি পায়। 
সুতরাং মজরীর হার উচ্চ হইলেই যে উৎপাঁধনব্যয় বেশি হইবে ইহ ঠিক 
নয়। বরং আজকালকার দূরদশী পরিচালকের! শ্রমিকদের ষতদূর সম্ভব 
বেশি হারে মজুরী দেওয়ার পক্ষপাতী । 
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শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিক সমস্যা 


(50209 75900 72010192208 ) 


শ্রমিকসহঘ (10156 0171959 ) 2 শ্রমিকের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । সময় অঞ্চয় করাযায়না। আজ যদি কেহ কাঁজনা করে 
তবে এই সময় মে আর পাইবে ন। এবং এই সময়ে যেটুকু পরিশ্রম বা কাজ 
করিতে পারিত ইহ! চিরকালের জন্য হাঁরাঁইবে। স্থতবাঁং শ্রম সঞ্চয় 
করা যায় না। শ্রমিকের! সাধারণতঃ গরিব। কাঁজ না করিলে তাহাদের 
আহাধের সংস্থান হয় না। তাহার! এইজন্ত বেশি বেতনের আশায় বসিয়। 
থাকিতে পারে না। ইহা ছাড় বাজারের অবস্থা এবং ব্যবসায়ের স্ুবিধা- 
অন্থবিধা সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান কম। স্থতরাং মে মালিকের সহিত মজুরীর 
হার সম্বন্ধে দরদস্তর করিতে পারে না। কিন্তু একা তাহার পক্ষে যাহ] সম্ভব 
হয় না অন্ত শ্রমিকর্দের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়! ইহা করা যায়। শ্রমিক- 
সংঘের মূল কথা হইতেছে যে একতাই বল। 

১5/01159 এবং 1732.010০ 500 বলিয়াছেন যে, “কাজের অবস্থার 
অবনতি বন্ধ করা এবং অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্তে গঠিত শ্রমিকদের 
মিলিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকদংঘ বলে।” ন্বতরাং ষে সব সুবিধা আদায় কর! 
হইয়াছে মেইগুলি বজায় রাখ! এবং দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার আরও উন্নতি করাই 
শ্রমিকসংঘের উদ্দেশ্ঠ। সংঘের কাজকে ছুই ভাগে ভাগ করা যাঁয়। একদিকে 
এই সংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হইলে লড়াই করে। 
আবার অন্যদিকে আপদে-বিপদে, রোগে ও অক্ষমতায় শ্রমিকনংঘ নিজের 
সভ্যদের সাহায্য করে। স্বৃতর।ং ইহার কাজের ছুই দিক আছে। একদিকে 
ইহ। দেবী রণচণ্ডী, আবার অন্যর্দিকে অভয়দাত্রী কল্যাঁণময়ী বরদা। 

স্তরাং শ্রমিকমংঘের প্রথম ও প্রধান কাজ মজুরীর হার ও কাজের 
অন্যান্য সর্ত সম্বন্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে মালিকের সঙ্গে চুক্তি করা । কোন শ্রেণীর 
শ্রমিককে কত মজুরী দিতে হইবে--দিনে কত ঘণ্টা, কাজ কর! হইবে, সপ্তাহে 
ও বৎসরে কত ছুটি দিতে হইবে ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে শ্রমিক- 
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ংঘ মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। যে বিষয়ে উভয়পক্ষের মতের 
মিল হয় ইহা! একটি দলিলে লেখ! থাঁকে এবং সেই চুক্তি অঙ্ক্যায়ী কারগ্নানায় 
কাজ চলে। শ্রমিকেরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে মালিকের দে কাঁজের 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা চালায় বলিয়। এই কাজকে ০০11061:1% 
1991:£810128 বা সমবেত চুক্তি বল! হয় | শ্রমিকসংঘের কাজ মালিকের 
সঙ্গে সমবেত চুক্তি ঠিক করা। এই সমবেত চুক্তির প্রভাবে কি মজুরীর হার 
বাড়ে? আমর! এখন এই বিষয় আলোচন। করিব। 
শভ্রমিকসংঘ ও মজুরী ( [806 01110298110. 295 )2 মজুরী 
বৃদ্ধিই শ্রমিকসংঘের প্রধান উদ্দেশ্ত। পূর্বে শ্রমিকনেতার! মনে করিতেন 
যে সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরীর হাঁর বাঁড়ান যায়। 
শ্রমিক একাকী মালিকের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে ন|। কিন্তু সংঘবদ্ধ 
হইলে এই দুর্বলতা! দূর হয় ও তাহার! মালিককে ন্যায্য বেতন দিতে বাধ্য 
করিতে পাঁরে। কিন্ত সেকালের অর্থশাস্ত্রীরা একথা শ্বীকার করিতেন 
না। তীহারা মনে করিতেন যে শ্রমিকসংঘের দ্বারা মজুরীর হার 
বাড়ান যাঁয় ন1। যদি ম্জুরীর হার বেশি মাত্রায় বাড়ান হয় তবে লাভের 
পরিমাণ কমিয়। যাইবে । লাভ কম হইতে থাকিলে মালিকের! ক্রমে ক্রমে 
ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে বা কারবার কমাইয়। দিবে। ফলে ছাঁটাই আরম 
হইবে ও দেশে বেকার শ্রমিকের সংখ্য বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে মজুরীর 
হার কমিয় যাইবে। 
এই মৃত যে অনেকখানি সত্য একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
শ্রমিকেরা সংঘ গঠন করিয়৷ কোন মতেই মজুরীর হার বাড়াইতে পারে না 
--এ-মতবাদ সমর্থন করা যায় না। শ্রমিকসংঘ ছুইটি উপায়ে সাধারণ মজুরীর 
হাঁর বাড়াইতে পারে। প্রথমতঃ, মজুরীর হার যদি শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন অপেক্ষা কম থাকে তবে শ্রমিকসংঘ চাঁপ দিয়! মালিককে প্রান্তিক 
উৎপাদনের সমান মজুরী দ্রিতে বাধ্য করিতে পারে। শ্রমিকের বাঁজারে যর্দি 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তবেই মজ্রীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক 
উতপাঁদনের সমান হয়। কিন্তু শ্রমিকের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা কদাচিৎ 
থাকে ।- শ্রমিকের! দরিদ্র বলিয়। অনেক লময়ে ন্যাধা মজুরী অপেক্ষা কম 
মাঁহিনায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। একাকী ধনী মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই 
করা সম্ভব হয়'ন1। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়! তাহারা ধর্মঘট করিতে পাঁরে এবং 
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মালিককে বেশি মজুরী দিতে বাধ্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক সংঘের 
কার্ষের ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে । 
মনে রাখিতে হইবে ঘে শ্রমিকের দক্ষত! পরিচালকের দক্ষতার উপরও কিছুট! 
নির্ভর করে। সব পরিচালকের দক্ষতা সমান নয়। মজুরীর হার কম দরিয়া 
যদি লাভের পরিমাণ ঠিক রাখা যায়, তবে অনেক অলস পরিচালক ব্যবসায়ের 
উন্নতির জন্ত সেই রকম পরিশ্রম করে না। কিন্ত শমিকসংঘের চাপে মজুরীর 
হর বাড়িলে লাভের পরিমাণ কমিতে পারে । লাঁভ কম হইলে পরিচালকের! 
বেশি পরিশ্রম করিবে ও উৎপ।দনব্যবস্থার উন্নতির জন্য আঁধক মনোযোগ 
দিবে। শ্রমিকসংঘ এইরূপ পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের উত্পাদনক্ষমতা বাঁড়াইতে 
পাঁরে। সাধুত!, শৃঙ্খলা) সংযম ইত্যাঁদি শিক্ষা দিয় শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের 
দক্ষতা বাড়ায়। দক্ষতা বাঁড়িলে তাহাদের মজুরী বাড়ে। 

কোন বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিকদের সংঘ ধর্মঘট করিয়। সভ্যদের মজুরীর 
হার বাড়াইয়া লইতে পারে।” কি অবস্থায় এই শ্রমিকসংঘ মজুরীর হার 
বাড়াইতে সক্ষম হইবে? প্রথমতঃ, সেই শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা 
অস্থিতিস্থাপক হওয়। চাই । অর্থাৎ সেই শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ অন্ত শ্রেণীর 
শ্রমিকের সাহাঁধ্যে না কর। গেলেই শ্রমিকসংঘটির ধর্মঘট সফল হইতে পারে। 
সেই শ্রেণীর পরিবর্তে অন্য শ্রমিক দিয়া যদি কাজ চালান সম্ভব হয় তবে ধর্মঘট 
সফল হইবে না ও মজুরীর হাঁর বাঁড়িবে না। দ্বিতীয়তঃ, সেই শ্রমিকের! যে 
জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়। চাই। শ্রমিকের! 
ধর্মঘট করিলে জিনিসটির উৎপাদন কিয়া যাইবে । যদি ইহার চাহিদা 
অস্থিতিস্বাপক হয় তবে উৎপাদন কমিবার ফলে ইহার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। 
পূ্বাপেক্ষা বেশি দাম পাইলে পরিচালক শ্রমিকদের বেশি হারে মজুরী দিতে 
পারে। তৃতীয়তঃ, সেই শ্রেণীর শ্রমিকের বেতন মোট উৎপাদনব্যয়ের অতি 
ক্ষুদ্র অংশ হওয়া চাই। তাহা হইলে মজুরীর হার কিছু বাড়িলেও মোট 
উৎপাঁদনব্যযস বিশেষ বাঁড়িবে ন। এবং মালিকেরাও কিছু বেশি মজুরী দিতে 
গররাজী হইবে না। আর একটি সর্ভের কথা বলা প্রয়োজন । একদল 
শ্রমিক ধর্মঘট করিলে উৎপাদন বন্ধ হইবে। ফলে অন্ত সহকারী ম্প্রমিকের 
দলেরও কাঁজ থাকিবে না। তাহাদের আধিক অবস্থ| যদি খারাপ হয় তবে 
তাহার! বেকায় বমিয়! থাক অপেক্ষ! কম মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইতে 
পারে। দ্বিতীয় শ্রমিকদলের মজুরীর হার কমিলে যে টাঁক1 বাঁচিবে ইহা! 
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দিয়! ধর্মঘট শ্রমিকদের কিছু বেশি মজুরী দেওয়। সম্ভব হয়। ইহার কোন 
একটি সর্ত পূরণ হইলে এক শ্রেণীর শ্রমিক নিজেদের মজুরী বৃদ্ধি করিতে 
সক্ষম হইতে পাঁরে | 

শ্রমিকসংঘের ক্ষমতার সীমা (15170150000 00912910105 
[0০৮৮1 ০£ 6906 £1110115 ) ৪ কোন কোন অবস্থায় শ্রমিকপংঘ মালিকের 
উপর চাপ দিয়া মজুরীর হার বাঁড়াইতে পারে ইহা আমরা আলোচন। 
করিয়াছি। কিন্তু শ্রমিকসংঘের এই ক্ষমতা তিনটি প্রধান দ্িক হইতে 
সীমাবদ্ধ। 

প্রথমতঃ, মালিক যদি ধর্মকটী শ্রমিকদের পরিবর্তে অন্ত শ্রমিক বা যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিতে পারে তবে মজুরীর হার বৃদ্ধি নাও হইতে পারে । ধর্মঘটের 
সময় মালিক যদি অন্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইয়! লইতে পারে 
তবে ধর্মঘট সফল হইবে না। কিংবা! ধর, ধর্মঘট সফল হুইল ও মজুরীর হার 
বাড়িল। পরিচালক তখন শ্রমিকেরা যে কাজ করিতেছে ইহার জন্ত নৃতন 
নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা! করিবে। কিংবা অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে। পূর্বে মজুরীর হার কম থাকায় সে এই প্রকারের 
যন্ত্র বসাইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। আজ মজুরীর হার বুদ্ধির জন্য 
মালিক এই ধরনের যন্ত্র বলাইবে। ফলে শ্রমিকদের চাহিদা কমিবে ও অনেক 
শ্রমিক বেকাঁর হইতে পারে । এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবন। যত বেশি থাকিবে 
ততই শ্রমিকসংঘের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবর্তে অন্ত শ্রমিক ব1 যন্ত্র ব্যবহারের 
সম্ভাবনা কতটা! আছে--শুধু ইহা! দেখিলেই চলিবে ন|। অন্ত শ্রমিক বা! যন্ত্রে 
সরবরাহ কতট! স্থিতিস্থাপক ইহার উপরেও শ্রমিকসংঘের ক্ষমতার সীম। 
নির্ভর করে। যেমন তেজীর বাজারে বেকারের সংখ্যা কম থাকে । তখন 
ধর্মঘট ভাঙ্গাইবার উদ্দেশ্যে অন্ত শ্রমিক পাওয়। শক্ত হইতে পারে । তখন সব 
ব্যবপায়ের ভাল অবস্থা যাইতেছে বলিয়া! পরিচালকের বনু যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দিয় রাখিয়াছে এবং যন্ত্রনির্মাণশিল্পের পরিচালক এই অর্ডার অনুযায়ী কাজ 
করিতে ন্যস্ত থাকে । এই অবস্থায় তাহার পক্ষে অল্পদিনের মধ্যে হঠাৎ নৃতন 
যন্ত্র তৈয়ারির অর্ডার লওয়] সম্ভব নাও হইতে পারে। সুতরাং ষে কারখানায় 
ধর্মঘট চপিতেছে--ইহার মালিক অল্পদিনের মধ্যে যন্ত্রের ডেলিভারি পাইবে 
না। এই সমস্ত কারণের জন্ত সাধারণতঃ তেজীর বাঁজারে ধর্মঘট সফল 
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হইবার সম্ভাবনা অধিক। আবার মন্দার সময় ধর্মঘট সফল না হওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশি | কাঁরণ তখন বহু শ্রমিক বেকার বসিয়! আছে ও মালিক 
তাহাদের নিযুক্ত করিয়া, ধর্মঘট ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে পারে। 

তৃতীয়তঃ শ্রমিকেরা যে জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদ। যদ্দি- 
স্থিতিস্থাপক হয় তবে ধর্মঘট সফল নাও হইতে পারে। চাহিদা যদি 
অস্থিতিস্থাপক হয় তবে মালিক বধিত হারে মজুরী দেওয়ার ক্ষতিপূরণন্বরূপ 
জিনিসটির দাম বাড়াইয়। দিতে পারে। কিন্ত স্থিতিস্থাপক চাহিদায় দাম 
বাড়াইলে চাহিদা কমিয়। যাইবে। ইহাতে লোকসানের সম্ভাবন। আছে। 
স্থতরাং মালিক মজুরী বুদ্ধির দাবী প্রতিরোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করিবে। 

ধর্মঘটের অধিকার (1181৮ 69 90112) ৪ ধর্মঘটই সংঘের প্রধান 
অস্ত্র। মালিকের! যেমন ছাটাই করার ভয় দ্েখাইতে পারে, শ্রমিকেরাও 
তেমনি ধর্মঘট করিতে পারে । 

কাজের অবস্থার উন্নতি করাঁর ইচ্ছ! লইয়1 সেই কাজ হইতে সমবেতভাবে 
বিরত থাকার নাম ধর্মঘট। নিজেদের সর্তে কিংব! পূর্বাপেক্ষা ভাল সর্তে 
পুরানে৷ কাজে ফিরিয়া যাওয়াই ধর্মঘটের উদ্দেশ্ট। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার 
অধিকার আছে কিন! এবিষয়ে মতদ্ৈধ আছে। কাজের অবস্থা ষর্দি তল না 
হয় এবং মালিক যদি অবস্থার উন্নতি করিতে না চায় তবে বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিকদের থাক উচিত। কিন্তু সরকারী 
ও আঁধা নরকীরী প্রতিষ্ঠানে কি হইবে? অনেকে বলেন যে, জলসরবরাহ, 
রেলপথ ইত্যাদি সাধারণের উপকারার্থে যে কাঁজ তাহাতে ধর্মঘট করিলে 
সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের অস্থবিধ! হয়। স্থতরাং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 
ধর্মঘট সমর্থন কর! যায় না। অতিপ্রয়োজনীয় কাঁজের প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে 
নিয়মিততাবে চলে তাহা লক্ষ্য করা সকলের কর্তব্য। কিন্তু শ্রমিকদের 
অবস্থাও উন্নত কর দরকার । শ্রমিকদের ন্যাষ্য দাবি যাহাতে পূরণ হয় সে. 
ব্যবস্থাও করিতে হুইবে। শ্রমিক ও মালিকের মিলিত কমিটি করিয়! কাজের 
অবস্থ| উন্নত করিবার ক্ষমতা! শ্রমিকদের দিতে হইবে। ধর্মঘট করার অধিক]ুর 
নিরঙ্কুশ অধিকাঁর নহে, সমাজের কল্যাণের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 

শিল্পে শান্তিস্থাপনের উপায় (4£610165 “9: 140050019] 
০2০6) £ ধর্মঘটের অনেক কুফল আছে এবং ইহা ফলে শ্রমিক, মালিক, 


২৮৮ অর্থশাস্ত্র-প রিচয় 


ও সমাঁজের ক্ষতি হয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সহ্ৃদয় সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়। ধর্মঘট যাহাতে একেবারে না হয় সেই ব্যবস্থ! করিতে পাঁরিলে ভাল 
: হুয়। নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করার জন্ত প্রস্তাব কর! হইয়াছে £__ 

(১) লভ্যাংশ ব্টন (71:096-5171105 ) 8 এই পদ্ধতি অনুসারে 
ব্যবসায়ের লাভের একটি অংশ শ্রমিকদের দেওয়! হয়। ব্যবসায়ে ব্যয় বাদ 
দিয়! যে লাভ থাকে, যদি তাহার অর্ধেক শ্রমিক ও অর্ধেক মালিক পায় অথব৷ 
স্থুদ ও মজুরীর অনুপাত অঙ্গপাঁরে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে লাভ বণ্টন করা 
হয়। অনেক সময় শ্রমিকদের প্রাপ্য লভ্যাংশ তাহাদিগকে না দিয় 
তাহাদের নামে ব্যবপায়ে বিনিয়োগ করা হয় ও তাহার! সেই মূল্যের 
শেয়ারের মালিক হয়। 

এই পদ্ধতি হইতে অনেক কিছু আঁশ! করিয়। গিয়াছিল। অনেকে মনে 
করিয়াছিলেন যে এই পদ্ধতির ছার শ্রমিক ও মালিকের সহিত মধুর সম্পর্ক 
স্থাপিত হইবে, বিবাদ কম হুইবে, শ্রমিকেরা উত্পাদন বৃদ্ধি করিবে এবং 
কাঁচামাল ও যন্বপাতি ব্যবহারে সতর্ক হইবে। এইভাবে উত্পাদন বাড়িয়! 
অমিক, মালিক ও সমাজের কলে উপকৃত হইবে। কিন্ত এই আশ! পূর্ণ হয় 
নাই। ধর্মঘট বন্ধ হয় নাই। শ্রমিকসংঘগুলি এই ব্যবস্থার বিরোধিতা 
করে, কারণ, ইহ! শ্রমিকদের ছুর্বল করে এবং সংঘের প্রতি আনুগত্য কমাইয়। 
দেয়। সেইজন্য এই ব্যবস্থ। শ্রমিকদের অপ্রিয় হইয়াছে । আবার ইহার 
বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, শুধু লাভের অংশ লইলেই চলিবে না, ক্ষতির অংশও 
শ্রমিকদের বহন করিতে হইবে। সখের বেলায় ভাগ বসাইতে হইলে ছুঃখের 
তাগও নিতে হইবে। সব সময় যে শ্রমিক ও মালিকের যোগ্যতার উপর 
লাঁভ নির্ভর করে তাহ] নহে, অন্তান্ত অনেক জিনিসের উপর লাভের পরিমাণ 
নির্ভর করে। যেমন দাম একটু পড়িয়া গেলে ক্ষতি হইতে পারে। শ্রমিকেরা 
যদি লাভের অংশ দাবি করে তবে ক্ষতির অংশও তাহাদের লইতে হইবে। 
স্তরাং সর্বত্র লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার সম্ভাঁবন। খুব কম। 

(২) আন্গপাতিক মজুরী (9110118 5০216) 8 এই পদ্ধতি অনুসারে 
দ্রব্যমূল্যের হাসবৃদ্ধির সহিত ম্জুরীর হাস করা হয়। প্রথমে বর্তমান 
মূল্স্তরের উপর হিসাব করিয়া মূল মজুরীর হার স্থির করা হয়। মূল্য 
যদি বাড়ে তবে মজুরীর হারও বাড়ান হয়। এইভাবে শ্রমিকের! ব/বদায়ের » 
লাঁভ-ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে। একটি সর্বনি্ন মজুরীর হার বাধা থাঁকে। 


শরামকসংঘ ও শ্রমিক সমস্ত। ২৮৯ 


মজুবী কখনও ইহার কম হয় না; কখনও কখনও লাভের হ্বাসবৃদ্ধির সহিত 
মজুরীর হ্রাঁসবৃদ্ধি হয়। লাভ বাঁড়িলে মজুরীও বাড়ে। অনেক সময় সংসার 
খরচ (০০9 ০% 11%1179 ) বাড়া-কমার সহিত মজুরী বাড়ান-কমান হয়। 
সংসার বাড়িলে মজুরী বাড়ান হয়। 

এই পদ্ধতির সমালোচন!| করিয়া! বল! হইয়াছে যে, উৎপাদন পদ্ধতির 
উন্নতি যানবাহনের হ্থবিধ1, পরিচালন! ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদির জন্য যদি 
দাম কমে তবে শ্রমিকদের কম বেতন লইতে হইবে । ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্কিক। 
তাই উত্পাদনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিলে মুল মঞ্জুরীর হার পুনরায় 
নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়ত৷ দেখা দেয়। এই পদ্ধতি গ্রহণ করিলে মজুী- 
সমস্তা| কিছুটা] সমাধান হইবে। 

(৩) কর্ম-সমিতি (৬০75 0০0120;])2 কাজের সর্ত স্থির করার 
অধিকার শ্রমিকদের আছে এই পদ্ধতিতে তাহ! ত্বীকার কর! হইয়াছে। 
১৯১৭ সালে ইংলগ্ডের ৬1111 00139101116€-র বিখ্যাত রিপোর্টে প্রথম 
এই পদ্ধতির ব্যাখা। করা হয়। প্রথমতঃ, শ্রমিক ও মালিকের সমসংখ্যক 
প্রতিনিধি লইয়া কর্ম-সমিতি গঠন করা হয়। কোন কোন সময়ে এই সমিতি 
শুধু শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়! গঠিত হয়; তবে পরিচালকদের সহিত এই 
সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে । নিয়মিত যুক্তবৈঠকে বিবাদের কারণগুলি 
আলোচন। করিয়! মীমাংসা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি এলাকায় শ্রমিক ও 
মালিকদের প্রতিনিধি লইয়! জেল! কমিটি গঠিত হয়। 

কর্ম সমিতি বা 17106 0০913011] নামে পরিচিত সমিতিগুলির 
মারফত শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক সহজ হইয়াছে । পরিচালন! ব্যবস্থার 
সম্পর্কে আপিয়! শ্রমিকের! অধিকতর দায়িত্বশীল হুইয়াছে। বিবাদ-বিসম্বাদ 
আপোষে মিটাইয়। ফেলার মনোভাব দেখ! দিয়াছে। 

বিবাদ নিষ্পত্তি (5০015176170 ০? 01১01655) 5 সকল প্রকার 
চেষ্টা সক্তেও বিবাদ দেখা দেয়। স্থতরাঁং এইসব বিবাদ-নিষ্পত্তির একটি 
উপায় বাহির কর! প্রয়োজন । আপোঁষ-মীমাংস1 এবং পঞ্চায়েৎ_-বিবাদ- 
নিষ্পত্তির ছুইটি প্রধান উপায়। 

(১) আপোবষ-মীমাংসা (.2701015002. 0. 0022011196505) ও 
আপোষ মীমাংনার মূলকথা এই যে, দুই পক্ষ মিলিত হইয়। আলোচন করিয়া 
বিবাদ মিটাইবার চেষ্ট! করিবে। বিবাদ উপস্থিত হুইলে সাময়িকভাবে 

১৪) 


২৯৪ অর্থশান্্-পরিচয় 


যুক্তবোর্ড গঠন করা অপেক্ষা একটি স্থায়ী বোর্ড গঠন করা বাঞ্ছনীয়। 
আমাদের দেশে, ১৯৪৭ সালের 71000150115) 19150655 4১০ অছ্ছসারে 
সরকার মীমাংসার জন্ত এই ধরনের বোর্ড গঠন করিতে পাঁরে। ছুই গক্ষের 
শুভেচ্ছা! থাকিলে এই বোর্ডগুলি নফল হইতে পারে । 

(১) ট্রাইবিউন্যাল ('07081191) 2 এই পদ্ধতি অনুসারে নিরপেক্ষ 
কোন টাঁইবিউন্তালকে বিবাঁদ-মীমাংসাঁর ভার দেওয়] হয়। ইহ] সরকারী 
অথব| বেসরকারী প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত হইতে পারে, স্বেচ্ছামূলক অথবা! 
বাধ্যতামূলক হইতে পারে । অর্থাৎ ইহার সিদ্ধান্ত পক্ষগুলি মানিয়! লইতে 
পারে, না-ও লইতে পারে । ছুই পক্ষ যদি স্বেচ্ছায় বিবাদের বিষয়টি 
ট্রাইবিউন্তালের হাতে দেয় এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত মানিয় লয় তাহ! হইলে 
ভাল হয়। ইহাতে ছুই পক্ষের সম্মানও বজায় থাকে । 

ট্রাইবিউন্তাঁল প্রথমে বিবাদের আপোষ মীমাংসা করার চেষ্টা করে। 
যদি তাহ! ন। হুয় তবে বিবাদের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়! নিঙ্জেদের অনুমোদন- 
সহ একটি রিপোর্ট বাহির করে। শ্রমিক মালিক দুই পক্ষই ইহার রাঁয় না-ও 
মানিয়া লইতে পারে। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজল্যাণ্ডে ট্রাইবিউন্যাঁলের রায় 
ছুই পক্ষই মাঁনিতে বাঁধ্য। ধর্মঘট করা বা! কারখাঁন! বদ্ধ কর! বে-আইনী 
এবং তাঁহার জন্য জেল অথবা জরিমানা হয়। কিন্তু কোন পক্ষ না মানিয়! 
লইলে অন্মোদ্রনগুলি কার্ধকরী করা ক্কর। 
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ব্রিংশ অধ্যায় 


লাভ 
€ 220116) 


মোটলাভ ও নীটলাভ-_ব্যবায়ের মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ এবং মোট 
উৎ্পাদনব্যয়ের পার্থক্কে লাভ বলে। জমির মালিককে খাজনা, মূলধনের 
মালিককে স্থদ এবং শ্রমিককে মজুবী ইত্যাদি দিয়! ব্যবধায়ীর হাতে যাহা! 
অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাহার লাভ। অর্থশাস্ত্রে লেখকের] ইহাকে মোট 
(61958) লাত আখ্য। দিয়াছেন ।, ইহার মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে 
যাহাকে ঠিক লাভের পর্যায়ে ধর উচিত হুইবে ন।। মোট লাভের মধ্যে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিতে পারে-- (১) পরিচালকের নিজের জমির 
খাজনা । নিজ্জের জমিতে যদি কারখান। থাকে তবে দেই জমির খাজণ। 
কারখানার উৎপাদনব্যয়ের হিসাবে নাও ধরা হইতে পারে । পরিচালকের 
মোট লাভ মেইজন্ত বেশি হইতে পারে। কিন্ত এই খাঁজনাঁকে লাভের মধ্যে 
ধর! ঠিক হইবে না। এই খাজন] বাবর্দ অর্থ অন্ত কাহাকে দিতে না হইলেও 
তাহা মোট লাভ হইতে বাঁদ দিতে হইবে। (২) মূলধনের স্থ্দ। ধার করা 
টাকার জন্য যে স্থদ দিতে হয়, পরিচালক তাহা উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে ধরে। 
কিন্ত তিনি নিজের পকেট হইতে যে টাক! কারখানায় লগ্নী করিয়াছেন সে 
টাকার সদ সাধারণতঃ ব্যয়ের হিসাবে ধরা না-ও হইতে পারে। নীট লাভ 
হিনাব করার সময় পরিচাঁলকের নিজের মূলধন বাবদ সদ বাদ দেওয়া উচিত। 
(৩) নীট লাঁভ। উপরের দুইটি অঙ্ক বাদ দিয়া যাহ! থাকে তাহাকেই 
পরিচালকের প্রকৃত লাভ বলিতে হইবে । 

নীট লাভের উপকরণ (2161161065 17115601955) 2 যোট লাভ 
হইতে ব্যবসায়ীর নিজের জমির খাজন। ও নিজের লগ্ী মূলধনের সুদ বাদ দিয়া 
যাহ থাকে ইহাকেও অনেকে খাটি লাভ'্ৰবলেন না। তাহার! বলেন যে, এই 
লাভের ভিতর পরিচালনার অর্থাৎ ব্যবপায় চালনার পারিশ্রমিক ধরা আছে। 
অগ্তাত্্র এই ধরনের কাঞ্জ করিলে পরিচালক যে বেতন পাইতেন তাহাকে লাভ 
মা বলিয়। মজুরী বলিয়া ধরা উচিত। এই মজুরী প্রক্কতপক্ষে স্বাভাবিক 


২৯২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


উতৎ্পাদনব্যয়ের (0011008] 0956 0£ 13109000610 ) অন্তর্গত | স্বাভাবিক 
উৎপাদনব)য় এবং মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পার্থক্যকে আসল লাভ বে । 
কোন যৌথ কোম্পানীর লাঁতের হিসাঁব দেখিলে ইহ! সহজে বোঝ! যাঁয়। 
এই সব কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব বেতনভোগী ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত 
আছে। ম্যানেঞ্জারদের বেতন দেওয়া হয় ও ইহা উৎপাদনব্যয়ের হিসাবে 
ধর! যায়। সুতরাং অংশীদারদের মধ্যে যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় 
পরিচালনার পারিশ্রমিক ইহার অন্তর্গত নয়। পরিচালনার মণ্ুরী বাদ দিলে 
যাহ! থাকে ইহাকে নীট লাভ ব1 খাটি লাভ বল! হয়। 

নীট লাত ব। খাটি লাভ (19: 7:০2) নিম্নলিখিত কাঁজগুলির জন্য 
পাওয়! যাঁয়। প্রথমতঃ, ইহার মধ্যে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করার 
পারিশ্রমিক ধর থাকে । উৎপাদনের ঝুঁকি বহন কর! পরিচালকদের একটি 
বিশেষ কর্তব্য । পুরস্কার পাঁইবার আশা! ন! থাকিলে কেহই ঝুঁকি বহিতে 
রাঁজী হইবে ন।। পুরস্কার পাওয়া যাঁয় বলিয়াই ব্যবপায়ীরা ঝুঁকি নেয়। 
এই পুরস্কার নীট লাভের একটি অংশ। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রায় প্রত্যেক পরিচালকের কিছু না কিছু একচেটিয়া! অধিকার 
থাকে । সেইজন্ত অথবা অন্য কোন কারণে প্রতিযোগিত!। অপূর্ণ হইতে 
পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে পরিচালক ম্বাভাবিক লাভ হইতে 
কিছু বেশি টাক লাভ করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাজারের উপর প্রত্যেক 
পরিচালকের কিছু না কিছু আংশিক একাধিকার আছে। তিনি পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম থাঁকিত ইহার তুলনায় কিছু বেশি দাম 
লইতে পারেন। ন্বতরাঁং তাহার কিছু অতিরিক্ত আয় হয়। প্রতিযোগিত৷ 
অপূর্ণ হইলে অন্তভাবেও লাভ বাঁড়ে। শ্রমিক অথবা অন্যান্ত উপকরণের 
বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ হইলে পরিচালকের] তাহাদিগকে প্রান্তিক 
উৎপাদনের চেয়ে কম বেতন দিতে সক্ষম হয়। ইহাতে তাহাদের লাত 
বাড়ে। শ্রমিকদের বাঁজারেই ইহ! সবচেয়ে বেশি সম্ভব হয়। অধিকাংশ 
শ্রমিক দরিদ্র ও অশিক্ষিত। স্মুতরাং ঠিক মুরীর হার তাহারা! নাও 
জানিতে পারে, কিংব| জানিলেও দুরবস্থার জগ্ত কম মজুরীতে কাজ লইতে 
বাধ্য হইতে পারে। ইহ! ষফতট1 কর! সম্ভব হয় ততই পরিচালকের লাভ 
বাড়ে। একচেটিয়া! অধিকার ব। অপূর্ণ প্রতিযোগিত] থাঁকার জন্য যেটুকু 
লাভ হয় ইহ1 নীট লাভের দ্বিতীয় অংশ। 


লাভ ২৯৩ 


তৃতীয়ত, অনেক আকম্মিক কারণেও লাভ কম বেশি হয়। হঠাৎ কোন 
জিনিসের চাহিদা বাড়িলে ইহার দাম বুদ্ধি ঘটিবে এবং পরিচালকের লাভ 
হইবে। আবার চাহিদা কমিয়! দাম পড়িয়া গেলে লোকসান হইতে পাকে। 
আকম্মিক কারণের জন্য লাভও নীটলাভের অংশ । 

স্থতরাঁং মীট লাভের মধ্যে তিনটি অংশ আছে। প্রথম, ব্যবসায়ের 
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার ; দ্বিতীয়, অপূর্ণ প্রতিযোগিত! থাকার 
জন্য অতিরিভ্ত আয় ; তৃতীয়তঃ, কোন আকনম্মিক কারণে প্রাপ্ত আয়। 

লাভের বৈশিষ্ট্য (1015610101517105 062601550৫6 0100) 2 
মজুরী, সদ ও খাঁজনা,-এই তিনটির সহিত লাভের কি কোন পার্থক্য 
আছে? উৎপাদনের আর তিনটি উপাদানের আয় ও ব্যবসায়ীর লাভের 
মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেখা যায়। 

প্রথমতঃ, মজুরী, স্থদ এবং খাজনার হার সাধারণতঃ পূর্ব-নির্ধারিত থাকে । 
অর্থাৎ শ্রমিককে কত মজুরী, মূলধনের মালিককে কত স্থদ ও জমির মালিককে 
কত খাজন| দিতে হইবে_-ইহা কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই ঠিক করিয়া দেওয়। 
হয়। ব্যবশায়ী ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি করিয়! মজুরী ঠিক হয়। কাজেই 
মজুরী, সুদ ও খাজনার হার চুক্তির ছারা নির্ণীত। কিন্তু লাভ পূর্ব নিিষ্টও 
নহে এবং চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ব্যবসায়ী হয়ত মনে মনে আশ! 
করিতে পারে যে, সে এত টাকা লাভ করিবে। কিন্তু ইহা! গ্যারাটি দিয়! 
কেহ তাহার সহিত চুক্তি করিবে না কিংবা আগে হইতে ঠিক করিয়া দিষে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ, মজুরী, স্থদ কিংবা খাজনার পরিমাণ শূন্ত বা ইহারও নীচে 
কোন সময়ে যাঁয় না। শ্রমিক ঝড় জোর বিনা পয়পাঁয় কাজ করিতে পারে। 
কিন্তু এ রকম দেখা যাঁয় না যে, শ্রমিক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া গেল এবং 
যাইবার সময় মালিককে কিছু অর্থও দিয়া গেল। অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরী 
শৃন্ের সমান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কোন গময়েই ইহার নীচে নাঁমে 
না। আমলে মজুরী বা! ন্বদের হার কোন সময়েই শৃন্তে পরিণত হয় ন]। 
কিন্ত ব্যবপায়ে কোন লাভ ন! হওয়1 খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক 
সময়ে ব্যবদায়ে লাঁভ ত হয়ই না, যথেষ্ট লোকমানও হয়। এইখানে লাতের 
সহিত অন্ত উপকরণের আয়ের পার্থক্য । | 

তৃতীক্পতঃ, মজুরী, হুদ ও খাঁজনাঁর হার অনেক গময়েই বাঁড়েকমে। কিন্ত 
লাভের অঙ্কের যেরূপ সহসা পরিবর্তন হয় এবং ত বেশি হয় ইহার তুলনায় 


২৯৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


সদন ও মজুরীর হারের পরিবর্তন অতি সামান্ত। এক বৎসরে লাভের হার 
হয়ত শতকরা আট পারসেন্ট হইল। আবার পরের বৎ্সরই হয়ত লাতঃন। 
হইয়| লোকসান হইল। মজুবীর হার ব। স্থদের হার এই অনুপাতে 
বাড়েকমে না। এখানে আজ নবাব ও কাল ফকির হইবার সম্ভাবন! 
থুবই কম। 

লাভ যোগ্যতার খাজনা ৫২০৫৮ 006০015 ০£ 01:০8) আমেরিকান 
লেখক ওয়াঁকারের মতে ব্যবপায়ের লাভকে ব্যবসায়ীর ঘোগ্যতাঁর খাজনা 
(15269691115 ) বল! উচিত। জমির উৎপারদ্দিক1 শক্তির যেমন পার্থক্য 
আছে, পরিঞাঁলকদ্দের যোগ্যতার তেমনি পার্থক্য আছে । ফোর্ডের স্তাঁয় অতি 
দক্ষ পরিচালক আছে। আবার কোন প্রকারে সামান্ত লাভে এমন কি 
বিন। লাভে ব্যবলায় চালাইয়। ষায় এমন পরিচালকও আছে। এই ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক আছে। উত্পাদ্দিকা শক্তি 
অথবা অবস্থানের পার্থক্যের জন্য যেমন জমিতে খাঁজন1 দেখা দেয়, তেমনি 
ব্যবসায় পরিচালনার যোগাতার পার্থক্যের জন্য লাভ দেখা দেয়। খাজনা- 
বিহীন প্রান্তিক জমি যেমন আছে তেমনি বিনা লাভের ব্যবপায়ও অনেক 
আছে। এই সবব্যবণায়ীর উৎপাদনব্যয় ও বাজারমূল্য সমান । তাহাদিগকে 
প্রাস্তিক পরিচালক বলা চলে। ইহাদের চেয়ে যাহাদের যোগ্যত! বেশি, 
ভাঁহার। কম ব্যয়ে উৎপাদন করে বলিয়! লাভ হয়। যে জমিতে যত বেশি 
উর্বরতা ইহার খাজনাও তত বেশি হওয়৷ সম্ভব । এইব্নপ ষে পরিচালক যত 
বেশি দক্ষ তাঁহার তত বেশি লাত হয়। জমির উর্বরতা যেমন প্রকৃতিদত্, 
পরিচালকের দক্ষতাঁও তাহাই। লাত নির্ণয়নীতি ও খাজন! নীতির মধ্যে 
কোন পার্থক্য কর। যায় না । 

কিন্তু লাঁভ'ও খাজনা একই পদ্ধতিতে স্থির হয়, একথ| বল! ঠিক হইবে 
না। জমির যোগান যতখানি অস্থিতিস্বাপক পরিচালকদের যোগান তাহার 
চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক। ক্রমাগত বেশি লাঁভ পাওয়! গেলে বহু 
লোক ব্যবসায় নামিবে। দ্বিতীয়তঃ খাঁজন] দামের অংশ নহে । কিন্তু লাভ 
দামের অংশ নয় একথা বল! সব সময়ে ঠিক হইবে না। দীর্ঘকালীন বাজারে 
দামের মধ্যে লাঁত ধর] হয়। কারণ ঠিকমত লাভ না হইলে পরিচালকের! 
ক্রমে সে ব্যবপায় ছাড়িয়া দিবে। ফলে উৎপাদন কমিবে ও দাম বাড়িবে। 
সুতরাং লাভ ও খাজন। নির্ধারণ নীতি এক নিয়মে হয় ন|। 


লাভ ২৯৫ 


লাভ ও মজুরী (1০5৪0 চ/959)£ অনেক লেখক লাতকে 
ব্যবসায়ীর শ্রমের মজুরী বলিয়। ব্যাখ্যা করেন। 4:809518 এবং 
709.%6110016 এই মতের সমর্থক । [05515 বলেন যে “লাভ মজুরী 
ছাঁড়। আর কিছু নয়।” ব্যবমায়ীর আয়ের কোন স্থিরত্ব নাই। উৎপাঁদনব্যয় 
বাদ দিয়া যাহা থাঁকে তাহাই তাহার লাভ । পরিচালনার বুদ্ধি ও যোগ্যতা না 
থাকিলে ব্যবলায়ে মফলতা৷ লাঁভ করা যাঁয় না। এই সব গণের পুরস্কারই লাভ। 
দুইটি কারণে মজুরীর সহিত লাভের তুলন1 করা যায়। প্রথমতঃ, পরিচালকের 
কাঁজ এক ধরনের শ্রম ছাড়| আর কিছু নয়--অবশ্ ইহা মানিসিক শ্রম এবং 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঝুঁকি বহন কর! ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । আইনজীবী 
এবং চিকিৎসকের আয়কে মজুরী বলা হয়। কিন্তু তাহাঁরাও মানসিক শ্রম 
করেন, তাহাদেরও কাজে কৌশল, বিচাববুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। 
পরিচালকের কাজ প্রায় এই ধরনেরই। সুতরাং লাঁভকে মজুরী বলাই 
ভাল। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালনার কাঁজের নানা স্তর আছে। যেমন সর্দার 
(60161020 ), পরিদর্শক (9013611015110611), সাধারণ পরিচালক 
(£611619] 2112179561 ), সভাপতি (016510116) ইত্যাদি। ইহাদের 
কাজের মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ আছে ও যে যোগ্য লোক সে অনেক সময় নীচে 
হইতে শুরু করিয়। ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তরে পৌছিতে পারে। স্থতরাঁং বলা যায় 
যে, ইহাদের সকলের আয়ই এক নিয়মে ব| মজুরীর হার নির্ধারণ নীতির দ্বারা 
ঠিক কর! চলে। 

তিনটি কাঁরণে মজুরী ও লাভের মধ্যে পার্থক্য কর! উচিত। প্রথমতঃ, 
ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করাই পরিচালকদের প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য 
শ্রমিকদেরও কিছু ঝুঁকি লইতে হয়। তাঁহার যে কাঁজজানে সে কাজের 
চাছিদ| কমিয়। যাইতে পারে এবং মজুরীর হার নামিয়া যাইতে পাবে। কিন্তু 
পরিচালকের ঝুকি অনেক বেশি এবং অন্ত ধরনের । দ্বিতীয়তঃ, লাভের মধ্যে 
আকম্মিক আয়ের ভাগ বেশি, মজুবীর মধ্যে ইহা নাই বলিলেও চলে । 
মজুরীর মধ্যে শ্রমের পারিশ্রমিকই বেশি অংশ এবং লাভে এই অংশ খুব কম 
আছে। তৃতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার অপূর্ণতাঁয় লাভের পরিমাণ বাড়ে, কিন্ত 
মজুরীর হার কমিতে পাঁরে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয় করিলে 
ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার দামের তুলনায় হয়ত বেশি দাঁমু পাইতে পারে। 
কিন্তু শ্রমিকের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মডুরীর হার কমিয়৷ 


২৯৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


যায়। যৌথ কোম্পানীর নীট লাভের হিসাব করিলে, লাভ এবং মজ্ুরীর 
পার্থক্য বোঝ যায়। এখাঁনে লাভ এবং পরিচালনার মজুরী সম্পূর্ণ ক 
লাধারণ অংশীদারের। পরিচালনার কাজে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করে না। 
তাহার! শুধু ঝুঁকি বহন করে ও লাভ করে । এই সমস্ত কারণে লাভ এবং 
মজুরীর পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে । 

ঝুঁকিবহন এবং লাভ (1২190 ৪0 7০69) উৎপাদনের কাঁজে 
ঝুঁকি আছে বলিয়। লাঁত দেখা দেয়, এ বিষয়ে সকলে একমত । ঝুঁকিবহন 
করাই পরিচালকের সর্বপ্রধান কাজ। উৎপাদনে ঝুকি আছেই এবং সেই 
ঝুকিবহন না করিলে উত্পাদন চলিতে পারে না। কিন্তু ঝুঁকিবহন করা 
অপ্রীতিকর এবং কষ্টকর। স্থতরাং পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবন| ন। থাকিলে 
কেহ ঝুঁকিবহন করিবে না । পরিচালকের ঝু'কিবহন করে বলিয়া লাভ 
পায়। যেব্যবসায়ে ঝুঁকি বেশি সেখানে সাধারণ আয় অপেক্ষা বেশি লাভ 
না হইলে কেন লোকে সেখানে মূলধন লগ্মী করিবে? স্বতরাৎ লাত 
ঝু'ঁকিবহনের পুরস্কার এবং কমবেশি ঝুঁকির উপর লাভের পরিমাণ নির্ভর 
করে। 

অনেক সময়ে ঝুঁকি বহন করিতে হয় বলিয়! নূতন লোক ব্যবসায় নামিতে 
চাহে না। এইজন্য পরিচালকের সংখ্যা কমিয়! যায় এবং যাহার] টি'কিয়া 
থাকে, তাঁহারা কম সংখ্যায় আছে বলিয়। অতিরিক্ত লাভ করে। 

লাভের মধ্যে একটি বড় অংশ যেঝুঁকিবহন করার পুরস্কার একথা কেহ 
অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়! লাভের মধ্যে ঝু'কিবহনের পুরস্কার 
ছাড়! আর কিছু নাই একথা ভুল । 05:51 বলেন যে পরিচাঁলকেরা ঝু'কি- 
বহন করে বলিয়া লাভ পাঁয় না। দক্ষ পরিচালকের! ঝুঁকি কমায় বলিয় 
বেশি লাভ প্রায়। তাহার! এমন দক্ষতার সহিত কারবার চালায় যে 
তাহাদের ঝুঁকি কমিয়। ঘাঁয় ও লাভ বেশি হয়। যে যত ঝুঁকি কমাইতে 
পারে তাহার ততই লাভ হয়। ন্বতরাঁং বল যায় ষে, ব্যবসায়ীর! ঝুকিবহন 
করে বলিয়! লাভ পাঁয় না, তাহার] যে ঝুঁকিবহন করে না ইহার জন্ত লাভ 
পায়। আবার অধ্যাপক 11118116 বলিয়াছেন যে, সকল প্রকারের 
ঝাঁকিবহনের জন্য লাভ হয় না। কয়েক প্রকারের ঝু'কির প্ররুতি পূর্ব হইতে 
জানা যায়। তেমন একটি দেশের গড়পড়তা মৃত্যুর হার জানা যায় এবং 
সেই ঝুঁকিবহন করার জন্য একটি মূল্য (0:571010 ) স্থির করা যায়। 


লাত ূ ২৯৭ 


এই শ্রেণীর ঝু'কিবহনের মুল্য উতপাদনব্যয়ের অন্তর্গত করা হয়। যে সমন্ত 
ঝুঁকি এড়াইবাঁর ব্যবস্থা পূর্ব হইতে সম্ভব হয় না সেই অজ্ঞাত ঝুঁকিবহন 
করার জন্যই লাভ পাওয়৷ যায়। 

অনিশ্চয়তা বহন ও লাভ (01005119115 106211118 8100 70106) 2 
বহু আধুনিক লোকের মতে অনিশ্চয়তা বহন ও লাভের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
আছে। অনিশ্চয়তা বহন কর! কষ্টকর কাজ এবং কম লোকেই তাহ! 
করিতে চাঁহিবে। স্থুতরাং ইহার জন্য যে অনিশ্চয়তা বহম করিতে রাজী 
আছে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হয়। পরিচালকেরাও কারবারে 
অনিশ্চয়তা বহন করে বলিয়া উৎপাদন বুদ্ধি পায়। ম্তরাং অনিশ্চয়তা বহন 
করার পুরস্কারই লাভ। 

ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? অধ্যাপক 
চ1617৮ ঝুকি এবং অনিশ্চয়তার পার্থকা করেন। সব রকষের ঝুঁকিতে 
অনিশ্চয়তা নাই। কয়েক প্রকারের ঝুঁকি আছে, যেমন মৃত্যু, যাহ! পূর্ব 
হইতে আন্দাজ করা যায় এবং এই ঝুঁকির জন্য একটি মূল্য ধার্য করা যায়। 
এই গুলি শুধু ঝুঁকি, ইহাতে অনিশ্চয়ত| নাঁই। কিন্ত কতকগুলি ঝুঁকি পূর্ব 
হইতে জান! যায় ন।। এইগুলির মধ্যে অনিশ্চয়5] আছে। এই অনিশ্চয়তা 
বহন করার ষে পুবস্কার তাঁহাই লাঁভ। 

লাভ যে কেবলমাত্র অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার ইহা! ঠিক নহে। 
অনিশ্চয়তা বহন পরিচালকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহ| ছাডাও তাহার অন্ত কাজ আঁছে-_যেমন উদ্ভাবন করা ইতাঁদি। এই 
সব কাজের জন্তঠও সে লাত আশা করে ও পায়। 

উদ্ভাবন শক্তি ও লাভ (10512810010 67601 ০৫ 1010) £ 
আমেরিকাঁর প্রসিদ্ধ লেখক 7. ৪. 01811. বলেন যে, লাভের জন্ম হয় নিত্য 
নূতন পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের মধ্য দিয়া। পরিচালকের আসল কাজ 
ব্যবপায়ের তত্বাবধান অথব। ঝুঁকিবহন করা নয়, ইহা বেতনভোগী 
ম্যানেজারকে দিয়! করান চলিবে। তাহার মুখ্য কাজ নৃত্তন উৎপাদনপদ্ধতির 
উদ্ভাবন কর! ও তাহ! ব্যবপায়ে প্রয়োগ কর! এবং সেইজন্য সে লাভ করে। 

মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ এবং উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্যই লাঁভ। যদি পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকে এবং নৃতন কোন পরিবর্তন না কর! হয় তবে উৎপাদন 
ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য সমান হইবে। এই অবস্থায় তত্বাবধানের কাজের জন্ 


২৯৮ অর্থশাস্ত-পরিচয় 


মজুরী ছাড়! পরিচালক অতিরিক্ত কোন লাভ পাইবে না। এইরূপ অবস্থায় 
লাভ হয় না। (অর্থাৎ পরিবর্তনহীন দীর্ঘ সময়ের বাজারে 9501০827 
50206) পরিচালন।র মজুরী পাওয়া যাঁয়। কিন্তু লাঁত থাকে না। 

এই সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন করিয়। নৃতন কিছুর প্রবর্তন করাই 
পরিচালকের আসল কান্গ। উন্নততর উতপাদনব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়। 
পরিচালক বায় কমা এনং ফলে তাহার লাভ হয়। নুতন পদ্ধতির দ্বার! 
উৎপাদন করিলে ব্যয় কম হইবে । ব্যয় কমিলে লাভ হইবে । “কিন্তু কিছুদিন 
পরে আধার প্র-তযোগিতা আরম্ভ হইবে। অন্যান্য পরিচালকেরাও এই নৃতন 
পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, ফলে উত্পাদন বাড়িবে এবং দাঁম পড়িয়া যাইবে । 
ইহা ছাড় পরিচালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী এবং সুদের হার 
বাড়িবে। তাহার ফলে ব্যয় বাড়িয়া! দামের সমান হইবে । তখন কোন 
লাভ থাকিবে না। অর্থাৎ নৃতন কোন উৎপাঁদনপদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে 
পরিচালক লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই লাভ সাময়িক। কিছুদিন 
পরে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই লাভের তিরোধান ঘটিবে। 
স্থতরাং লাভের পরিমাণ অনিশ্চিত এবং তাহ] সাময়িকভাবে পাওয়া যায়। 
নুতন নৃতন উদ্ভাবনের ফলে সাময়িকভাবে লাভ হয় এবং পরিচাঁলকেরা 
লাভের-আশায় নৃতন পরিবর্তন আনিবাঁর চেষ্টা করে। যে পরিচালক নৃতন 
পথে অগ্রসর হয় সাময়িকভাবে সে কিছু লাভ করে। কিন্তু অল্পদিনের 
মধ্যেই সে লাত আর থাকে নাহয় দ্রাম কষে, না-হয় মজুরী অথবা! 
হুদ বাড়ে। 

সহ্থতরাং লাভকে পরিবর্তনের বা উদ্ভাবনা শক্তির (11171021011 ) 
সন্তান বলা চলে। স্ট/াটিক অরস্থায় অর্থাৎ যখন নৃতন কোন পরিবর্তন 
আদেনা তখন কোন পরিচালকই লাভ করে না। অবশ্ঠ ইহার অর্থ এই 
নহে ঘষে স্ট্যাটিক অবস্থায় পরিচালকের! বিনা উপার্জনে কারবার চালাইয়। 
যায়। তাহার! কারবার চালাঁইবার শ্রম বা দক্ষতার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
পাঁয়। কিন্তু এই পারিশ্রমিককে লাভ বল! হয় না। ব্যবসায় পরিচালনার 
পারিশ্রমিক উৎপাদনব্যয়ের অস্তভূক্ত। উতপাদনব্যয় ও দামের পার্থক্কেই 
লাঁত বল হয়। স্ট্যাটিক অবস্থায় প্রত্যেক পরিচালক ন্তাধ্য পারিশ্রমিক 
পায়। কিন্তলাভ করেন।। কারণ তাহার উৎপাদনব্যয় দামের সমান 
খাকে। উৎপাদনব্যয় দাম অপেক্ষা কম করিতে পারিলেই লাভ হয়। 


লাভ ২৯৯ 


একটি পরিচালক উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করিয়। নৃতন পরিবর্তন ব! 
উন্নততর উত্পাদন প্রণালী অবলম্বন করে। ফলে তাহার উৎপাদনব্যয় 
কমিয়! যায় ও মে লাভ করে। কিন্ত এই লাভ সাময়িকমাত্র। আবার 
স্ট্যাটিক অবস্থা আসিলেই লাভ থাকিবে না। 

লাভের যৌক্তিকতা (70505096101 ০৫ 1১:02) 2 সমাজতন্্ব- 
বাদীর লাভের কঠোর সমালোচন৷ করিয়াছেন । 1%1য-এর মতে শ্রমিকেরা 
প্রকৃত উৎপাদক, সব জিনিস তাহাদেরই প্রাপ্য । কিন্তু শ্রমিকদের বঞ্চিত 
করিয়! মালিক অতিরিক্ত মূল্য (58119105 ৮৪106) ব1 লাভ পকেটস্থ করে। 
সুতরাং লাঁত *আইনসম্মত চৌর্ধ” ছাড়া আর কিছু নয়। 

একথ| ঠিক যে লাভের ভিতর এমন অনেক জিনিস আছে যাহা সমর্থন 
করা যায় না। অগলহায় শ্রমিকদের স্তায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়! 
মালিকের! লাভ করে। অন্ান্ত অসাধু উপায়েও অনেক লাত হয়। আইন- 
সভার সভ্যদ্দের উৎকোচ দিয়! সংরক্ষণশুক্ধ বসান হয়। অনেকে শেয়ার 
বাজারে অসাধু উপায়ে লাঁভ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ নানাপ্রকার 
অপাধু উপায় অবলম্বন করার ফলে লাভের অস্ক মোট] হইতে পারে সন্দেহ 
নাই। অনছুপায়ে অজিত লাভ কোন মতেই সমর্থন কর] যাঁয় না। ব্যবসায়ে 
নৈতিক মান নীচু বলিয়াই এইরূপ ঘটে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় 
রাখার চেষ্টা কর! এবং টনতিক মান উন্নত করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। 

কিন্ত সছুপায়ে অজিত লাভ নিন্দনীয় নয়। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অবশ্রম্ভীবী ফল। সঞ্চয় করার জন্ত যেমন পুরস্কার দিতে হয়, ঝুঁকি এবং 
অনিশ্চয়ত1 বহন করাঁর জন্তও সেই রকম পুরস্কার দিতে হয়| ঝুঁকিবহন 
করিয়। এবং সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের কার্ধ পরিচালনা করিয়া পরিচাঁলকেরা 
সমাজের প্রভূত কল্যাণ করে। সেইজন্য তাহাদের পারিশ্রমিক দিতে হয়। 
শ্রমিকের কাজের চেয়ে পরিচালকের কাজের মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। 
বাবসায়বৃদ্ধি, ঝুকিবহন করার ক্ষমতার দ্বারা সে উত্পাদন বাড়ায়। লাভই 
উন্নতি করার প্রেরণ| দেয়। অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া! দিলে লাভের 
আর ৫োন দরকার নাও হইতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলিয়া! দিবার 
প্রশ্ন পরে আলোচিত হইবে । 

লাভ ও সমাঁজতান্জ্রিক রাষ্ট্র (01099651102. 90019115610 5196) 2 
যে দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাসত্ত মানিয়! লওয়া হয় সে দেশে, 


৩০০ অর্থশান্ত্র পরিচয় 


পরিচালকদের ন্যায্য লাভ না করিতে দিলে উত্পাদন কমিয়] যাইবে । কিন্তু 
সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করাহয় মা। 
সেখানে দরকার সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালন! করে। স্ৃতরাং ব্যবসায়ে 
যে লাভ হইবে ইহ! কোন ব্যক্কির পকেটস্ক হইবে না_সরকারের তহবিলে 
জমা হইবে এবং কোন শিল্পে বা ব্যবপায় হইতে কত লাঁভ রাখ! হইবে ইহা 
সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করা হইবে। যেমন ভারতের দ্বিতীয় 
প্লানে ঠিক করা হইয়াছে ষে ঘাটুতি পৃরণের জন্য রেলওয়ে ও ডাকবিভাগ 
হইতে বেশি রাঁজন্ব তুলিতে হইবে। সেইজন্য বাজেটে রেলের ভাঁড! ও ডাক 
টিকিটের দাম বাড়াইয়। দেওয়। হইয়াছে। 

ধনতান্ত্রিক দেশে যে কারণের জন্য পরিচালকদের লাত হয়, সে 
কাঁরণগুলির অনেকাংশই সমজতন্ত্রেও বর্তমান থাকিবে । সরকারী পরি- 
চালনার ফলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়ত অনেকটা কমিবে সন্দেহ নাই। 
একচেটিয়া! কারবারী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়! যে বেশি লাভ করে ইহার 
পথও বদ্ধ হইয়| যাইবে । কিন্তু কিছু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাঁইবেই । 
হাজার মেচখাল কাটিয়া ও বাঁধ দিয়াও বর্ধা কম-বেশি হওয়ার ঝুঁকি ও 
ঝড়-বন্ার অনিশ্চয়তা দূর করা যাইবে না। কিংবা হয়ত কোন কোন 
শিল্পে নান কারণে যতট। উৎপাদনের প্ল্যান কর! হইয়াছিল তাহ! করা 
সম্ভব হইল না। আবার কোন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত খুব বেশি 
হইয়] গেল। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এইরূপ নান] প্রকারের অনিশ্চয়তা ও 
ঝুঁকি থাঁকিয়া যাইবে । তবে সেই ঝুকিবহনের জন্য কাহাকেও মোটা 
টাকা লাভ বাবদ দিতে হইবে না। এই সব ঝুঁকির দায়িত্ব সরকারের বা 
দেশের কল লোকের ঘাঁড়ে পড়িবে । কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশে লাঁতের 
পরিমাণ সরকারী হিসাঁবের খাতাপত্রে ঠিক কর! হইবে। দেশের আঁথিক 
উন্নতির জন্য বৎসরে কত মুলধন বিনিয়োগ কর! হইবে এবং ইহা কি কি 
উপায়ে তোল! হইবে,_ইছাঁর একটি হিসাব করিয়া সরকার বিভিন্ন শিল্প ও 
ব্যবসায়ে প্রয়োজনয়ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে । 
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0. 10. 13. 0020. 1959) ৬15৮2. 1959), 


9. 5. 10190059116 19019861010 01 00968 60 0027098. ৮0910 
[07058 01881010987" 11) 19 ৪810 50866 ? 

0. 0. 4091556 01055 11160 165 ৮৪109 91670761105 10 9170৮ 
/1)101) 01 (11612) 00118618603 (10৫ 1)06 10056 (15৮2 1956), 


একন্রিংশ অধ্যায় 
আয়ের বণ্টন 


€ 176 11962100610) 01 11000206 ) 


প্রত্যেক উপকরণের আয় কিভাবে স্থির হয় তাহ! আলোঁচন1 কর হইল। 
একজন লোক নানাপ্রকারের আয় করে। তাহার আয়ের কিছু অংশ হয়ত 
খাজনা, কিছু অংশ মজুরী, কিছু অংশ লাভ হইতে পাঁরে। কয়েকটি কাঁরণে 
জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টনের আলোচন। গুরুত্বপূর্ণ । জনসাধারণের 
অবস্থ! সম্পর্কে ইহার দ্বার! স্পষ্ট ধারণ৷ করা যায়। 
আয়ের অসাম (17060989116 0 [10001016) 8 আয়ের অসাম্য 
বর্তমান সমজব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য । প্রায় সকল দেশেই ধনীর দংখ্য। 
মুষ্টিমেয়। দরিব্রের সংখ্যা অগণিত । অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের অধিক 
ংশ সামান্য কয়েকজন লোক ভোগ করে। 14010 91810)এর ড/০910; 
2110 /1:281)1 0808016 বইএর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালে 
ইংল্যাণ্ডে শতকর। ১'৩ ভাগ ধনী লোক মোট জাতীয় আয়ের শতকর। ২৪"২ 
ভাগ ভোগ করে; আর শতকর। ৭১৩ তাগ লোক জাতীয় আয়ের শতকরা 
মাত্র ২৯ ভাগ ভোগ করে। মোটের উপর শত্বকরা ৯৫ জন লোক মোট 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাঁগ আর শতকর] & জন লোক শতকর। ৪০ 
ভাগ জাতীয় আয় ভোগ করে। আমেরিকাতেও অনুরূপ হিসাব পাওয়! 
ষায়। ১৯২৬ সালে শতকর1 ২৮৯ জন লোক সর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইত 
এবং তাহার! জাতীয় আয়ের শতকর] '৩১ ভাগ পাইত। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা 
ধনী শতকরা ১ জন লোক জাতীয় আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ পাইত আর 
শতকর। ৪৮"৪ জন লোকও প্রায় সেই পরিমাণ আয় করিত । 51181) এবং 
[179,018 হিসাঁব মত ১৯১৩ সাঁলে ভারতবর্ষে শতকরা ৫ জন লোক 
জাতীয় আয়ের ৯ ভোগ করিত। বাকী শতকর। ৩৫ জন লোক এবং 
শতক্র। ৬০ জন লোক জাতীয় আয়ের শতকর1 ৩০ ভাঁগ ভোগ করিত। 
এ বিষয়ে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । 9691011) এবং 73০%1/র 
মতে ইংলগ্ডে গত একশত বৎসরে জাতীয় আয়ের বইরূপ বণ্টন প্রায় 


আয়ের বণ্টন ৩০৩, 


সমান আছে। মাথাপিছু আয় যাহ! বাঁড়িয়াছে তাহ! প্রায় সমান ভাবে 
সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্টিত হইয়াছে । অর্থাৎ ধনী আরও ধনী হইতেছে বটে 
কিন্ত দরিদ্রের দারিদ্রা বাড়িতেছে না। | 

সম্পত্তি ব্টনেও অসাম্য আছে। ডড. 0. £18-এর হিনাব মত 
আমেরিকায় ১৯২১-২৩ সালের মধ্যে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকর! 
৫৭ জন প্রোবেট নেওয়ার মত কোন সম্পত্তি রাখিয়। যায় নাই, শতকরা 
২৪-৭৯ জন প্রত্যেক ১০০০ হাজার ডলারের কম সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়াছে 
শতকর। ৩৭৬ জন ১০০১ হইতে ৫০০* ডলারের সম্পত্তি রাখিয়া! গিয়াছে; 
আর শতকর। ২'২ জন ১০১০*০ ডলারের বেশি সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে। 
ইংলগ্ডে শতকর1| ৯৪ জন লোকের ১০০০ পাউগ্ডের কম সম্পত্তি আছে। 
সর্বাপেক্ষা ধনী শতকর! ২ জন লোক মোট সম্পত্তির শতকর! ৬৭ ভাগ 
ভোগ করে। 

সাধারণতঃ সম্পর্তির অসাম্যের জন্য আয়ের অপাম্য হয়। অর্থাৎ যাহার 
আয় বেশি তাহার সম্পত্তিও বেশি। কিংব৷ যাহার সম্পত্তি বেশি তাহার 
আয়ও বেশি। কিন্তু তাহ! না হইতে পারে। ভাক্তার, উকিল প্রভৃতি 
পেশাজীবী লোক বহু আয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের হাতে বেশি সম্পত্তি 
নাও থাকিতে পারে। বহু রুষকেরই কিছু জমিজম। ও গরুবাছুর অর্থাৎ 
সম্পত্তি আছে। কিন্ত তাহাদের আয় অত্যন্ত কম। 

আয়ের অপাম্যের ফলে সমাজের প্রগতি ও শান্তি ন& হয়। যাহাদের 
প্রভূত অর্থ আছে তাহার! উ্পাদনব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রিত করে। তাহারা খনি ও 
কারখানার মালিক। এইভাবে কতিপয় লোক লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা! গণতন্ত্রবিরোধী | বহুদিন পূর্বে 4156911 বলিয়া ছিলেন 
যে অপাম্যই বিপ্লবের প্রধান কারণ । আয়ের অসাম্যও বছু অশান্তির কাঁরণ। 

তিনটি কারণে আয়ের অসাম্য দেখ! দেয়। প্রথমতঃ, মানুষের স্বাভাবিক 
ক্ষমতার পার্থক্য আছে। যাহাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমত] বেশি তাহার। বেশি 
আয় করে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরাধিকার প্রথার ফলে আয়ের অনাম্য দীর্ঘস্থায়ী 
হয়। একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবদায়ী মৃত্যুর পর প্রভৃত অর্থ ও সম্পত্তি 
সম্তানসম্তভতির জন্য রাখিয়! যান। তৃতীয়তঃ, অবস্থা ও স্ষোগের পার্থক্যের 
অন্তও অনাম্য দেখ। দেয়। যাঁছাদের বেশি আয় ব! সম্পত্তি আছে তাহার! 
জীবনে অধিকতর স্থযোগ পায়। স্থৃতরাং তাহাদের আয়ও বাড়ে । 


৩০৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


অধিকাংশ লেখক আয়ের অপাম্যের কুফল সন্থন্ধে একমত। প্রগতিবাদী 
রাষ্টরগুলিতে আয়ের অনাম্য দূর করার চেষ্ট। হইতেছে। বর্ধমান হারে ম্মায় 
কর বসাইয়৷ ধনীদের আয়ের একটি মোট! অংশ, রাষ্ট্র আদায় করিয়! বেঁয়। 
মুতের সম্পত্তির উপর উচ্চ হারে কর বাইয়া সম্পত্তি বণ্টনের অসাম্য দুর 
করার চেষ্টা হয়। ধনীদের উপর কর ধার্য করিয়। সরকার যে টাক! পায় 
তাহা! দরিদ্রের উপকারে ব্যয় করা হয়। বার্ধক্য-ভাতা (০10 9 
79905101) ), অন্ুস্থতার বীমা, প্রস্থৃতি পরিচধা, বিনামুল্যে খাছ, শিক্ষা 
ইত্যাদির ব্যবস্থা! করিয়। দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি কর! হয়। শ্রমিকদের 
সর্বনিম্ন বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে । একচেটিয় কারবার নিয়ন্ত্রণ 
কর! হইয়াছে । এই সব ব্যবস্থার ফলে আয়ের অসাম্য কমে। 

চরমপন্থী উত্তরাধিকার ব্যবস্থা একেবারে তুলিয়া! দেওয়ার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । কিন্ত এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অনেক বাধ! আছে। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থাকিবে অথচ উত্তরাধিকার প্রথ! তুলিয়! দিলে সঞ্চয় কমিয়! যাইবে। 
মৃত্যুর পরে সমুহ সম্পত্তি ঘদ্দি রাষ্ট্র গ্রহণ করে তবে জীবিতাবস্থায় লোক সব 
সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য 1২1211010 নাখে 
একজন ইতালীয় লেখক একটি পদ্ধতি অবলম্বনের কথ] বলিয়াছেন। এই 
পদ্ধতি অন্থদারে বার মৃহ্যুর পরে সম্পূর্ণ সম্পত্তি লইবে না, ইহা! ধাঁপে ধাপে 
লইবে প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সম্পান্তির (ধর! যাক ) এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র 
লইল। তাহীর সন্তানের মৃত্যুর পরে আর এক-তৃতীয়াংশ লইল; ভাহার 
সন্তানের মৃত্যুর পর বাকী এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি রাষ্ট্র লইল। এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলে সঞ্চয় কমিবে না। অথচ তিন পুরুষের মধ্যে সমস্ত সঞ্চিত 
সম্পত্তি রাষ্র পাইবে । অবশ্ঠ এই পদ্ধতিরও অনেক অন্থবিধা আছে এবং 
ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র ইহ। গ্রহণ করিবে কি ন! মন্দেহ আছে। 
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ঘিত্রিংশ অধ্যায় 


মুদ্রার প্রক্কাতি ও কাজ 
(206 390079 800. হাড0001008 01 0107060 ) 


মুদ্রার সংজ্ঞা (106216105 0£ 11916) 8 সাধারণতঃ মুদ্রার সংজ্ঞাতেই 
মুদ্রার কাজের কথা বল! হয়। যাহা মুদ্রার কাজ করে তাহাই মুদ্রা। যাহ! 
মুদ্রার কাজ করে অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাই মুদ্রা 
অতএব সকলে যাহ। মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে এবং কর্জ ও আদানপ্রদানের 
জন্য যাহা ব্যবহৃত হয় তাহাই যুদ্রা। 

দ্রব্যবিনিময়ের অন্ুবিধা (1000116101617065 ০6 18161) 2 
দ্রব্যের সহিত সরাসরি বিনিময়কে দ্রব্যবিনিময় বলে। ভ্্রবযবিনিময়ের 
অন্বিধাঁগুলি আলোচনা করিলে মুক্ত প্রচলনের স্থবিধা বোঝ! যাঁয়। দ্রব্য- 
বিনিময়ের অস্থবিধা কি? প্রথমতঃ, ইহাতে প্রায়ই ক্রেতা ও বিক্রেতার 
চাহিদার সামঞ্জস্য হয় ন[। যে পাট উৎপাদন করিয়াছে সে হয়ত জুতা 
কিনিতে চাঁয়। কিন্তু যে জুতা বিক্রয় করিবে সে হয়ত পাট চাহে না। 
এইরূপ অবস্থায় বিনিময় হওয়া! শক্ত। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যবিনিময় প্রথা য় 
বিভাগের অস্থবিধার জন্ত অনেক সময় বিনিময় করা চলে না। অনমমূল্যের 
ছুইটি জিনিসের বিনিময় কি করিয়া হইবে? 

তাতীর একখানি কাপড় আছে; সে একটি রুটি চাঁয়। কিন্তু একটি 
রুটির চেয়ে একটি কাপড়ের দাম অনেক বেশি । কাপড় ছি'ড়িয়। ভাগ 
করিয়] ফেলিলেও তাহ! অব্যবহার্ধ হইবে। এক্ষেত্রে বিনিময় কর! অপসম্ভব 
হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথায় কোন মূল্যমান (101695015০1 ৪10 ) নাই। 
যৃতগুলি জিনিন আছে ততগুলি মান। হাজার হাজার জিনিস যখন তৈয়াঁরি 
হয় তখন ছ্রিনিসের অসংখ্য অনুপাত পাঁওয়। ষাঁয়। সব জিনিসের কোন 
সাধারণ মীন থাকে ন।| মুদ্রার দ্বার! এই সব অসুবিধা দূর হয়। 

মুদ্রার কাজ (£00001923 ০ 11011 ) £ মুদ্রার অনেক কাজ 
আছে। মুদ্রীর কাঁজ সম্বন্ধে নিয়লিখিত ছড়। আছে। 

11101065195 81779165101 111010105 10011 


4৯100101009 ৪, 1062551116১ ৪. 50917091:0) এ, 56016. 


৩০৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


মুদ্রার সর্বপ্রধান কাজ বিনিময়ের মাধাম হুওয়া। দ্রব্যের লহিত দ্রব্যের 
বিনিময় না৷ করিয়!, লোকে দ্রব্যের সহিত মুদ্রার বিনিময় করে ।* দ্রব্য- 
বিনিময়ের ষে প্রধান অস্থবিধা__ক্রেত। ও বিক্রেতার চাহিদার অসার্মরস্ত-_ 
ইহ! মুদ্রা বিনিময়ে দুর হয়। পাঁটের উৎপাদক মুদ্রার বিনিময়ে পাট বিক্রয় 
করিয়। সেই মুদ্রায় বাজারে জুতা কেনে । ফলে বিনিময়ের স্থবিধ! হয়। 
সকলেই মুদ্রা নিতে রাজী আছে বলিয়া অভাবের অপামগ্তস্যের অন্থবিধা 
কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। 

মূল্যমানের কাজ কর! মুদ্রার দ্বিতীয় কাজ। সব জিনিসের দাম মুদ্রায় 
প্রকাশ কর। হয়__মুদ্রাই সাধারণ মান। ইহাতে সব জিনিস বেচাকেন। 
করার স্থবিধা হয়। সব জিনিসের মুল্য মুদ্রায় মাপা হয়। যে মান 
অপরিবত্তিত থাকে তাহাই আদর্শ মান। এক ফুট একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে 
বোঝায়, এক পাউও্ড একটি নিদিষ্ট ওজনকে বোঝায় তেমনি এক টাক একটি 
নির্দিষ্ট মূল্যকে বোঝায় । কিন্ত মুদ্রার মুল্য সব সময়ে সমান থাকে না; 
তাই মুদ্রাকে আদর্শ মান বল! চলে ন]। 

তৃতীয়তঃ মুদ্রা ধার শোধের মান। সভ্য জগতে ধার দেওয়া ও নেওয়ার 
উপরেই উৎপাদনব্যবস্থা৷ গড়িয়। উঠিয়াছে। অল্প দিনের জন্য অথব1 বেশি দিনের 
জন্য ধার নেওয়! হয়। এই ধার মাপার একট! মান চাই । মুদ্রা এই মান হিসাবে 
কাজ করে। মুদ্রাকে ভিত্তি করিয়। বিরাট অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ। গড়িয়। উঠিয়াছে। 

চতুর্থতঃ, মুদ্রা সঞ্চয়ের সুবিধা! করে। গম অথব৷ অন্যান্য জিনিস বেশি 
দিন রাখ! যায় না। দ্ু'তিন বৎসর পরে তাহাদের দাম কি হইবে ইহাও 
বলা যায় না, মুদ্রার দ্বার এই অস্থবিধ! দূর হয়। বহুদিন সঞ্চয় করিলেও 
মুদ্রা নষ্ট হয় ন! এবং মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেরই একটি ধারণ! 
আছে। এইজন্য সকলে মুদ্রা সঞ্চয় করে। 

আধুনিক লেখকেরা মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছেন । 
মুদ্রা সকলে গ্রহণ করে। সুতরাং অন্ত সম্পত্তি অপেক্ষা ইহার লিকুইডিটি বেশি। 
মুদ্রা থাকিলে যে কোন জায়গায় যে কোন জিনিন কেনা যায়। লোকে 
অন্য জিনিস লইতে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু মুদ্রা লইতে কেহ 
অখীকার করে না। স্থতরাঁং মুদ্রার লিকুইভিটি খুব বেশি। অন্যান্ত 
জিনিসের সহিত মুদ্রার ইহাই পার্থক্য। মুদ্রার চাহিদা! মানেই লিকুইভিটির 
চাহিদা । মুদ্রার এই বৈশিষ্ট্যের উপর 7:92565-এর স্থদনির্ণয়তত্ব প্রতিষ্ঠিত । 


মুদ্রার প্রকৃতি ও কাজ ৩০৭ 


উত্তম মুদ্রার লক্ষণ (018116155 ০1 2০০৫ 2701169 ) 2 মুদ্রার 
ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখা যায় যে কখনও চা, কখনও তামাক, কখনও 
গরু, কখনও ব! কড়ি মুদ্রা হিসাবে বাবহাঁর করা হইয়াছে । কিন্তু অবশেষে" 
মোনা! এবং রূপাকেই মুদ্রা হিসাবে বাছিয়া লওয় হইয়াছে ইহার কারণ কি ? 

প্রথমতঃ, ষে ধাতু সহজে ও কম খরচে এক স্থান হইতে অন্যত্র লওয় যায় 
তাহাই মুদ্রা হওয়ার উপযুক্ত। পরিমাণে কম ও ওজনে বেশি হইলে অল্প 
খরচে অন্যত্র বহন করা যাঁয়। সোঁনা ও রূপার এই গুণ আছে। 

দ্বিতীয়তঃ. ধাতুটি সাধারণ গ্রাহা হওয়া চাই । মুদ্রা হিসাবে ছাড়াও ইহার 
অন্য ব্যবহার থাঁকা চাই। সোনা ও রূপার অন্য ব্যবহার আছে। এবং 
সকলেই ইহ লইতে রাজী হয়। 

তৃতীয়ত:, ধাতুটি স্থায়ী হওয়া চাই, ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়| চাই এবং এমন 
হওয়া চাই যেন ব্যবহার করিলেও মূল্য না কমে। 

চতুর্থতঃ, ধাতুটি সমজাতিক এবং বিভাগযোগ্য হওয়া! চাই। সব টাকা 
এক রকমের এবং সমাঁন ওজনের হওয়া উচিত। সেই ধাতু এমন হওয়! চাই 
যেন ভাগ করিলেও মূল্য নাকমে। ইহা গালান এবং ইহাতে ছাপ দেওয়! 
সম্ভব হওয়। চাই। 

পঞ্চমতঃ, ধাতুটি যেন সহন্দে চেনা যায় এবং অপর ধাতুর সহিত ইহার 
পার্থক্য বোঝা যায়। শব্দ, স্পর্শ অথব! দর্শনের দ্বারা যেন ধর] যায়, অন্তথ। 
জাল করার স্থবিধা হইবে। 

ষষ্ঠতঃ, ধাঁতুটির মুল্য বহুদিন স্থির থাক! চাঁই। সব জিনিসের মুল্য টাকার 
দ্বারা মাপা হয়, সুতরাং টাঁকার মুল্য যেন স্থির থাকে। 

মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ (01955159600. ০£:070765 )$ প্রথমে মুদ্রা 
(৪8009] 00175 ) এবং হিসাবের ইউনিটের (001 01 ৪0000101) মধ্যে 
পার্থক্য ধোঁঝা প্রয়োজন । যে মুদ্রা দিয়া! আদান-প্রদান হয় এবং সঞ্চয় হয় 
তাহ বাস্তব মুদ্রা । পাউও্ড, শিলিং, টাকা (07০) ইত্যাদি মুদ্রার নিদর্শন । 
জিনিসের দাম ও কারবারের হিসাব যে মুদ্রায় রাখা হয় ইহাঁকে হিসাবের 
ইউনিট বলে। হিসাবের ইউনিট হইতেছে বর্ণন! বা নাম (06501190102. 
০: 01016), আর যে বস্ত সেই নামের অধিকারী তাহাই বাস্তব মুদ্রা। নাঁম 
অনেক সময়ে একই থাকে; কিন্ত বাস্তব মৃত্রা বদলাইয়া যায়। টাক (0196৫) 
ভাঁরতবধে হিসাবের ইউনিট । কিন্তু বাস্তব মুদ্রার ওজন বহুবার পরিবর্তিত 


৩৯৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


হইতেছে । ১৯৪১ সালের পূর্বে এক টাকায় ১৬০ গ্রেণ রূপা থাকিত। কিন্তু 
এখন ইহা নিকেলের তৈয়ারি অথবা কাগজের নোট । হিসাঁধর ইউনিট 
ছাডা বাস্তব মুদ্রা! থাকিতে পারে না । ধার চুক্তি ইত্যাদি হিসাবের ইউনিটে 
প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আদানপ্রদান বাস্তব মুদ্রায় হয়। 

আমল মুদ্রাকে আবার ছুইভাগে ভাগ করা যায়_ধাতব মুদ্রা অথবা 
পূর্ণাঙ্গ মুদ্রা (001071010611/ 17701167 01 0111-9090150 11011) ) এবং 
প্রতিনিধি মুদ্রা ' 161)1696110761৮6 10017 )। ধাঁতবমুজাঁর মুন্রামূল্য ও 
ধাতুমূল্য সমান। এই মুদ্রা! গলাইয়া যে পরিমাণ ধাতু পাওয়া যায় ইহার 
মূল্য মুদ্রাম়ল্যের সমান। আর এক শ্রেণীর মুদ্রা আছে যাহা ধাতবমুত্রার 
প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিনিময়ে সমমূল্যের ধাতবমুত্রা 
পাওয়া যায় । এই মুদ্রাকে প্রতিনিধি মুদ্রা বলে। কাগলীমূত্র প্রতিনিধি 
সুত্রার উদীহরণ। সরকার অথবা ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মুদ্রা চালু করে। 

প্রতিনিধি মুন্রাকে আবার বিনিমেয় (০০11৮701916) এবং অবিনিমেয় 
(71090৮57011) এই ছুইভাঁগে ভাগ করা যায়। বিনিমেয় মুদ্রাকে 
ইচ্ছামত ধাতবমুদ্রায় ভাঙ্গান যায়; কিন্ত অবিনিমেয় মুদ্রাকে ভাঙ্গান যায় 
না। অর্থাৎ ইহার বিনিময়ে ধাতবমুদ্র৷ দেওয়া হয় না। 

বিহিত মুদ্রা (1591 (60067), স্বেচ্ছামূলক মুত্র] এবং সহায়ক 
(50১5701৭1 ) মুদ্রা, এইভাবেও মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যে মুদ্রা 
গ্রহণ করিতে লোকে আইনত বাধ্য ইহাকে বিহিত মুদ্রা বলে। বিহিত 
মুদ্রাকে আবার ছুই ভাগে ভাগ করা হয় অসীম বিহিত অথব৷ সসীম 
বিহিত মুদ্রা । ষে মুদ্রার দ্বার] যে কোন পরিমাণ খণ শোধ করা যায় ইহাকে 
অসীম বিহিত মুদ্রা বলে; আর যে মুদ্রায় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ খণ 
শোধ করা যায় তাহাঁকে সীম বিহিত মুদ্রা বলে। টাকা (10০ ) অসীম 
বিহিত মুদ্রা। ইংলগ্ডের পাঁউণ্ডও অসীম বিহিত মুত্রা। কিন্ত শিলিংএ মাত্র 
২ পাউগ্ু পর্যন্ত খণ শোধ কর! যায়। শিলিং সীম বিহিত মুদ্রার নিদর্শন । 

যে মুদ্রা গ্রহণ করিতে লোকে আইনত বাধ্য নয়, অথচ যাহা সকলে 
গ্রহণ করে তাহাকে শ্বেচ্ছামূলক মুদ্রা বলে। ব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদি 
শ্বেচ্ছামূলক মুদ্রা । 

খুচর। ভাঙ্গানীর অন্ত যে মুদ্রা ব্যবহার কর! হয় তাহাকে সহায়ক মুদ্রা 
বলে। আধুলি, সিকি, নয়৷ পয়স। ইত্যাদি সহায়ক মুদ্রা । খুচর! ভাঙ্গানীর 
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জন্ত ইহাদের ব্যবহার কর! হয়,_নিকেল, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি অল্প মূল্যের ধাতুতে 
ইহা প্রস্তত। সাধারণতঃ ইহাদের সসীম বিহিত মুদ্রা কর! হয় এবং সরকার 
প্রয়োজনঘত এই সব মুদ্রা বাজারে চালু করে। 

প্রামাণিক মুত্র 92110910070) এবং সাংকেতিক মুদ্রা (10862 
1101169 ) এই ছুই ভাগেও মুদ্রাকে ভাঁগ করা যাঁয়। যে মুদ্রা হিসাবের 
ইউনিট, ইহাঁকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে। এই মুদ্রার দ্বার অন্য সকল প্রকার 
মুদ্রার মূল্য স্থির করা হয়। ইহ! সাধারণত: সোন] অথবা রূপা দিয়! তৈয়ারি 
কর৷ হয় এবং ইচ্ছার মুদ্রামূল্য ধাঁতুমুল্যের সমাঁন। ইহা অলী; বিভিত মুক্তা । 
সাংকেতিক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ধাতৃমূল্যের চেয়ে বেশি । অর্থাৎ ইহা গলাইয়া 
বিক্রয় করিলে মুদ্রামূল্যের চেয়ে কম মৃল্য পাওয়া! যায়। একমাত্র সরকার 
এই মুদ্রা চালু করে। ইহাকে সাধারণতঃ সসীম বিহিত মুদ্র। করা হয়। 

মুদ্র। এবং মুদ্রা প্রস্তুত পদ্ধতি (0017 2110 00112.26 ) 2 কোন 
ধাতু যখন মুদ্রী হিনাবে ব্যবহৃত হয় তখন প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকবার 
বেচাঁকেন। করার সময় মাপ করিতে হইত । ইহার অনেক অস্থবিধা। মুদ্রা! 
প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পর মৃদ্র। সমজাতিক এবং সমান ওজনের 
হইল; ইহাতে পূর্বের অস্থবিধা দূর হইল । জাল করা বন্ধ করার জন্য এখন 
মুদ্রার ধার কাটা থাকে এবং উপরে জটিল ছাপ থাঁকে। 

যে দেশে প্রামাণিক যুদ্রী আছে সেখানে বিন! বাঁধায় ও বিনামূল্যে মুস্তা 
প্রস্তত কর। হয়। যেকোন লোক যে কোন পরিমাণ ধাতু যুদ্রায় পরিণত 
করিতে পারে এবং ইহার জন্ত কোন খরচ লাগে না 

যদি মুদ্রা প্রস্তুত করার খরচ মুদ্রা হইতে কাটিয়! লওয়! হয় তবে ইহাকে 
মিন্টেজ অথব। ব্রাসেজ (10110956 ০1 159582 ) বলে। যদি খরচের 
বেশি টাকা কাঁটিয়! লওয়। হয় তাহাকে সিনিয়োরেজ (56181710158 ) বলে । 

গ্রেসামের নিয়ম ( 065119107১5 12৮) £ মহারাণী এলিজাবেথের 
রাঁজত্বকাঁলে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা ব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা হইয়াছিল। 
পূর্বের 1:10: বাঁজারা বহুল পরিমাণে খাদ মিশ্রিত মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন । 
নৃতন ও তাল মূত্র! চালু করিয়া 1311521১611 সব মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নৃতন মুদ্রা বাজারে চালু হইতে না হইতেই 
উধাও হইল। বিভ্রান্ত হইয়া! এলিজাবেথ 911 1701095 0৮1655102810)-এর 
উপদেশ চাহিলেন। তিনি এই ঘটনার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন। সেইজন্য 
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ইহাকে 016511810-র নিয়ম বলে। কিন্তু (5911910-এর পূর্বে অনেকে 
এ নিয়মের ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন ৷ জুতরাং কেন ইহাঁকে 0€911910-এর 
নিয়ম বলে তাহ। বোঝ। কঠিন । [401,০০৫ প্রথমে ইহাকে (৮15917817-এর 
নিয়ম আখ্য। দেন। 

যখন উত্তম মুদ্রা ও মন্দ মুদ্রা উভয়ই বাজারে চালু হয় তখন মন্দ মুদ্রা 
উত্তম মুদ্রাকে বাজার হইতে তাড়াইয়! দেয় । অর্থাৎ মন্দ মুদ্রা বাজারে চালু 
থাকে ও উত্তম মুদ্রার প্রচলন কমিয়া যায়। জাঁল খাদ মিশ্রিত অথবা কাটা 
টাকাকে মন্দ মুদ্রা বলে না। অন্ন মুল্যের মুগ্রাকে মন্দ মুদ্র! বলে। স্থতরাং 
আইনটি এভাবেও বলা যায়__-উচ্চ মূল্যের মুদ্রার চেয়ে অল্প মূল্যের মুদ্র! বেশি 
চালু থাকে । যেমন কেবলমাত্র স্বর্ণ অথব। রৌপ্য মুনা চালু থাঁকিলে পুরাতন, 
ঘা, ও কম ওজনের মুদ্রাকে মন্দ মুদ্রা বলে; ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট 
চালু থাকিলে কাঁগজী নোট মন্দ মূত্র! । প্রশ্ন এই, উত্তম মুদ্রার প্রচলন কিভাবে 
কমিয়া যায়? যখন উত্তম ও মন্দ মুদ্রা! উভয়ই চালুথাকে তখন লোকে 
প্রয়োজন হইলে মন্দ মুদ্রা না গলাইয়। উত্তম মুন্র/! গলাঁয়। স্বর্ণকাঁর যদি গহন। 
তৈয়ারির জন্ত মুদ্রা গলাইতে চায় তবে সে নৃতন পুরা ওজনের মুদ্রাঁগুলিই 
গলাইবে, কম ওজনের পুরাতন মুদ্রায় হাত দ্রিবে না। বিদেশীদের টাঁকা 
দেওয়ার সময়ও এই কথা খাটে। এদেশের স্বর্ণমুদ্রা অন্যদেশে চলে না। 
ক্থতরাঁং সোন। গলাইয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। বিদেশীরা সোনার ওজন 
দেখিবে, স্তরাং নৃতন মুদ্রাগুলিই পাঠান ঠিক হইবে। স্থতরাং বিদেশীদের 
খণ পরিশোধ করার ফলেও নৃতন মুদ্রা! বাজারে চালু থাকে না। লোকে সঞ্চয় 
করিতে চাহিলে সাধারণতঃ নৃতন মুদ্রা সঞ্চয় করে। 

ইহার প্রধান কারণ এই যে, দৈনন্দিন কেনাবেচায় মুদ্রার ভাল মন্দ 
কেহ বড় বিচার করে না। একটু কম ওজনের যুদ্রাও চলিয় যায় । কেবল 
অতি সাবধানী লোকেরাই ইহা লক্ষ্য করে। ভাড়াহুড়ার ভিতর তাহ। 
চলিয়। যায় । সুতরাং সাধারণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে উত্তম ও মন্দ মুদ্রা 
সমান। কিন্ত অন্যক্ষেত্রে মুন্রার ভাল মন্দ বিচার করার প্রয়োজন হয়। 
যেমন স্বর্ণকাঁর শুধু গহন] তৈয়ারি করিবার জন্য উত্তম মুদ্রা গলায়। 

এই আইন হুইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আধুনিক সরকার নিয়মিতভাবে 
বাজার হইতে কম ওজনের পুরাণে! টাকা তুলিয়া লয় এবং নূতন টাকা চালু 
করে। কেবল একধাতুমান হইলেই যে এই নিয়ম দেখা যায় তাহ! নহে, 
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ত্বি-ধাতুমানের (81156621110 56900910 ) ক্ষেত্রেও দেখা যাঁয়। দ্বি-ধাতু- 
যানের ক্ষেত্রে আইনসম্মত অন্থপাতের চেয়ে) অধিক মুল্যবান ( ০৮:- 
৮৪100 ) ধাতু অক্পমূল্যবান (812061-52100 ) ধাতৃকে বাজার হইতে 
তাভাইয়! দেয়। ত্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজারের অনুপাত ও টীকশালের অনুপাত 
পৃথক হইলে একটি ধাতু অন্ত ধাঁতুকে তাভাইয়৷ দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষে ভারতবর্ষে অনুরূপ অবস্থ। দেখ! দিয়াছিল। গিনি এবং টাঁক। উভয়কেই 
অসীম বিহিত মুদ্র' করা হইয়াছিল। কিন্ত গিনি চালু হওয়ামাত্র উধাও 
হইল। সরকার সিদ্ধান্ত করিলেন ষে ভারতবর্ষের লোক স্বর্ণমুন্্] চায় না। 
কিন্তু (৮591780-এর নিয়মের ক্রিয়ার ফলেই গিনি বাজার হইতে উধাও 
হইয়াছিল। টাঁক] (10166 ) মন্দমুদ্র!' তাই সকলে গিনি সঞ্চয় করিয়াঁছিল। 
ধাতব মুদ্রার সহিত কাঁগজী নোট চাঁলু থাকিলে, ধাতবমুদ্্রা উধাও হয়। 
যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পবে অনেক দেশে বূপাস্তরের অযষোগা কাগজী নোট 
ছাঁড়। হইয়াছিল এবং ধাতব-মুদ্র! একদম বাজারে চলিত না। সুতরাং বিভিন্ন 


অবস্থায় এই নিয়ম দেখা দেয়। 
কিন্তু নিয়লিখিত দুইটি অবস্থায় এই নিয়ম কাধকরী হয় না। প্রথমতঃ, 


উত্তম ও মন্দ মুদ্রার মোট সংখ্যা যদি প্রয়ৌজন অপেক্ষ। কম হয় তবে এই 
নিয়ম খাঁটিবে না। ধর! যাঁক, আমার নিকট ভাল ও মন্দ মুদ্রায় মিশাইয়। 
মোট ৫০২ টাকা আছে। আমাকে এমাসে নানা কারণে প্রায় ৬০২ টাকা 
খরচ করিতে হইবে। অর্থাৎ আমার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ ৬০. টাক । 
এ অবস্থায় ৫০২ টাকার সমস্তই খরচ ত করিতে হইবে । বরঞ্চ আরে! বেশি 
টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে । স্ৃতরাং ভাল মন্দ সব রকম মুন্রাই খরচ হইয়া 
যাইবে। কিন্ত যদি আমার তহবিলে ৭২ টাক থাকিত তবে ৬০. টাকা ব্যয় 
করিয়া ১০২ টাক! জম! রাখিতে পারিতাম। তাহা হইলে ১০টি ভাল মুদ্রা 
জম! রাখিয়। বাঁকী সমস্ত ব্যয় হইত অর্থাৎ বাজারে চালু হইত। কিন্তু ভাল 
মুদ্র। জম! থাকিয়! যাইত। দ্বিতীয়তঃ, লোকে মন্দ মুদ্রা লইতে একেবারে 
অস্বীকার করিলে এই নিয়ম খাটিবে না। এ অবস্থায় বাজারে উত্তম মুদ্রাও 
চালু থাকিবে । স্থতরাং কাগজী মুদ্রা ও ধাতব মুদ্র! যদি বাজারে পাশাপাশি 
চালু রাখিতে হয় তবে উভয়ই কম পারিমাণে বাজারে ছাড়িতে হুইবে। 
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ব্রয়ন্ত্িংশ অধ্যায় 
মুদ্রামূল্যের পরিমাপ 


(01799807710 6109 5৪109 01 7101067 ) 


সুচক সংখ্যা (126. 01075 )2 সব জিনিসের দাম টাকায় 
হিসাব করা হয়। কিন্ত টাঁকার দাম টাকায় হিসাব করা যায় না। তাহা 
হইলে টাকার মুল্য নির্ধারণের উপায় কি? জিনিসপত্র কিনিবার জন্যই 
টাকার দরকার হয়। অতএব লোকে সাধারণতঃ যেসব জিনিস কেনে ইহার 
গড়পড়তা দামের হিসাঁব করিলে মুদ্রার মুল্য বা ক্রয়ক্ষমতা জানা যায়। 
জিনিসপত্রের গড়পড়ত] দামকে মৃল্যস্তর (171০০-1%€1) বলে। কতকগুলি 
মূল্যস্তরের সংখ্যাকে সুচকসংখ্যা বলে। যে সমস্ত সংখ্যার দ্বার! মূল্যস্তরের 
পরিবর্তন নির্ণয় করা যায় ইহাকে স্চকসংখ্য। বলে। মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন 
নির্ণয়ের উদ্দেশ্টে বিভিন্ন জিনিসের দামের যে গড়পড়তা হিসাব করা হয়ঃ 
ইহাই স্থচকসংখ্যা। মূল্যস্তর বাঁড়িলে টাকার ক্রয়ক্ষমত। কমে অর্থাৎ 
মুদ্রামূল্য কমে। মূল্যস্তর বাড়িবার অর্থ জিনিসপত্রের দাঁমবৃদ্ধি হইয়াছে। 
জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির অর্থ টাকার মূল্য কমা। আবার মৃল্যস্তর কমিলে 
টাকার মৃল্য বাড়ে । কারণ এক টাকায় এখন পূর্বের চেয়ে বেশি জিনিস 
কেনা যাইতেছে । সুতরাং মূল্যস্তর ও মুদ্রামূল্য বিপরীতগামী । 

অনেক সময়ে দেখ। যায় যে সব জিনিসের দাম একসঙ্গে বাড়ে কমেনা। 
কোন জিনিসের দাঁম হয়ত কমিয়াছে, আবার কোন জিনিসের দাম বাঁড়িয়াছে 
এবং ইহাদের হ্রদ অথব! বৃদ্ধির হাঁর সমান নয়। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের 
দ্রামের গতি এইব্প বিভিন্নমুখী হইলেও সাধারণতঃ মুল্যস্তরের একটি কেন্দ্রীয় 
গতি খাকে। সেই গতি যদি বাড়ে তবে অধিকাংশ জিনিসের দামই 
বাড়িবে। আবার ইহা যদি কমে তবে অধিকাংশ জিনিসের দামই কমিবে। 
স্থচকসংখ্যার দ্বার! মৃল্যস্তরের এই কেন্দ্রীয় গতি নির্ণয় করা ষায়। 

সথচকসংখ্য। প্রস্তত করার জন্ত প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় জান। 
প্রয়োজন :£-_(১) একটি ভিত্তিবৎসর ঠিক করিতে হয় এবং এই ভিত্তিবৎসরের 
সহিত অন্তান্য বৎসরের মৃল্যস্তরের তুলন! করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার পর 
জিনিসগুলি ব'ছিয়! লইতে হয় এবং বিভিন্ন সময়ে ইহাদের দাম জানিতে হইবে 
এবং গড়পড়ত! দাঁম হিসাব করিতে হইবে । একটি উদ্ণাহরণ লওয়। যাক। 
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স্থতরাং ১৯৩৯ সালে পাঁচটি জিনিসের গঠপড়তা দাম ঘি ১০০ হয় তবে 
১৯৪০ মালে সেই সব জিনিসের দাম বাঁড়িয়। ১৫২৯ হইয়াছে । অথাৎ শতকরা 
&২উ ভাগ বাড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম বৎসরে সব জিনিসের 
দাঁমই ১০০ এর সমান বলিয়। ধর। হইতেছে এবং পরের বৎসরের দাম বাঁড়া- 
কমার হিসাব সেই অনুপাতে করা হইতেছে । আমাদের দেশে বর্তমানে 
১৯৫২-৫৩ সালকে ভিত্তি বংসর ধর] হইয়াছে এবং এই বংসরের জিনিসপজ্রের 
মূল্যস্তরকে ১০৭ বল। হয়। 

কিন্তু এই পদ্ধতিতে হুচকসংখ্য। নির্ণয় করিলে মুদ্রা মূল্য পরিবর্তনের সঠিক 
হিসাব সব সময়ে পাওয়া যায় ন!। পূর্বোক্ত উদ্[হরণে সব জিনিসকে মান 
গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । চালের দাম হয়ত শতকরা ৩* ভাগ বাড়িয়াছে 
আবার তামাকের দাঁম হয়ত শতকর]। ৩০ ভাগ কমিয়াছে। ইহাতে গড়পড়ত! 
দাম সমান থাকিবে এবং স্থচকসংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না। কিন্ত 
তামাকের দাম কম হওয়াতে লোকের যেটুকু লাভ হইবে চালের দাম 
বাড়িবার ফলে তাহাদের অনেক বেশি ক্ষতি হইবে। চালের জন্য লোকে 
যত টাক] খরচ করে, তাঁমাকের পিছনে ইহা করে না । যেপরিবাঁরে মাঁসে 
ছুইমণ চাল আসে সেখানে তামাক কেন] হয় হয়ত মাত্র আধ সের। চালের 
দাম ৬ হইতে ৮২ টাক] হওয়ার ফলে সেই পরিবারকে মালে ৪২ টাক। 
বেশি খরচ করিতে হইতেছে । আর এক সের তামাকের দাম ৮২ টাকা 
হইতে ৬২ টাঁকা হওয়ার ফল্পে খরচ কমিতেছে মাসে মোট ১২ টাকা মাত্র। 
স্থতরাং এই ছুইটি জিনিসের মুল্য পরিবর্তনের ফলে এই রিবাঁরের নিকট, 
ুদ্রামূল্য কমিয়াছে বলিতে হইবে । কিন্তু হুচকসংখ্যায় ইহা। দেখা যাইতেছে 
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ন!। ক্থতরাং সঠিক হিসাব পাইতে হইলে স্চকসংখ্য নির্ণয়ের সময় 
জিনিসগুলির যথার্থ গুরুত্ব দিতে হইবে। চালের গুরুত্ব যদি তামাষ্কর চাঁর 
গুণ হয় তবে চালের দাঁমকে ৪ দিয়া এবং তামাকের দামকে ১ দিয়! গুণ 
করিতে হইবে। ধর, ১৯৩৯ সালে চাল ও তামাকের দাম ১০০। তাহাদের 
গড়পড়তা দামও ১০০। পরের বছর চালের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িল 
এবং তামাকের দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমিল। এখন ১৯৪০ সালের চালের 
দাম ১৩৩২ এবং তামাকের দাম ৬৬৯, গড়পড়তা দাম ১০০। গুরুত্ববিহীন 
(01156121766) স্থচকপংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না। চালের গুরুত্ব 
যদি তামাকের গুরুত্বের চারগুণ হয়, তবে চালের দাঁমকে ৪ দিয়! গুণ করিতে 
হুইবে। ১৯৪০ সালের চালের দাম ১৩৩৪ ৮ ৪ অর্থাৎ ৫৩৩ এবং তামাকের দাম 
৬৬২৪ * ১ অর্থাৎ ৬৬২ । মোট ৫৯৯২ এবং আমরা ইহাকে গুরুত্বের পরিমাণ 
অর্থাৎ ৪+১-৫€ দিয়! ভাগ করি তবে গড়পড়তা দাম হয় ১২০। এই 
স্থচকসংখ্য। অনুসারে বোঝা যায় যে, জিনিসপত্রের দাম শতকরা ২০ ভাগ 
বাড়িয়াছে অর্থাৎ সেই পরিমাণ মুদ্রামূল্য কমিয়াছে। ইহা অনেকটা 
নিভূল, কারণ তামাকের দাম কমার ফলে লোকের যাহা লাভ হয়, চালের 
দাম বাড়ার ফলে ইহ। অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষতি হয়। আয়ের কত অংশ 
জিনিসটির জন্ত ব্যয় করে সেই হিসাবে জিনিসের গুরুত্ব স্থির কর! হয়। 
সৃচকসংখ্য হিসাবের অন্ুবিধ! (19190016155 10 00119710017 
17065 720201979 ) £ মৃল্যত্তরের উঠানামার হিসাব করিবার সময় সুচক- 
সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যবহার দ্রব্যের মুল্যের গড়পড়তা 
হিসাবকে হচকসংখ্য! বল! হয়। নিয়লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী স্ুচকসংখ্য। 
নির্ণয় করা হয়। প্রথমতঃ, কোন একটি বৎসর বা সময় হইতে গণন। শুরু 
কর! হয়। এই বৎমর বা সময়কে ভিত্তিবংমর বলা হয়। এই ভিত্তিবৎসর 
(1989৫-5681 ) হইতে ভ্রব্যমূল্যের গড়পড়ত৷ হিসাব শুরু করা হয়। যে 
বনরে বা সময়ে বিশেষ কোন অস্বাভাবিক ঘটন। ঘটে নাই ও জিনিমপত্রের 
দাম মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, সেই বৎসর বা সময়কে ভিত্তি বসব হিসাবে 
ধর! হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন জিনিসের দামের হিসাব করা হইবে ইহা! ঠিক 
করিতে হইবে এবং ভিত্তি সর ও অন্য সময়ে ইহাদের দাম নির্ণয় করিতে 
হইবে। এই ছামের সংখ্যাগুলির গড়পড়তা হিসাব করা হয়। কোন 
জিনিসের কিন্ধপ গুরুত্ব তাহাও ঠিক কবিতে হইবে ও জিনিসটির দাম, এই 


৮ 
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গুরুত্ব সংখ্য। দিয়! গুণ করিতে হইবে । এই পদ্ধতিতে সুচকসংখ্যা নির্ণয় 


স্থানে 


কর! হয়। 

কিন্তু সুচকসংখ্য। নির্ণয় করিবার কয়েকটি অস্থবিধ! আঁছে। প্রথমতঃ) 
কোন বত্সরকে ভিত্তি বৎসর বলিয়া! ধর। হইবে ইহা! ঠিক করা খুব সহজ 
নহে। কোন বৎসরে বা সময়ে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক 
আছে ইহার বিচার লইয়া যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, দেশের 
মধ্যে বহু প্রকারেধ দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও কেনা-বেচা চলে। সমস্ত জিনিসের 
দাম জান ও হিপাঁব করা অলভ্ভব। সেইজন্য বাছিয়! বাছিয়া কতকগুলি 
জিনিস ঠিক করিতে হয় এবং ইহাঁদের দামের হিসাব কর! হয়। জিনিস 
ঠিকমত বাছিয়া লওয়া বেশ এক কঠিন সমস্ত।। এমন সব জিনিস বাছিতে 
হইবে যাহাঁদের দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকের ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের সঠিক 
হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন জিনিস কেনে । 
ধর, মাছ ও মাংসের দামের হিসাব ধরিয়া স্থচকসংখ্য তৈয়ারি কর! হইল 
এবং শুধু ইহাদের দামের পরিবর্তনের জন্য সুচকমংখ্যাও ভিন্ন হইল। তাহ! 
হইলে আমরা বলিব যে টাকার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হইয়াছে । ইহা 
আমিষভোজীর পক্ষে সত্য হইতে পারে। কিন্ত নিরা'মষভোজীর নিকট 
টাকার ক্রয়ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ অন্য জিনিসের দাম 
বাড়ে কমে নাই । ঠিক হিসাব পাইতে হইলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য, 
এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, একটি আলাদ। সুচকসংখ্যা তৈয়ারি করিতে 
হয়। কারণ প্রত্যেক পরিবারের এবং লোকের রুচি ভিন্ন। এমন কতকগুলি 
জিনিস খু'ঁজিয়৷ পাঁওয়! শক্ত যাহ! প্রায় সকলেই কেনে । ইহা৷ ছাঁড়৷ ঠিকমত 
জিনিস বাছিয়। লইলেও ইহাদের গুণ যে কয়েক বৎসর পরেও সমান থাকিবে 
এমন কোন কথা নাই । ১৯২০ সালের ফোর্ড গাড়ি ও ১৯৫৭ সালের ফোর্ড 
গাঁড়ি হয়ত একই দামে বিক্রয় হইতে পারে। শুধু দামের কথা ধরিলে মৃদ্রা- 
মূল্য সমান আছে বলিতে হইবে । কিন্ত ১৯৫৭ সালের গাঁড়ি যদি অনেক 
উন্নত ধরনের হয়, তবে আসলে মুন্রামূল্য বেশি হইয়াছে বলিতে হইবে। 
দশ হাঁজার টাকায় ১৯২০ সালে ফে ধরনের ফোর্ড গাড়ি পাওয়া! যাইত, 
১৯৫৭ সালে সেই টাকায় অনেক উন্নত ধরনের গাড় কেনা যাইতেছে। 
অর্থাৎ টাকার দাম আদলে বাড়িয়াছে। 

আর একটি অন্ুবিধ। এই যে, কয়েক বৎসর পরে লোকে হয়ত অন্ত জিনিস 


৩১৬ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


কিনিতে পারে। অনেক পুরাতন জিনিসের চলন বন্ধ ও নূতন জিনিসের 
ব্যবহার হইতে পারে। পূর্বে হয়ত “চা, কাহাকে বলে লোকে জানিত না। 
কিন্ত এখন সকলেই প্রাতঃকালীন চা পানে অভ্যান্ত হইয়াছে। পূর্বে ঘাহার! 
গাওয়া ঘি খাইত, এখন তাহার। বাধ্য হইয়া তেজিটেবিল ঘি খাইতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে । এ অবস্থায় স্ুচকসংখ্যার ্বার1 মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের হিসাব 
পাওয়। যায় না। একটি পুরাতন জিনিসের পরিবর্তে নৃতন জিনিস আমদানি 
হইলে আমাদের লাভ হইল কি ক্ষতি হুইল, টাকার দাম বাড়িল না 
কমিল ইহু। বলা মুস্কিল। দীর্ঘ সময়ের মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের হিসাব করার 
কাজেও এইরূপ নান। অন্থবিধ। দেখ! ষাঁয়। 
স্থচকসংখ্য। ছ্বার। যদি টাকার ক্রয়ক্ষমতা ঠিকমত জানিতে হয়, তৰে 
জিনিসগুলির দাম প্রত্যেক জিনিসের গুরুত্বসংখ্য। দ্বারা গুণ করিতে হইবে। 
যেমন ধর তামাঁকের গুরুত্ব ষদি এক হয়, তবে চালের গুরুত্ব হয়ত চাঁর হইবে। 
অর্থাৎ লোকে তামাক কিনিতে আয়ের যত অংশ ব্যয় করে চাল কিনিতে 
ইহার চাঁর গুণ বেশি ব্যয় করে। এইভাবে প্রত্যেক জিনিসের গুরুত্ব নিণয় 
করিতে হয়। কিন্তু এত বেশি জিনিসের প্রত্যেকটির গুরুত্ব নির্ণয় করা অতি 
কঠিন কাঁজ। ইহ ছাঁড়া যে কোন একটি জিনিসের গুরুত্ব বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন রকমের । আমেরিকায় মোটর গাড়ির যাহ। গুরুত্ব এদেশে তাহ 
নহে। দ্বিতীয় অগ্লুবিধ হইতেছে ষে কালক্রমে জিনিসের গুরুত্বের পরিবর্তন 
হয়। আমাদের দেশে কয়েক বৎসর পূর্বেও চা-এর গুরুত্ব যাহা ছিল এখন 
ক্রমেই ইহা বাড়িতেছে। স্ৃতরাং কিছু দিন অন্তর জিনিসের গুরুত্বের 
পরিবর্তন হইয়াছে কিন! দেখিতে হইবে ও তদনুযায়ী স্থচকসংখ্যা নির্ণয় 
করিতে হইবে । ইহা কর। মোটেই সহজ নহে। 
স্তরাং সৃচকসংখ্যার দ্বার! মুত্রামূল্য পরিবর্তনের একট! মোটামুটি হিসাব 
পাঁওয় যায় মাত্র। যে দুইটি বৎসরের তুলন। কর! হয় ইহাদের মধ্যে ব্যবধান 
যত কম হয় ভূলের সম্ভাবনা তত কম। আর যত বেশি দূরের বসরের 
হিসাব নেওয়। হইবে তুলের সম্ভবনা তত বাড়িবে। কাছাকাছি সময়ে 
. মানুষের রুচির তত পরিবর্তন হয় না, অথব! নৃতন জিনিদ আমদানি হয় না 
অথব। জিনিসের গ্রণেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। অতএব পর পর 
দুই বৎসরের স্চকসংখ্যা হিসাব করিয়! মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয়ের 
চেষ্টা যে ত্রাস্তিপূর্ণ একথা বল! চলে না। 
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চতুম্ত্িংশ অধ্যায় 


মুদ্রার পরিমাণ ও মুক্রামূল্য 
€ [09 089065 1:0/90:5 2100. 006 ৪1069 01 1102097) ) 


মুদ্রামূল্য কেন পরিবতিত হয়? কেন মৃূল্যস্তর কোন সময়ে বাড়ে 
আবাঁর কোন সময়ে কমে? কয়েক শতাব্দী পূর্বে লেখকেরা মৃলাম্তর ও 
মুদ্রার পরিমাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথ! বলিয়াছিলেন। এই ধারণ! ক্রমে 
বিস্তৃত হইয়! মুদ্রার পরিমাণতন্ব নামে পরিচিত হইয়াছে। 

মুদ্রার পৃর্রিমাণতন্ত্র (009.1)115 01160919 ০1 18101165 )৪ এই তত্বে 
বলে ঘে মূল্যস্তরের পরিবর্তন মুপ্তার পরিমাণ কমবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। 
ধর! যাক, সরকার প্রত্যেক নাগরিককে ৫০২ টাক! করিয়া দান করিল। 
লোকে বেশি টাক। পাইয়। বেশি জিনিস কিনিতে চাহিবে। কিন্তু টাকা 
বাড়িয়াছে বলিয়া জিনিসের পরিমাণ বাড়িবে না। জিনিসের পরিমাণ ন। 
বাড়িয়া ঘদি বেশি পরিমাণ টাকার জিনিস কেন। হয় তবে জিনিসের দাম 
বাড়িবে। যত বেশি টাক খরচ হইবে, জিনিসের পরিমাণ না বাঁড়িলে 
ইহাদের দাম তত বাড়িবে। 

ইহ। প্রমাণ করার জন্য এই তত্বের সমর্থকের! নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা 
করেন। অন্তান্ জিনিসের মূল্যের মত দ্রব্যমূল্য মুদ্রার চাহিদ। ও সরবরাহের 
দ্বার নির্ণাত হয়। মুদ্র! বিনিময়ের মাধ্যম। বেশি ভ্রব্য বিনিময়ের জন্ত 
বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয়। বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ পণ্য আঙে 
তাহার উপর মুদ্রার চাহিদ। নির্ভৰ করে। জিনিসের পরিমাণ কম বেশি 
হওয়া মোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে । উৎপাদনের পরিমাঁণ উপকরণ- 
গুলির সরবরাহ, দক্ষতা ইত্যাঁদ্দির উপর নির্ভর করে, টাকার পরিমাণের উপর 
নহে। স্থতরাং টাকার সংখ্যা বাড়িলেও উৎপাদনের পরিমাণ ন বাঁড়িতে 
পাঁরে। অর্থাৎ মুদ্রার সরবরাহ পরিবতিত হইলেও ইহার চাহিদা সমান 
থাকে । চাহিদা সমান থাকিলে মুদ্রার মূল্য মুদ্রার সরবরাহের দ্বারা স্থির 
হইবে। মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মূল্যত্তরও দ্বিগুণ হয়। 

মোট মুদ্রীর পরিমাপ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বিক্রয়যোগ্য 


মুদ্রার পরিমাণ ও মুদ্রামূল্য ৩১৯ 


পণ্য ক্রয়ঞ্ষরার জন্য যে পরিমাণ টাকা ব্যবহার কর! হয় ইহাই মুদ্রার মোট 
সরবরাহ। মোট টাঁকা, নোট এবং ব্যাঙ্কের আমানতের (17১8101. 461009516) 
পরিমাণ ও মোট মুদ্রার পরিমীণ এক নয়। একটি টাঁকা বেচাকেনার কাজে, 
বহুবার ব্যবহার করা যায়। একটি টাকা বা নোট যতবার বেচাকেনার 
কাজে ব্যবহার করা হয় ততই টাকার মোট সরবরাহ বাড়ে। এক সপ্তাহের 
মধ্যে একটি টাক! তিনবার ব্যবহৃত হইলে টাকার ষোগাঁন তিন টাকা বলিতে 
হুইবে। নির্দিষ্ট সময়ে একটি টাক! যতবার হ্তাস্তরিত হয় ইহাকে মুদ্রার 
গতিবেগ (19016 ০4 ০1100186100) বলে। স্তরাং মোট মুদ্রার 
পরিমাণ মুদ্রার মোট সংখ্যা ও মুদ্রার গড়পড়তা গতিবেগের গুণফলের 
সমান। 

মোট মুদ্রার পরিমাণ ঘে হারে পরিবত্িত হয়, মূল্যস্তরও সেই হারে 
পরিবতিত হয়। ইহাই আমেরিকান অধ্যাপক ফিসারের বিখ্যাত মুদ্রার 
পরিমাণতত্ব। বিক্রেয় পণ্যের পরিমাঁণ অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদ! সমান থাকিলে 
মুদ্রার পরিমাপ যে অন্ভুপাঁতে বাঁড়ে কমে মৃল্যস্তরও সেই অনুপাতে বাড়িবে 
ব। কমিবে। মুদ্রা বলিতে শুধু ধাতুমুদ্রা ও কাগজী নোট বুঝায় না। মুদ্রার 
গতিবেগের হিসাবও ধরিতে হইবে। মৃূল্যন্তরকে যদি ৮ মুদ্রার পরিমাণকে, 
1 এবং মুদ্রার গতিবেগকে ৬ বল! হয়, তবে-_ 





অর্থাৎ বাজারে যত টাঁকা চালু আছে ইহাকে মুদ্রার গতিবেগ দিয়! গুণ 
করিয়া! গুণফলকে মোট বেচা-কেনাঁর পরিমীণ দিয়া ভাগ করিলে মৃল্যস্তর 
কি জান! যাইবে। 

কিন্তু সব দেশেই ধারেও কিছু কেনা-বেচ। হয়। ব্যাঙ্কের চেক কাটিয়া, 
জিনিসের কেনা-বেচ। চলে । স্তরাং ব্যাঙ্কের আমানত এবং ইহার গাতি- 
বেগের হিসাবও মোট মুদ্রার সরবরাহের মধ্যে ধরিতে হইবে। 1916 
নিম্ললিখিতভাবে তত্বটি বলিলেন £ 
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এখানে ৮ হইতেছে মূল্যস্তর। 1 ধাতুমুদ্রা ও কাঁগজী নোটের পরিমাপ 

এবং ৬ তাহাদের গতিবেগ; 1 ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা, ৬" ইহার গতিবেগ 


৩২০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


এবং ণু* বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ । 71501-এর মতে যখন শুধু মুদ্রার 
পরিমাঁণ পরিবত্তিত হয়, তখন “*) ৬ এবং ৬ এর পরিবর্তন হয় না। ণু' ব। 
পণ্যন্রব্যের পরিমাণ যোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ আবার জমি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি উপকরণগুলির সরবরাহ এবং 
দক্ষতার উপর নির্ভর করে। মুদ্রার পরিমাণ পরিবতিত হুইলে জমি, মূলধন, 
শ্রমিকের সরবরাহ ও দক্ষতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং 
যখন ৫ পরিবত্তিত হয়, তখন 1: অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের বা বেচাকেনা 
জিনিসের পরিমাণ একই থাকে । সাধারণতঃ লোকের স্বভাব এবং ব্যবসায়- 
পদ্ধতির উপর মুদ্রার গতিবেগ নির্ভর করে। ত্বভাব কিংব! ব্যবসাকসপদ্ধতি 
সহলা বদলায় না, কিংবা টাকার কিছু কম-বেশি হওয়ার ফলে পরিবতিত হয় 
না। স্ুতরাঁং টাকার পরিমাণ কমিলে বা বাড়িলে ৬ এবং ৬" সমান থাকে । 
গু ৬ ও ৬" যদি পরিবর্তিত ন] হয়, তবে মোট টাকাঁর পরিমাঁণ যেভাবে 
বাড়িবে বা কমিবে, 7১ অর্থাৎ মূল্যস্তর সেইরূপ বাড়িবে, কমিবে। 

এই সমীকরণে দুইটি মূল কথা আছে । প্রথমতঃ, মূল্যস্তর ?% শুধু মুদ্রার 
পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে পরিবতিত হয়, অন্য কোন কারণে পরিবতিত হয় 
ন]। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার পরিমাণ যে অন্থপাতে বাড়ে কমে মৃল্যস্তর ঠিক সেই 
অনুপাতে পরিবতিত হয়। 1৭15767-এর মতে ধাতুমুদ্রা গু কাগজী নোটের 
পরিমাণ এবং ব্যাঙ্কের আমানতের সহিত একটি নিদ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। 
ব্যান্কের রিজার্তভে বা তহবিলে কত টাক! জমা আছে তাহার উপর ইহাঁর 
আমানতের পরিমাণ নির্ভর করে। অর্থাৎ 1 ও ]1+ এর মধ্যেও নিদিষ্ট 
সম্বন্ধ আছে। আমর! জানি ষে, টাকার পরিমাণ বদলাইলে ৬, ৬ এবং 
/[ পরিবক্তিত হয় না। স্থতরাং ]-এর পরিবর্তনের ফলে মৃল্যস্তর একই 
অন্গপাতে পরিবতিত হইবে। মুদ্রার পরিমাণ পরিবতিত হইলে মুদ্রার 
গতিবেগ :অথব৷ ক্রপ্ন-বিক্রয়ের পরিমাণ কোনদিনই পরিবর্তিত হইবে না একথ! 
[18161 বলেন না। কিন্তু, সে পরিবর্তন সাময়িক এবং অস্বাভাবিক | দীর্ঘ- 
সময়ে এবং ত্বাতাবিক অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণ পরিবতিত হইলে ইহাদের 
পরিবর্তন হয় না ও ফলে মৃল্যন্তর সমাহ্ুপাতে পরিবতিত হয়। 

এই তত্বে ধরিয়! লওয়। হইয়াছে যে, টাকার পরিমাণ যখন বাড়ে কিন্বা 
কমে, তখন অন্যান্য জিনিনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে । কিন্ত বাস্তব 
জীবনে ইহা “কম সর্ময়েই ঘটে । টাকার পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে 


প্ লউস্যশেকাসনজ্পজািকদ “তত্ব 


মুদ্রার পরিমাণ ও মূত্রামূল্য ৩২১ 


সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিবর্তন হয়। কিন্তু অন্যান্য 
জিনিন পরিবতিত হইতে পারে বলিয়া এই তত্বটি ভূল, একথা বলিবার কোন 
যুক্তি নাই। এইরূপ অবশ্ঠই ঘটে কিন! এখন তাহাই দেখিতে হইবে । 
চ৭15115£ বলিয়াছেন যে মুদ্রার গতিবেগ ও পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ মোট মুদ্রার 
পরিমাণ এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ মুদ্রার 
ও মুল্যস্তর যদ্দি বাঁড়ে বা কমে, দ্রব্যের উৎপাদন ও মুব্রার গতিবেগ ইহাতে 
সাধারণ অবস্থায় ' অপরিবর্তিত থাকিবে । কিন্তু অনেক সময়ে দেখ! যায় যে 
মুদ্রার গতিবেগ ও মৃল্যস্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । মুল্যস্তর যখন বেশি 
হারে বাড়িতে থাকে তখন মুদ্রার গতিবেগও বাড়িতে দেখা যায়। 

পণ্যদ্রব্যের উতৎ্পাদনও মৃল্যস্তরের পরিবর্তনের দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়। 
'ধথন জিনিসপত্রের-দাম বাড়ে তখন ব্যবপায়ীর| বেশি লাভ করে ও উৎপাদন- 
বুদ্ধির চেষ্টা করে। আবার. জিনিসপত্রের দাম নামিতে আরম্ভ করিলে 
তাহাদের লোকসান হয় এবং তাহারা উত্পাদন কমাইতে থাকে । স্থতরাং 
মূল্যস্তরের উঠানামার উপর উৎপাদনের পরিমাণ অনেক সময়েই নির্ভর করে। 
মুদ্রার পরিমাণও উৎপাদন এবং মৃল্যন্তরের পরিবর্তনের হার দ্বারা প্রভাবিত 
হুয়। যখন উৎপাদনবৃদ্ধি পায় কিংব! মূল্যন্তর বাড়ে অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ে তখন বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে দেশের মধ্যে টাকার প্রচলন 
ধাড়ে। অধ্যাপক ফিপার অবশ্য এই সমস্ত কথ অস্বীকার করেন না। তবে 
তিনি বলেন যে এইরূপ যাঁহ। ঘটে তাহা সাময়িক ও অল্পকালীন। দীর্ঘদিনের 
কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনের পরিমাণ টাঁকার বা মৃল্য- 
স্তরের উপর নির্ভর করে না,_উৎপাদনের উপকরণ ও ইহাদের দক্ষতা ও 
সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতা! 
ও যোগ।নের পরিবর্তন হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ভিন্ন হইবে । কিন্তু 
ইহা টাকার পরিমাণ বা মুল্যস্তরের দ্বার! নির্ণীত হয় না। সথতরাঁং দীর্ঘ- 
দিনের কথ। ভাবিলে ৬, ৬: ও গু টাকার পরিমাণ ব। মৃল্যস্তরের পরিবর্তনের 
উপর নির্ভর করে না। ফিসারের এই কথ হয়ত অনেকট| সত্য হইতে 
পারে। কিন্তু এইরূপ দীর্ঘকালীন তত্বালোচনায় লাভ কি? দীর্ঘকলে 
আমরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হুইব-_-7€)7০5-এর এই কথা এখানে খুব 
খাটে। টাকার দাম দীর্ঘকালে কি দ্াড়াইবে-_-ইহা। লইয়া আমরা আপাতত 
মাথা ঘামাইতেছি না। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে টাকার মূল্য কেন এত 

৯ 


৩২২ . অর্থশাস্্র-পরিচয় 


কমিল--ইহাই আমাদের আলোচা বিষয় এবং এখানে অধ্যাপক ফিসারের 
তত্ব আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে না। 

অনেক সময় দেখ! গিয়াছে ষে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া! সত্বেও মুল্যত্তর 
বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। ১৯৩২ সালের পরে ছু'তিন বৎসর এইবূপ 
ঘটিয়াছিল। মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে মূল্যস্তর যদিও বা বাড়ে তবুও দেখা 
যায় ষে ইহা খুব কম সময়েই সমান অন্রুপাঁতে পর্বিতিত হয়। মুদ্রার 
প্রচলন দ্বিগুণ হইলে মৃল্যস্তর কদাচিৎ দ্বিগুণ হয়। যখন দেশে অনেক লৌক 
বেকার বসিয়া থাকে তখন মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়িতে 
পারে। ফলে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাঁড়িবে ও মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি সত্বেও 
মূলাস্তর না-ও বাড়িতে পারে। ক্থতরাঁং যুদ্রার পরিমাণ ও মূল্যন্তর 
সমান্ুপাতে বাড়িবে একথা জোর করিয়া বলা যাঁয় না। 

মুদ্রার পরিমাণতত্ত ও পুর্ণ নিয়োগ (60098106105 (10601 01 10)0116% 
2110. [011-01019109101) £ মুদ্রার পরিমাঁণতত্বে বলে যে দেশের মধ্যে 
মোট মুদ্রার পরিমাণ বাঁড়িলে দ্রব্যূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। একথা সব সঙ্গয়ে ঠিক 
নহে। বহু লোক যদ্দি বেকার বমিয় থাকে সে সময়ে সরকার কাগজী নোট 
ছাঁপাইয়। বেকারদের কাজ দিবার উদ্দেশে নানাভাবে ব্যয় করিতে পারে। 
ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রার সরবরাহ বাড়িবে। তাহা হইলে কি জিনিসপত্রের: 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে? ইহ! না হইবার সম্ভাবনাই বেশি। সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির 
ফলে বহু লোকের আয় বাঁড়িবে। আয় বাঁড়িলে ব্যয় বাড়ে-অর্থাৎ লোকেরা 
বেশি জিনিস কিনিতে চাহিবে। জিনিসের চাহিদ। বাঁড়িলে ব্যবসায়ীর! 
উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে । বহু লোঁক বেকার বসিয়া! আছে বলিয়! ইহ 
সহজেই কর! সম্ভব হইবে। কারণ বেকার লোকদের কাঁজে লাগাইয়। 
জিনিসের উত্পাদন বৃদ্ধি করা চলিবে। চাহিদ। বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই 
উৎপাদন বাড়াঁন সম্ভব হইতেছে বলিয়া জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম 
থাকিবে । কাজেই দেশে যখন বহু লোক বেকার থাকে ও তাহাদের কাজে 
লাগাইয়। মহজেই জিনিসপত্রের উৎপাদনবুদ্ধি করা যায় তখন মুদ্রার পরিমাণ 
বাঁড়িলে মূল্যবৃদ্ধি হইবে না । অবশ্য জিনিসের উৎ্পাঁদন বাড়াইতে গেলে যদি 
ইহাদের উৎপাঁদনব্যয় কিছু কিছু বাঁড়ে__অর্থাৎ জিনিসের উৎপাদন উৎপাদন 
হ্বানের নিয়ম জন্ুযায়ী হয়--তবে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে কিছু মূল্যবৃদ্ধি 
হইতেও পারে। 
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এইভাবে চলিলে ক্রমে প্রায় সমস্ত বেকাঁর লোকই কর্মে নিযুক্ত হইবে ও 
দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান হইবে। সকলেই যখন কাজ' 
করিতেছে, তখন নূতন লোক লাগাইয়া আর উৎ্পাঁদনবৃদ্ধি কর! সম্ভব হইবে 
না। উৎপাদন সম্বন্ধে আমর! ইংরাজীতে যাহাকে ০611178 (বা ছাদ) 
বলে সেখানে পৌছিয়াছি। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছিবার পর আর 
উৎপাদনবৃদ্ধি হইংব না । ইহাঁর পরেও সরকার ধদ্দি কাগজী নোট ছাপাইয়। 
বাজারে চালু করিতে থাকে ও তাহার ফলে মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া 
যায়--তবে লোকের আয় ও ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু জিনিসের 
উৎপাদন আর বাড়ান সম্ভব নয়। মোট উত্পাদন যদ্দি একই থাকে এবং 
সেই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িয়া! যায় তবে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি 
হইবে। এই অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃল্যন্তর বৃদ্ধি পাইবে। 
কাজেই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় মুদ্রীর পরিমাণতত্ব বহাল হইবে একথা বলা 
চলে। অন্য দময়ে অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের পূর্বাবস্থায় ইহ! বহাল ন৷ থাঁকিবাঁর 
সম্ভাবনাই বেশি। যখন মুজ্জরার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনবৃদ্ধি হইতে 
পারে তখন মূল্য নাও বাড়িতে পাঁরে। বরং মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবন। খুবই কম 
আছে বল! চলে। কিন্তু পূর্ণনিয়োগে পৌছিলে-_ অর্থাৎ প্রায় সকলেই কাজে 
নিযুক্ত আছে এই অবস্থা আপিলে-__মুদ্রার পবিমাঁণবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন 
বাঁড়িবে না, মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। 

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলাজ্তর (১2108, [10589000610 8120 [1106- 
1%€1)2 কোন কোন লেখকের মতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্কের উপর 
মূল্যস্তর নির্ভর করে। ধর, একজন লোক মাসে মাসে কিছু টাকা আয় করে। 
দে সবটাক1 খরচ করিতে পারে, অথব! কিছু খরচ করিয়। কিছু সঞ্চয় করিতে 
পারে। দেশের সকল লোক মিলিয়! যাহ! সঞ্চয় করে, তাহাই মোট সঞ্চয়। 
মোট আয় হইতে ভোগ্যজ্ব্যের জন্য মোট ব্যয় বাদ দিলে মোট সঞ্চয়ের 
পরিমাঁণ জানা যাঁয়। যদি সকলে বেশি সঞ্চয় করিবে বলিয়া স্থির করে, তবে 
ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় কম হইবে । ধরা যাক, মোট আয়ের পরিমাণ ১০০* 
কোটি টাকা । ইহার মধ্যে লোকে ২০* কোটি টাকা সঞ্চয় করিত এবং ৮০৪ 
কোটি টাকা ভোগ্যপ্রব্যের জন্য ব্যয় করিত। যদি সঞ্চয়ের ইচ্ছা! বাড়ে, তবে 
সকলে মিলিম্না, ধর, ৩০০ কোটি টাঁক। সঞ্চয় করিবে । অতএব ভোগ্যদ্রব্যের 
জন্ত তাঁহার ৮০০ কোটির স্থলে ৭০* কোটি টাঁকা খরচ করিবে 


৩২৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন যদ্দি সমাঁন থাকে, তবে ভোগ্যব্রব্যের দান কমিয়া 
ষাইবে। স্থতরাং দেখা! যাইতেছে যে, মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাঁড়িলে 
যূল্যস্তর নিক্নগামী হইবে। 

বিনিয়োগ বাড়িলে বা কমিলে মৃল্যস্তর কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে ইহা 
এখন আলোচনা! করা যাঁক। সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলিতে জমিজমা, 
শেয়ার, সরকারী খণপত্র প্রভৃতি কেনা বোঁঝায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে বিনিয়োগ 
শব্দটিতে আমর। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় 
করা বুঝি । 

বিনিয়োগবৃদ্ধির অর্থ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি। একজনের ব্যয় অন্যের ব৷ অন্যদের আয়। বাঁড়িতে ঠাকুর- 
চাঁকরকে ষে বেতন দেওয়৷ হয় তাহা গৃহস্বামীর ব্যয়, কিন্তু ঠাঁকুরচাকরের 
আয়। স্যতরাং এক শ্রেণীর ব্যয় বাড়িলে অন্যদের আয় বাঁড়িবে। বিনিয়োগ- 
ব্যয় বাড়িলে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিক্রয় বাড়ে এবং ফলে এই জিনিসগুলির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহাদের উৎপাদনে বোশ লোক নিধুক্ত হয় ও ফলে 
তাহাদের আয় বাড়ে। স্থতরাঁং বিনিয়োগবুদ্ধির অর্থ মোট আয়বৃদ্ধি। 

বিনিয়োগ ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তর কিভাবে প্রভাবান্বিত হইবে? সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বাড়িলে আয় কমে ও ভোগ্যন্রব্যের মূল্যস্তর নিম্নমুখী হয়। কিন্তু 
বিনিয়োগ বাড়িলে যে মৃল্যস্তর বাঁড়িবে ইহা! নব সময়ে বল! চলে না। দেশের 
মধ্যে ষদি অনেক লোক বেকার বগিয়া থাঁকে, তবে বিনিয়োগবুদ্ধির ফলে 
তাহার। অনেকে নৃতন কাজ পাইবে । বিনিয়োগ বাঁড়িলে যন্ত্রপাতির বিক্রয় 
বাড়িবে এবং ইহা বেশি উৎপাদনের চেষ্টা হইবে। উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে 
হইলে নৃতন লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। এই লোঁকের! নিজেদের উপার্জন 
প্রয়োজনমত ব্যয় করিবে । ফলে, ভোগ্যন্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন বাঁড়িবে 
এবং তাহাতেও নৃতন লোক নিযুক্ত হইবে। এইভাবে নূতন নূতন লোক 
লাগাইয়া উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইলে জিনিসপত্রের মৃল্যস্তর না-ও চড়িতে 
পারে। বিনিয়োগব্যয় বুদ্ধির জন্য বেশি লোক নিযুক্ত হইবে । তাহাতে মোট 
আয় বাঁড়ে, ব্যয়ও বাড়ে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘি উত্পাদনের পরিমাণও বাড়ে, 
তবে দাম একই থাকিবার সম্ভাবন। বেশি। কিন্ত ক্রমে লোক নিযুক্ত হইতে 
হইতে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা হইবে। অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী লৌক প্রায় মকলেই 
কাজ পাইবে। ইহার পর আর উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইবে না। পূর্ণ" 
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নিয়োগের অবস্থায় পৌছিবার পরও যদি বিনিয়োগের পরিমাগ বাঁড়িয়! চলে 
তবে উৎপাদন বাড়ান যায় ন। বলিয়া মূল্যন্তর বৃদ্ধি পাইবে। 
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পর্চত্রিংশ অধ্যায় 
যুদ্রাম্ফীতি, যুদ্রান্থাস ও যুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ 


€1099,5100, 7)918,6107. 2700. 1018111996107) ) 


মুদ্রম্ফীতি (11719197)$ সাধারণ লোকে জিনিসপত্রের দাম 
চড়িতে থাকিলেই বলে যে ইন্ফ্লেপন ব! মুদ্রাস্ফীতি উপস্থিত হইয়াছে। 
কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির অর্থ মুদ্রাস্কীতি নহে । উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য যদি 
মূল্যবৃদ্ধি হয় তবে ইহাকে মুদ্রাম্কীতি বলে না। আবার অনেক লেখক 
দেখাইয়াছেন যে, মূল্যবৃদ্ধি না হইলেও যুদ্রাম্ীতি হইতে পারে। যখন 
উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতির ফলে উৎপাদনব্যয় কমে, অথচ জিনিসপত্রের দাম 
ঠিক থাকে বা রাখা হয় (১৯২৪-২৯ সালে আমেরিকায় যেমন ঘটিয়াছিল ) 
তখন মুদ্রাস্কীতির লক্ষণ দেখা দেয়। এই অবস্থাকে 76/755 লাতম্কীতি 
(0:০00-10996101 ) নাম দিয়াছেন এবং ত্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহিত ইহার 
পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তবে সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া 
থাকে। যদিও সব সময়েই ষে ইহা হইবে তাহ! বল। চলে না। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে বিনিয়োগব্যয় বাড়িলে লোকের মোট 
আয় বাড়ে। আয় বাঁড়িলে ব্যয় বাড়ে, অর্থাৎ লৌকে বেশি পরিমাণ 
ভোগ্যব্রব্য কিনিতে চাহিবে। যে অন্পাতে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদ1 বাড়ে, 
ইহাদের উৎপাদনও যদ্দি সেই অঙ্ুপাতে বাড়ান যায় তবে মৃল্যন্তর বাঁড়িবে 
না। যদি বেকার লোক ও যন্ত্রপাতি থাকে, তবে চাহিদা বাঁড়িলে সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপাদনও বাড়ান যায়। নুতরাং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার 
লোক কাজ পাইবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা হইবে, 
অর্থাৎ কণ্তপ্রার্থী মকলেই কাজ পাইবে। ইহার পর আর উৎপাদন বাড়ান 
যায় না এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যদি আরো! বাড়ে তবে মূল্যবৃদ্ধি হইবে। 
এই অবস্থাকে খাঁটি মুদ্রানীতি বা! 7815 1099101 বলে। খাঁটি ুদ্রাম্কীতি 
পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছিবাঁর পরই দেখ! যাঁয়। 

সুতরাং পূর্ণনিয়োগের পরেও যদি বিনিময়ব্যয় বাড়ে অথবা লোকদের 
আয় বাড়ে তবে প্রকৃত মু্রান্ফীতি দেখা দেয়। অবহা কোন কোন সময়ে 


মুদ্রাম্ফীতি, মুদ্রাহাঁদ ও মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ৩২৭ 


ইহার পূর্বেও মুদ্রান্ষীতি হইতে পাঁরে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছিবার 
পূর্বেই কোন কোন উপকরণের অভাব পড়িতে পারে । এক্ষেত্রে যে জিনিন 
তৈয়ারির জন্য এ উপকরণ দরকার, ইহাদের দাম বাড়ে এবং এই জিনিশটি , 
অন্তাঁন্ত জিনিস উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে ধীরে ধীরে অন্তান্য জিনিসের দামও 
বাড়িবে। এইরূপ অবস্থ! থাকিলে, পূর্ণনিয়োগের পূর্বেই মুস্রাম্ষমীতি দেখ 
দিতে পারে। ইহাকে আংশিক মুদ্রান্ষীতি (7216191111996101 ) বলে। 

মুদ্রা্ফীতির বিভিন্ন রূপ (7৮১63 06117820100 )£ লোকদের 
মোট আয় যে হারে বাড়ে, উৎপাদনের পরিমাণ যদি সেই অন্থুপাঁতে বাড়ান 
সম্ভব না হয়, তবে যুলাবৃদ্ধি হয় ও এই অবস্থাকে মুদ্রানীতি বলে । আগেকার 
দিনে এইরূপ মুদ্রান্ষীতি প্রধানতঃ সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ঘটিত। যেমন 
যুদ্ধের সময় সরকারের ব্যয় খুব বেশি রকম বাঁডে। সরকারী ব্যয়বৃদ্ধিব অর্থ 
লোকদের আয় বৃদ্ধি। কারণ ইহার ফলে বহু লোক কাজ পাঁইবে ও সরকার 
বহু জিনিসপত্র কিনিবে। ইহাঁদের সকলেরই আয় বাড়িবে। কিন্তু সরকার 
যদি কর বসাইয়া কিংবা! খণপন্র বিক্রয় করিয়া আয়ের অতিরিক্ত অংশ তুলিয়া 
লইতে পারিত তবে হয়ত মূল্যবৃদ্ধি হইত না। কিন্ত ইহা করিতে গেলে ষে 
হারে কর বসাইতে হইবে, তত উচ্চ কর বসান সরকার সম্ভব বলিয়া মনে করে 
না। স্ৃতরাঁং করলবধ রাজস্বের পরিমাণ কম হয়। ফলে সরকারকে বাধ্য 
হইয়া কাগজী নোট ছাপাইয়! যুদ্ধের ব্যয় মিটাইতে হয়। অর্থাৎ বায় 
অন্থপাতে রাঁজন্ব কম হয় বলিয়। সরকারী বাজেটে ঘাটতি হয়। এই ঘাঁটুতি 
পূরণের জন্ত কাগজী নোট বেশি মাত্রায় চালু করিতে হয়। ফলে লোকের 
আয় বাঁড়ে। আয় বাঁডিলে ব্যয় বাড়ে। ব্যয় বাড়ার অর্থ জিনিসের চাহিদ। 
বৃদ্ধি হওয়া । অথচ যুদ্ধের সময়ে সাধারণের বাবহার্ধ জিনিসের উৎপাদন 
প্রয়োজন মত বাড়ান যায় না। স্থৃতরাং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়। ইহাকে 
ঘাটুতি-পৃরণজনিত মুদ্রাস্কীতি বা ডেফিসিট-ইণ্তিউস্ভ. ইনফ্লেসন ( 0০5০1৮- 
110001060 11199.101) ) বলে। 

কিংবা! আর একটি কারণে মুদ্ত্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। শ্রমিকেরা 
যদি শক্তিশালী সংঘ গঠন করিয়া থাকে, তবে তাহার। জিনিসপত্রের দাম কিছু 
কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিলেই মালিকদের উপর চাপ দিয়া বেতনবৃদ্ধি করিস 
লইতে পারে। ফলে তাহাদের আয় বাড়ে। কিন্তু সেই অনুপাতে যদি 
উত্পাদন না বাড়ে তবে মূল্য আরে! বাড়িবে। ইহাকে মরঁজুরীবৃদ্ধি-জনিত 


৩২৮ অর্থশান্্-পরিচয় 


মুদ্রাম্ফীতি বা ওয়েজ-ই্ডিউন্ড. ইনফ্লেদন ( ছ£-1000060 12196100 ) 
বলে। 

উৎপাঁদনবৃদ্ধির পরিমাণ হইতে মোঁট আয়ের পরিমাণ যখন বাঁড়িতে 
থাঁকে তখন মূল্যবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা! দেখ! দেয়। সরকার কোন রকম 
মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ-বাবস্থা। অবলম্বন ন৷ করিলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে | এই অবস্থাকে 
00610 11:790101৷ ব! খোঁল। মুদ্্রাক্ষীতি বলে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি শুরু হইলে 
সরকার নানা ধরনের নিয়স্ণ-ব্যবস্থ] অবলম্বন করে। সেমন ব্যবসায়ী ও 
দোঁকানদারদের দাম বাঁড়াইতে দেওয়। হয় না এবং কেহ যদি সরকারী দামের 
বেশি আদায় করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করে। 
যে সকল অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের যোগান খুব কম ইহা রেসন করে বা 
সকলের মধ্যে সমান হারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা কর! হয়। এই সব ব্যবস্থার 
ফলে জিনিসপত্রের দাম হয়ত কম বাড়ে, অর্থাৎ যতট। বাড়িত ততট] বাডে 
না। এই অবস্থাকে 17501695569 বা 80519165560. 1100961010 বা চাপা 
মুদ্রাস্কীতি বলে। 

মুদ্রাসংকোচ (1061800% ) £ উৎপাদনের তুলনায় আয় কমিয়া 
গেলে মুদ্রাসংকোচ বলে। মুদ্রাসংকোঁচ হইলে দাম এবং নিয়োগ কমিয়! যাঁয়। 

মুদ্রানীতি নিবারণ (10151075619) 8 এখন অনেকে মুদ্রাস্ফীতি 
নিবারণ কথাটি ব্যবহার করেন। যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশে দাম বাঁড়িয়াছে। 
সরকার দাম এবং ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতেছে । ইহাই মু্ত্রাম্ষীতি 
নিবারণের নীতি । মুদ্রানংকোচের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। মুদ্রা- 
সংকোচের ফলে দাম কমে, মুদ্্রাম্ষীতি নিবারণের নীতি গ্রহণ করিলেও দাঁম 
কমে । কিন্ত মু্রানংকোচের সময় উৎপাদন এবং নিয়োগ কমে। কিন্ত 
এই অবস্থায়, উত্পাদন এবং নিয়োগ ন! কমাইয়া যুদ্রান্ফীতি নিবারণ করা 
হয়। সরকার এমনতাবে দাঁম কমাইবার চেষ্টা করে যে, ইহার ফলে 
উত্পাদন এবং নিয়োগ কমে না। 

মূল্য পরিবতর্নের ফলাফল (225০0 ০: 01911555 117 10110559 ) 2 
জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে তখন যদ্দি সকল শ্রেণীর লোকের আয় সেই 
অন্থপাতে বাড়িত তবে চিস্তার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা ঘটে 
নাই বলিয়াই মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভিগ্ন শ্রেণীর লোক ভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। 
আয় বাড়া-কমাঁর সম্ভাবনার দিক দিয়া দেশের লোককে তিন শ্রেণীতে ভাগ 


মুদ্রান্ফীতি, মুদ্রাহীস ও মুদ্রান্্ীতি নিয়ন্ত্রণ ৩২৯ 


করাযায় -খির আয়ের লোক, শ্রমিকদল ও ব্যবসায়ীদল। সরকারী 
কর্মচারী, সওদাগরি অফিসের চাকুরে, এই সব শ্রেণীর লোকের আয় মাসে 
ঠিক করা থাকে ও বয়ল ও প্রমোঁশন অঙ্থ্ষায়ী নিয়মিত হারে বাঁড়ে।, 
কিন্তু জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হইলেই ইহাদের আয় বাড়ে না। ফলে ইহারা 
নানা অহ্থবিধায় পড়ে। আবার জিনিসপত্রের দাম যখন কমে, তখন এই 
শ্রেণীর লোকদের খুব স্থবিধ। হয়। তাহাদের আয় ঠিকই থাকে, কিন্ত 
অধিকাংশ জিনিন সন্ত হয়। 

শমিকদের অবস্থাও প্রথম শ্রেণীর লোকদের মত। মূল্যবৃদ্ধি হইলে 
তাহাদের মজুরী বাড়ে না। তবে তাহার! হয়ত ধর্মঘট করিয়া মালিকদের 
মজুরীর হার বাঁড়াইতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে মজুরীর 
হারবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও মুল্যবৃদ্ধির হার হইতে ইহ! সাধারণতঃ কম থাঁকে। 
স্থতরাং শ্রমিকদের অবস্থা প্রথম শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কিছুটা ভাল। কিন্তু 
তাহাদেরও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আবার দাম কমিলে মজুবীর হার 
সেই অনুপাতে কমে ন৷ বলিয়া তাহাদের স্থুবিধা হয়। তবে আর একটি 
দিকের কথাও ভাঁবিতে হইবে । যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে, 
তখন উৎ্পাদকের। বেশি লাভ করে ও বেশি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। 
ফলে কাজের নংখ্য। বাড়ে ও বেকারের মংখ্য। কমে। ইহাতে শ্রমিকের লাভ 
হয়। আবার যখন দাম কমিতে থাকে তখন মালিকেরা! লোকসান দেয় ও 
উৎ্পার্দন কমাইতে চেষ্টা করে। ফলে কারখানাগুলিতে ছাটাই শুর হয়-_ 
বেকার সংখ্যা বাড়ে । এ অবশ্থ! শ্রমিকদের পক্ষে মঙগলজনক নহে। 

মূল।বৃদ্ধির ফলে ব্যবসাক্সীদের লাভ বাড়ে। যখন দাম অপেক্ষাকৃত কম 
ছিল তখন তাহারা মাল কিনিয়া রাখিয়াছে এবং মাল যখন বিক্রয় করিতেছে 
তখন দাম বাড়িয়াছে। ফলে তাহাদের লাভ বাড়ে। আর একটি কারণেও 
তাহাদের লাভ বাড়ে । আধকাংশ ব্যবসায়ী ধারে কারবার করে। ধর! 
যাক সে যখন ১০০২ টাঁক] কর্জ করিয়। ব্যবসায় শুরু করে, তখন এই টাকায় 
১০ মণ গম পাওয়। যাইত। অতএব বল! যায় যে, মহাজন তাহাকে ১০ মণ 
গম বা ১* মণ গমের মূল্য ধার দিয়াছে। এক বৎসর পরে ধার শোধ দিবার 
সময় গমের দাম (এবং অন্তান্ত জিনিসের দাম) এমন বাড়িয়াছে যে ১৯২ 
টাকায় মাত্র ৯ মণ গম পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী ১০০১ টাক শোধ দিল বটে, 
কিন্ত আর্সলে সে ফেরত দিল মাত্র ৯ মণ গম বা ৯ মণ গমের দাম ও কিছু সদ । 


৩৩০ অর্থশীন্ত্-পরিচয় 


হৃতরাং মূল্যবৃদ্ধি হইলে দেনাদারের লাভ হয় ও মহাজনের লৌকলান যায়। 
অধিকাংশ ব্যবসায়ী দেনাদাঁর বলিয়। তাহার! মূল্যবৃদ্ধির সময়ে লাভ কুরে। 
মূজ্যস্তর নামিতে থাকিলে আবার তাহাদের লাভ কমে বা লোকসান হয়। 

স্থতরাঁং দেখা ধাঁইতেছে যে ইন্ক্লেদনের ফলে ব্যবসায়ী অর্থাৎ ধনীদের 
আয় বাড়ে। কিন্ত শ্রমিক ও বেতনভোগী অর্থাৎ গরিব ও মধ্যবিত্বদের আয় 
কমে। ধনী আরো ধনী হয় ও গরিব আরো গরিব হয়। জাতীয় আয় বণ্টন 
আরে! বেশি পরিমাণ অসম হয়। ফলে সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয়। 
মালিক শ্রমিক বিরোধ হয়, ধর্মঘটের সংখা! বাড়ে। ইহা সমাজের মঙ্গলের 
দিক দিয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আবার দাম কমিলে অবশ্য গরিব ও মধ্য- 
বিত্বের সথবিধা হয়। কিন্তু এ সময়ে কারখানায়, মদাগরী অফিসে, দোকানে 
সর্বত্র লোক ছাটাই শুরু হয়। ছেলের! লেখাপড়া শেষ করিয়া বৃথাই কাজের 
সদ্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ অবস্থাও শ্রমিক মধ্যবিত্রদের পক্ষে 
আনন্দদায়ক নয় | 

মূল্য পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থাও নানাদিকে পরিবতিত 
হয়। যূল্যবৃদ্ধির সময়ে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহার! উৎসাহিত হইয়! 
উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করে। ও ফলে বেশি সংখ্যক লোক কাজ পায়, উৎপাদন 
বাড়ে। এই দিক দিয়া দেখিলে মূল্যবৃদ্ধির ফল ভাঁলই বলিতে হয়। কিন্ত 
ইন্ফ্লেসন চিরকাল চলিতে পারে না। শ্তক্লু্পক্ষের পর যেমন কৃষ্ণপক্ষ আসে, 
সেইরকম মূল্যবৃদ্ধির পরে বাজীরমন্দা আস। অব্যর্থ। বাঁজারমন্দা উপস্থিত 
হইলে দাম কমিতে থাকে, ব্যবসায়ীরা লোকসান দেয়, ব্যবসায় গুটাইবার 
চেষ্টা করে ও উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। বেকারের সংখ্যা বাড়ে। 

স্বতরাং মূল্য বৃদ্ধি বা কমা দুই-ই অবাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ অর্থশাস্্রী 
এইজন্থ মৃল্যস্তর স্থির রাখার নীতি সমর্থন করেন। 

মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (0০01 ০£ 1191101.)$ মুদ্রাস্ফীতির 
অনেক কুফলের কথ। আমর! জানি। ইহার ফলে ধনী আবে! ধনী ও গরিব 
আরো গরিব হয়| স্থৃতরাং ইহাকে যে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন 
এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন 
করা যাইতে পারে? 

চিরাঁচবিত ব্যবস্থা হইতেছে টাকার যোগান কমাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা । টাকার পরিমাণ কমিলে লোকের আয় কমিবে ও মূল্যের ভর্ধ্বগতি বন্ধ 


.$ 


মুদ্রাক্ষীতি, মুদ্রাহ্াস ও মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ৩৩১ 


'হইরে। এই উদ্দেশে সরকাঁর বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারে,-ঘেমন সুদের হার বাড়ান, ব্যাঙ্কগুলি যাহাঁতে বেশি টাক 
লগ্রী না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্তে বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা, 
কিংব! ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি টাঁকা জম! রাখার নির্দেশ দেওয়া ইত্যা্দি। 
মদের হার বেশি হইলে ব্যবসায়ীরা পূর্বের চেয়ে কম টাক] কর্জ করিবে ও 
ফলে তাহাদের বিনিয়োগব্যয় কমিবে। বিনিয়োগব্যয় কমিলে লোকদের 
আয় কমে এবং মৌট আয় কমিলে মূলাবৃদ্ধির গতিও লথ হইবে । ব্যাঙ্কের 
তহবিলে যদি বেশি টাকা থাকে তবে বাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বেশি টাকা ধার 
দিবে। ইহা! বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুইটি পন্থ! অবলম্বন করে। 
প্রথম, বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা শুরু করে। যাহাঁরা এই 
কাগজ কেনে তাহার] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে চেক দেয়। যেব্যান্কের উপর চেক 
কাট! হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার নিকট চেক পাঠাইয়া দেয় ও টক! 
তুলিয়া লইয়] যাঁয়। ফলে ব্যাঙ্কের তহবিলের উদ্বত্ত টাঁক। কমিয়া যাঁয়। 
ইহাঁকে ওপন মার্কেট পলিসি বা কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা নীতি বলে। 
দ্বিতীয়তঃ, ধরা যাক, আইনে আছে ঘে, সব ব্যাঙ্কে আমানতের শতকরা 
দশভাঁগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম! রাখিতে হইবে । ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে 
যদি উদ্বত্ত অর্থথাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিতে পারে যে প্রত্যেক 
ব্যাঙ্ককে এখন হইতে আমানতের শতকর। ১৫ ভাগ জমা রাখিতে হইবে। 
এই নির্দেশ অনুযায়ী বেশি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম] রাখিলে ব্যাঙ্কের উদ্ধত 
অর্থ কমিয়া যাইবে । ফলে ইহা বাধ্য হইয় কম টাক! লগ্নী করিবে। লম্মীর 
পরিমাণ কম হইলে মোট ব্যয় কমিবে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত 
হইবে। : 

কিন্তু টাকার পরিমাণ নিয়গ্রণের দ্বার! মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক 
সময়েই সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ, এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে যে টাকার পরিমাণ 
কমিবে এ কথা সব সময়ে বল! খায় না। দ্বিতীয়তঃ, টাকাঁর পরিমাণ যদি 
কমেও তবে ইহার ফলে মোট ব্যয় হয়ত নাও কমিতে পারে । হতরাং 
অনেক দেশেই সরকারী রাজম্ব ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাপ 
কমাইবার চেষ্টা করা হয়। সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বেশি পরিমাণে - 
ধার্ধ করে, নরকারী ব্যয় কমাইবার চেঞ্া করে। ফলে লোকেদের হাতে 
কম টাকা থাকে ও তাহাদের চাঁহিদ! কমিবে। টাকাঁর পরিমীণ কমাইবার 


৩৩২ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


বিভিন্ন পদ্ধতির সহিত একসঙ্গে এই ব্যবস্থাও অর্থাৎ সরকারী রাজস্ব বাড়ান 
ও ব্যয় কমান নীতি অবলম্বন কর! হইলে মুদ্রাম্ষীতি নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেকটা 
সহজ হয়। 

ইহা ছাঁড়। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেসনিং ইত্যাঁদির ছবারাঁও মুদ্রাম্ফীতির কুফল 
কমান যায়। সরকার বিভিন্ন জিনিসের সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করিয়া দিতে 
পারে । কোন ব্যবসারীই ইহার বেশি দাম লইতে -পারিবে না। লইলে 
তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে । অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের রেসন কর] হয়। 
বিনিয়োগব)য় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ম করা হয় যে, ব্যবসায়ে মূলধন 
বিনিয়োগ করিবার পূর্বে, সরকারের অনুমতি লইতে হইবে । অনাবশ্তক ব৷ 
কম আবশ্যক বিনিয়োগ বন্ধ করিয়! বিনিয়োগব্যয় কমান হয়। ফলে 
মুদ্রাস্কীতিও কমে। 
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বঠত্রিংশ অধ্যায় 


মুগ্জামান 
(11007066925 85 86911)8 ) 


কোন দেশে যদি কেবলমাত্র একটি ধাতুর মু্রাকে বিহিত অর্থ করা হয়, 
তখন সেই মুদ্রাব্যবস্থাকে এক ধাতুমান (11010 9215681115%) ) বলে। যদি 
ধাতুটি স্বর্ণ হয় তবে স্বর্ণমান, আর যদ্দি রৌপ্য হয় তবে বৌপ্যমান বলে। 

যদি দুইটি ধাতুর মুদ্রাকে বিহিত অর্থ কর হয় তবে ইহাকে দ্িধাতুমান 
(31706211190 ) বলে । যদি দুই ধাতুর যুদ্রাই অসীম বিহিত অর্থ হিলাবে 
চালু থাকে, কিন্ত যদি একটি সাধারণতঃ রৌপ্যমুদ্রা,_প্রপ্থত করার অধিকাঁর 
সীমাবদ্ধ কর! হয়, তবে ইহাকে খঞ্জমান (1110106 50500910 ) বলে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদি এইরূপ 
ব্যবস্থা কর! হয় যে সোনান্পার মিশ্রিত একটি তাল সরকার নির্দিষ্ট দামে 
কেনাঁবেচ। করিবে, কিন্তু ইহাতে কতট। সোন। ও কতট! রূপা থাকিবে ইহা 
নির্দিষ্ট থাকিবে না, তবে সেই ব্যবস্থাকে মিশ্রমান বা সিম্মেট্যালিজম্‌ 
(5510005505111500 ) বলে । কেদ্বিজের অধ্যাপক মার্শাল এই নামকরণ 
করিয়াছিলেন । 

দ্বিধাতুমান (10050911150) )£ যখন সোনা ও রূপ| এই তইটি ধাতুর 
মুত্র বিনা বাঁধায় ও নির্দি অনুপাতে বাজারে অসীম বিহিত অর্থ বলিয়। চালু 
থাকে তখন ইহাকে দ্বিধাতৃমান বলে। ১৮১৬ থৃষ্টাবে ইংল্যাণ্ড ছিধাতুমান 
পরিত্যাগ করে, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বর্ণ ই প্রকৃত মান ছিল। ১৮০৩ 
খৃষ্ঠাবে ফ্রান্সে ছিধাতুমান প্রবতিত হয়, এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহ! ফ্রান্স, 
বেলজিয়ম, স্থইট্জারলও এবং ইটালী লইয়া! গঠিত 79615. 110100979 
ঢ0৪1০5-এ প্রচলিত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা দ্বিধাতুমান প্রবর্তন 
করে। অনেক তর্কবিতর্কের পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহা পরিত্যক্ত হয়। . 

ছবিধাতুমান হইতে নিয়লিখিত স্থবিধাগুলি পাওয়৷ যায়। প্রথমতঃ, 
্ব্মান অপেক্ষ। দ্বিধাতুমানে মৃল্যস্তর বেশি স্থির থাকিবার জস্তাবনা। কোন 
একটি ধাতুর উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে না, কিন্তু দুইটির যুক্ত 


৩৩৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


উৎপাদনের হার স্থির থাকার সম্ভাবনা বেশি। সোনার উৎপাঁদনওক মিলে 
্ধপাঁর উৎপার্দন বাড়িতে পারে, অথবা রূপার উত্পাদন কম হুইলে (সানার 
উৎপার্দন বাড়তে পারে । এইভাবে ইহাদের মোট উত্পাদন স্থির থাকে এবং 
তাহার ফলে মৃল্যত্তরও স্থির 'ধাকে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিধাতুমান প্রবর্তনের ফলে 
রূপার মূল্যহ্রাস বন্ধ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে রৌপ্যের দ।ম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে প্রাচ্যের 
যে সব দেশে রৌপ্যমান ছিল, যেমন ভারতবর্ষের তাহাদের ক্রয় ক্ষমত৷ কমিয়া 
যায়। বূপাকে মুদ্র। হিসাবে ব্যবহার করিলে ইহার দাম বাড়িবে এবং সেই 
দেশগুলির ক্রয়ক্ষমত! বাঁড়িবে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির ব্যবসায়- 
বাণিজ্য বাড়িবে। তৃতীয়তঃ দ্বিধাতৃমান প্রবর্তনের ফলে ্বর্ণমৃত্র/ ব্যবহাঁর- 
কারী এবং রৌপ্যমুদ্র। ব্যবহারকারী দেশগুলির ভিতর বিনিময় হার নির্দিষ্ট 
হইবে । ফলে এই ছুই শ্রেণীর দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজোর সুবিধ! হয়। 

কিন্ত দ্বিধাতৃমানের অনেক অন্থ্বিধা আছে। প্রথমতঃ, ইহার ফলে যে 
মূল্যন্তর স্থির থাকিবে ইহার নিশ্চয়তা কি? স্বর্ণের উৎপার্দন কমিলে রৌপ্যের 
উৎপাদন যে বাড়িবে ইহা বলা যায় না। যদি উভয় ধাতুর উত্পাদন একই 
দিকে যায়, অর্থাৎ একই সঙ্গে কমে বা বাড়ে তবে মূল্যস্তর আরে বেশি হারে 
বাড়িবে বা কমিবে। দ্বিধাতুমানের আর একটি অস্থবিধ। এই যে সোনা ও 
রূপার বাজারমূল্য যখন পরিবতিত হয়, তখন তাহাদের মুদ্রামূল্যের অনুপাত 
(20170618619) ঠিক রাখা যায় না। টাকশালে রৌপা ও স্বর্ণের বিনিময় 
হার ১৬:১ করা আছে। অর্থাৎ ১৬ আউন্ন রূপায় যত টাকা হইবে 
তাহার মূল্য ১ আউন্স দোনায় যত টাঁকা হইবে তাহার সমান। বাজারের 
১৫২ আউন্স রূপার মূল্য ১ আউন্স সোনার সমান হইল। এ অবস্থায় 
টণকশালে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য কেহ রূপ। লইয়া যাইবে না, কেবল সোন। লইয়] 
যাইবে। ফলে সোনার মোহর, রূপার টাকাঁকে বাজার হইতে তাড়াইয়। 
দিবে এবং 0:€59/এর নিয়ম অন্ুলারে বাজারে শুধু স্বর্ণমত্রা চালু 
থাঁকিবে। অতএব স্বর্ণ মূল্যের হ্াসবৃদ্ধির ফলে কখনও শুধু ববর্ণমুদ্ত্ চালু 
থাকিবে, কখনও ব শুধু রৌপ্যমুদ্র। চলিবে, অর্থাৎ কখনও ত্বর্ণমান কখনও 
রৌপ্যমান প্রতিষিত হইবে। | 

পৃথিবীর অধিকাংশ ধেশ ধিধাতুমান অবলম্বন করিলে ইহা! সফল হইতে 
পারিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিধাতুমান অবলম্বনের উদ্দেশ্তে দুইটি 


মুদ্রামান ৩৩৫ 


আন্তর্জাতিক সম্মেলন হুইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই সফল হয় নাই এবং 
তাহার পর একে একে সব দেশই দ্বিধাতুমান তুলিয়! দিয়াছে। 


স্বর্ণমান 
€ 9010. 891009:0 ) 


স্ব্মানের অর্থ দেশে সোনার মোহর চালু থাক নয়। দেশে হয়ত শুধু 
কাগজী নোট চালু থাকিতে পাঁরে। কিন্তু ইহার বদলে সরকার যদি নিরিষ্ 
দামে সোন। ক্রয়-বিক্রয় করে তবেই সে দেশে ন্বর্মান আছে বল! যায়। 
স্বর্মানের মূলকথা এই যে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দামে সোন। বেচা-কেন। করিবে 
এবং সোনা! আমদানি-বগ্চানির উপর আইনত কোন বাধা থাকিবে না। 
যতদ্দিন এই নীতি অন্ুস্থত হুইবে ততদিন স্থানীয় মুদ্রার মূল্য ও ত্বর্ণের যুল্য 
সমান থাকিবে । এই ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলে। 

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ ( ড৪91156165 ০ ৪০1 5121105810 ) 2 স্বর্ণ- 
মীনের তিনটি রূপ আছে। ১৯১৪ সালের পূর্বে যে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল 
তাহাকে ্বর্ণমুন্ধা প্রচলনমান (৪০10 ০1100186191 01 £910. 001175170 
360120810 ) বলে। এই সময়ে নির্দিষ্ট ওজনের ব্বর্ণমুদ্র। বাজারে চালু ছিল। 
অন্ত ধাতুনিত্রিত মুদ্রা কাগজী নোট ইত্যাদি স্বর্মুদ্রায় রূপাস্তরিত করা 
যাইত। অর্থাৎ ইহাদের পরিবর্তে নিদিষ্ট মূল্যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত । 
স্বাধীনভাবে ব্বর্ণ হুদ্রাকরণ (০০10০) কর! যাইত এবং স্বর্ণের আমদানি- 
রপ্তানির উপর কোন বাধ! ছিল ন]। 

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহার কিছু পরিবর্তন হইয়া নৃতন ধরনের 
স্বর্ণমান প্রচলিত হইল। ইহাকে স্বর্ণধাতুমান (৪০10 10111910 5:810910) 
বলে। এই পদ্ধতিতে বাজারে স্বর্ণমুত্র। চলিত না। গুধু কেবল কাগজী 
নোট অথব! অন্য মুন্্র। চলিত এবং ইহাদের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক বা সরকার 
নির্দি মুল সোনার তাল ক্রয়-বিক্রয় করিত। ইংলণ্ে নোটের বিনিময়ে 
প্রতি আউন্স ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০ পেঃ মূল্যে ৪০* আউন্স ওজনের সোনার 
তাল পাওয়। যাইত (২২ ভাগ শুদ্ধ)। ১৯২৭ সালে এই পদ্ধতি ভাঁরতে 
প্রবতিত হইয়াছিল। সরকার প্রতি তোল! ২১৬১০ পাই দরে টাকার বদলে 
৪০ তোল! সোনার তাল বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। 


৬৩৬ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


তৃতীয় প্রকার স্বর্মমীনকে স্বর্ণ বিনিময়মান (£০17 63:01091086 
902:0910 ) বলে। ইহ! প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে এবং প্রাঁচ্যেরঞ্কোন 
কোন দেশে প্রবতিত হইয়াছিল। এই পদ্ধতিতে দেশের মধ্যে স্ব্ণমুদ্রা 
চালু করা হয় না। সেখানে শুধু কাগজী নোট অথবা রূপার টাঁকা চালু 
ছিল। ইহার বিনিময়ে নিদিষ্ট হাঁরে বিদেশে ন্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত । ১৯১৭ 
সালের পূর্বে ভারতবর্ষে যখন এই ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল, তখন এক টাকার 
বদলে সরকার লগ্ডনে ১ শিঃ ৪ পেনী দিত। তখন ইংলগ্ডে স্বর্ণমান ছিল 
বলিয়৷ পাঁউণ্ডের বদলে সোন। পাওয়া যাইত । স্থতরাং এই ব্যবস্থায় টাকার 
বদলে বিলাতে পাউও্ড মিলিত ও পাউগ্ডের বদলে সোন। পাওয়। যাইত। 

স্বণমানের গুণাগ্ডণ (0161165 2100. 0617351109 ০ £০1৭ 51212- 
8৪19 )5 যাহার! স্বর্মানের সমর্থক তাহাদের মতে ইহার কয়েকটি 
বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ, দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তবে 
ইন্ফ্লেদন ব! মুদ্রাস্ষীতির আশংক। থাকে না। সাধারণতঃ মুদ্রাম্ফীতির 
প্রধান কাঁরণ সরকার কর্তৃক কাগজী নোটের বহুল প্রচার করা। কিন্তু 
ত্ব্ণমান বহুল থাকিলে সরকার ইচ্ছামত কাগজী নোট চালু করিতে 
পারে না। সরকারের তহবিলে লোন! থাকিলে তবেই কাগজী নোট 
চালু করা যাইবে। কারণ কাগজী নোটের বদলে সরকারকে সব সময়ে 
সোন! দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কাজেই তহবিলে যথেষ্ট 
পরিমাণ সোন। ন! থাকিলে সরকার অতিরিক্ত কাগজী নোট চালু করিতে 
পারিবে না। কাগজী নোট অতিরিক্ত পরিমাণে চালু ন। হইলে মুন্রা- 
স্বীতির আশংকা থাকে না। ন্বর্ণমান চালু না থাকিলে সরকাঁর হয়ত 
বাজেট ঘাটতির সময় অতিরিক্ত ট্যাক্স ন। বসাইয়া অতিরিক্ত কাগজী 
নোট ছাপাইয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। ট্যাক্স বসান সব সময়েই অতি 
অপ্রিয় কাজ। জনপ্রিয়তা নষ্ট হইবে এই ভয়ে সরকার হয়ত বেশি ট্যাক্স 
না বসাইয়। কাগজী নোট ছাঁপাইয়া খরচ মিটাইতে পারে । ফলে অনেক 
সময়েই মুদ্রান্ষীতি দেখ। দেয়। কিন্তু স্বর্ণমীন থাকিলে ইহ! সম্ভব হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমানে শুধু যে কেবল মু্রাম্ষীতির আশংক1 কম থাকে 
তাহা নয়। স্বর্ণমানে মুল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম মোটা মুটি 
স্থির থাকে । লরকারৌ তহবিলে স্থিত মোনার পরিমীণ সহল! বেশি 
বাড়ান যায় না। কাজেই খুব বেশি পরিমাঁণ কাগজী মুদ্রা চালু করা সম্ভব 


মুত্রামান ৩৩৭ 


হইবে না। সুতরাং মূলান্তরেরও পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়। অবশ্ঠ 
প্রতি বসরই সোনার খনি হইতে কম বেশি সোনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
দেশের মধ্যে এত বেশি সোন1 আছে যে কোন বৎসর একটু বেশি বা কম' 
সোন] উৎপন্ন হইলেও মোট সোনার পরিমাণ বিশেষ পরিবত্তিত হয় না। 
যেমন সমুদ্রের জলে ছু"চাঁর ফৌঁট। বেশি বা কম বর্ষা হইলেও জলের লেভেল 
একই থাকে । সোনার বেলাতেও নে কথা খাঁটে। দেশে যে সোনা আছে 
ইহার পরিমাণ বাৎসরিক উত্পাদনের তুলনায় এত বেশি যে কোন বৎসর 
একটু বেশি বা একটু কম সোন! উৎপাঁদন হইলেও মোট সোনাঁর পরিমাণ 
একই থাকে । সোনার পরিমাণ একই থাঁকিলে কাগজী নোট ও অন্ান্ মুদ্রার 
পরিমাণও এক থাকিবে । তাহ! হইলে মৃল্যস্তরও স্থির থাকিবার সম্ভাবন]। 

আরেকটি স্থবিধ!। এই যে ব্বর্ণমানে বৈদেশিক বি নময়ের হার স্থির থাকে । 
ছুইটি দেশের বিনিময়ের হারের ঘন ঘন পরিবর্তন হইলে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। ত্বর্ণমানে বিনিময়হার স্থির থাকে বলিয়া আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য বাঁড়ে। ইহ ছাড়া বিভিন্ন দেশের মুল্যস্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। 

কিন্ত স্বর্ণমানে যে মূল্যস্তর স্থির থাকে একথা সব সময়ে বলা যায় না। 
বৎসরের পর বংসর সোনার উৎপাঁদন বাঁড়িলে ব! কমিলে মৃল্যস্তর বাড়ে 
বা কমে। বস্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাই ঘটিয়াছিল। ১৮৪৯ হইতে 
১৮৭৪ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য অনেক বাঁড়িয়াছিল, কারণ এঁ সময় অপ্দেলিয়া 
ও কালিফোনিয়াঁয় নূতন সোনার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও ফলে সোনার 
উত্পাদন খুব বাড়ে। পরে আবার সোনার উৎপাদন কমার ফলে ১৮৭৪ 
হইতে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য কমিয়া যায়। 

স্বর্মানের সুবিধা ও অন্থবিধা যাহাই থাকুক ন। কেন স্বর্ণমান কখনও 
ফিরিয়া আসিবে না। ১৯৩০ সালের পরে একে একে পৃথিবীর সমস্ত দেশই 
ত্বর্মান পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্ধ তাই বলিয়! মুত্রাব্যবস্থায় সোনার 
কদর যে কমিয়াছে একথ। বলা ষাঁয় না। আন্তর্জাতিক মনেটারী ফাণ্ডের 
লেনদেনে অনেক সময়েই সোনার ব্যবহার করিতে হয়। 
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সগ্তত্রিংশ অধ্যায় 
ক্রেডিট 
€07901 ) 


ইংরাঁজী ক্রেডিট কথাটির বুাৎ্পত্তিগত অর্থ “বিশ্বাস করা” বা “বিশ্বাসে 
দেওয়]”। নগদ কারবার কাহাকে বলে বুঝিলেই ক্রেডিটের কারবার 
বোঝা যায়। নগদ কারবারে জিনিস যখনই বিক্রয় হয় তখনই দাম দিতে 
হয়। কিন্তু ক্রেডিটের কারবারে বিক্রেতা নগদ দাম ন! লইয়া! জিনিস বিক্রস্ব 
করে। ক্রেতা পরে নগদ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্রেতা পরে 
দাম দিবে এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই বিক্রেতা তাহাকে ধারে মাল দেয়। 
যেহেতু নগদ টাকা না লইয়৷ জিনিস বিক্রয় করা হয়, সেইজন্য ক্রেতার 
প্রতিশ্রতির উপর বিশ্বাস করিয়া বিক্রেতাকে জিনিস ছাড়িতে হয় । বিশ্বাসই 
ক্রেডিটের মূল। খাতকের খণ পরিশোধের ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর মহাজনের 
বিশ্বীস থাকা চাই। তবেই মহাজন তাহাকে ক্রেডিট দিবে । 

নগদ কারবারের তুলনায় ক্রেডিটের কারবারের অনেকগুলি স্থবিধ! 
আছে। ত্রব্যবিনিময়ের অস্থবিধাগুলি মুদ্রার দ্বারা দূরীভূত হইয়াছিল । 
কিন্ত মুদ্রাবিনিময়েরও অনেকগুলি অস্থবিধা আছে। আমরা নগদ টাকা 
চাই, কিন্তু ৫« হাজার টাকার জিনিস বিক্রয় করিলে নগদ টাক। চাই না। 
অত টাকা লওয়া এবং সাবধানে রাখা অস্থবিধাজনক । ইহা ছাড়া দূরের 
খরিদ্দারকে 'অত টাঁকার জিনিস বিক্রয় করিলে টাকা বহিয়া আনাঁও 
বিপজ্জনক । ক্রেভিটের কারবারে এই অন্থবিধা থাকে না। 


ক্রেডিটের উদ্দেশ্য অন্থসারে ইহাকে দুইভাগে ভাগ কর যাক়-_-€১) 
ভোগ ক্রেডিট (০০2.31001901010 01016) (২) উৎপাদন ক্রেডিট (?:০- 
011061018 ০:01 )। যদি ভোগের উদ্দেশ্তে খণের টাকা ব্যবহার কর! 
হয়, তবে ইহাকে ভোগ ক্রেডিট বলে। নগদ টাক] দিতে পারে না বলিয়া 
,দোকানদারের! খরিদ্দারদের ধার দেয়। কিস্তিতে মাল, বিক্রয় করাও 
ক্রেডিটের উদাহরণ । ক্রেডিটলন্ধ টাক! যদি উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ 
কর। হয় তবে এহ প্রকার খণকে উৎপাদন ক্রেডিট বলে। 


৩৪০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ক্রেডিটকে আবার বাণিজ্য ক্রেডিট ( 0092010161018] 01016) এবং 
ব্যাঙ্ক ক্রেডিউ (8771. ০7610) এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। পণা- 
দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়ের জন্য যে খণ ব্যবহার কর! হয় তাহাকে বাণিজ্য 
ক্রেডিট বলে। পাইকারী বিক্রেতা খুচরা বিক্রেতাকে কিছু সময় পরে শোধ 
করার প্রতিশ্রতিতে ধার দিতে পারে । অর্থাৎ সে বাণিজ্য-ক্রেডিট দ্রিল। 
ছুপ্তী বা 7311] ০? 120179702€ বাণিজা ক্রেভিটের উদাহরণ | ব্যাঙ্কনোট 
ব্যাস্ক-ক্রেডিটের উত্তম উদ্বাহরণ। ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাক! দিতে 
পাঁরিবে এই বিশ্বাস তাহাদের আছে বলিয়াই লোকে ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ করে। 

বিভিন্ন প্রকারের খণপত্র (556০5 ০01 01516 1115000111161105 ) 2 
আধুনিক সমাজে বিভিন্ন ধরনের খণপত্র প্রচলিত আছে, যথা (১) চেক 
(০6006), (২) ব্যাঙ্কনোট  (32121-0016), 1৩) সরকারী নোট 
(5০০10101620 11966 ), (৪) হুত্তী (১11) ০ 6১০1191186), (৫) প্রতিজ্ঞা- 
পত্র (70101115501 11016), (৬) ব্যাঙ্কের হুণী (19211165725 0196) 
(৭) বুক ক্রেডিট (0০001 01501) ইত্যাদি। 

(১) চেক ।01)60116)2 ব্যাঙ্কের নিজের আমানত হইতে কোন লোককে 
কিছু টাকা দেওয়ার লিখিতপত্রকে চেক বলে। যতদিন চেক ভাঙ্গান ন1 
হয় ততদিন চেক খণপত্র। চেক ভাঙ্গাইয়া৷ নগদ টাঁকা মিলিলে তবেই 
কারবার শেষ হইল। যে চেক কাটে ও ব্যাঞ্চের উপর চেক দেওয়। হয় 
ইহাদের উপর বিশ্বাস না থাকিলে কেহই চেক বই লইবে না। 

(২) ব্যান্কনোট £ ব্যাঙ্কনোট চাহিবামাত্র নগদ টাক] দিবার অঙ্গীকাঁর- 
পত্র। যাঁহাদের ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস আছে তাহার! ব্যাঙ্কনোট গ্রহণ 
করে। সুপরিচিত ব্যাঙ্কনোট সহজে লোকে গ্রহণ করে এবং ইহাকে অনেক 
সময়ে বিহিত অর্থ করা হয়। এখন একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নোট 
চালু করিতে পারে। 

(৩) সরকারী নোট ব্যাঙ্কনোটের মত, শুধু পার্থক্য এই যে সরকারী 
নোট বিহিত অর্থ। লোকে বিশ্বা করে যে সরকার নোটের বদলে টাকা 
দিবে এবং এই বিশ্বাসই সরকারী নোটের ভিত্তি। 

(৪) হুত্ীঃ বিক্রেতা নিদ্িই সময়ের পরে ক্রেতাকে দাম শোধ 
দেওয়ার যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয় তাহাই হৃত্তী। চেক চাহিবামাত্র 
ভাঙ্গাইয়া দিতে হয়, কিন্ত হুণ্ডী নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভাঙ্গান যায়। 
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(৫) খাতক মহাজনকে টাঁকা শোধ দেওয়ার যে প্রতিশ্ররতি-পত্র দেয় 
তাহাকে প্রমিসরি নোট ব। প্রতিজ্ঞাপত্র বলে । 

(৬) এক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের উপর যে চেক কাটে তাহাকে ব্যাঙ্কের 
হুণ্ডী বলে। অন্য ব্যাঙ্কের কাছে ধার করিলে অথবা অস্থবিধাঁয় পড়িলে এই 
প্রকার হুত্তী কাট! হয়। : 

(৭) বিক্রেতা! পণ্য বিক্রয় করিয়া যদি খাতায় লিখিয়। রাখে, অথবা 
টাঁক| ধার দিয় যদি ব্যাঙ্ক তাহার খাতায় লিখিয়! রাঁখে তবে তাহাকে বুক 
ক্রেডিট বলে। খাতকের সহি ন! থাকিলেও খাতায় এই সব লেখা আইনত 
গ্রাহা। ব্যবপায়ীর। এইভাবে বল পরিমাণে ধার দেয় এবং পরস্পরের ধার 
হিসাব করিয়া কেবল বাকী টাকা দেয়। ক্রিয়ারিং হাউসের (0168111)6 
10156 ) মারফত ব্যাঙ্কের আদানপ্রদদানের এইবপ হিসাব হয়। তাছাড়। 
বড (73017 ), ভিবেঞ্ধার (061176016 ) ইত্যাণিও খণপত্র এবং বাজারে 
বেচা-কেন] হয় । 

কাগজী নোট 2 ব্যাঙ্কনোট এবং সরকারী নোট কাগজী নোঁটেব 
নিদর্শন | সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট চালু করে। কোন কোন 
দেশে সরকারও কাগজী নোট চালু করিয়া থাকে। 

কাগজী নোট ছুই প্রকার-_বিনিমেয় (0০92৮161015) এবং অবিনিষেয় 
(00915101016 )1 যে কাগঞ্জী নোটের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা 
সরকাঁর নগদ টাক! দেয় তাহাকে বিনিমেয় নোট বলে। 

যে কাগজী নোটের বিনিময়ে নগদ টাকা দেওয়। হয় না তাহাকে 
অবিনিমেয় নোট বলে। সাধারণতঃ সরকারই এইরূপ নোট চালু করে। 
অবিনিমেয় নোটকে হুকুমী মুদ্রাও (98 719055 ) বলে, কারণ এই নোট 
সরকারী হুকুমে চলে। লরকার ইহার মূল্য স্থির রাখিতে পারিবে এই 
বিশ্বাসে এই নোট লোকে গ্রহণ করে । 

কাগজী নোট ব্যবহারের সুবিধা ও অন্ুবিধ! (20%21058€5 
8110. 152.081162559 ০৫ 1991961 10)0106য ) 2 নোট ব্যবহারে অনেক 
স্থবিধ! পাওযা যায়। প্রথমতঃ, নোট প্রচলন করিলে ধাতু মুদ্রার প্রচলন 
কম হয়। কাঁজেই ধাতু মূত্র! প্রস্তত করার খরচ অনেকট। বাচিয়। ষায়। 
দ্বিতীয়ত:, লোকে সহজেই অনেক নোট লইয়া চলাফেরা করিতে পারে ; অনেক 
টাকার আদানপ্রদান কর! যায় এবং দেশাস্তরে সহজে টাকা পাঠান ঘায়। 
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নোটের অনেক অন্থবিধাও আছে। প্রথমতঃ, বাজেট ঘাটতি হইলে 
তাহা মিটাইতে সরকার অতিরিক্ত সংখ্যায় নোট চালু করিতে পারে। মুদি 
নোটের সংখ্যা বেশি হয়, তবে তাহার মুল্য কমিয়া যায় এবং ভাঙান ধীয় 
না। দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক আদানপ্রদ্বানের অস্থবিধা হয়। বিদেশীরা! দেশী 
নোট লইবে না। ধাঁতুমুদ্রা বিদেশে পাঠান ষায়, কিন্তু নোট পাঠান যায় না। 
ধাতুমুদ্রীর তুলনায় নোটের মূল্যের স্থিরতা কম। ধাতুমুব্রীর মূল্য ধাতুর 
মূল্যের উপর নির্ভর করে ; কিন্তু নোটের মূল্য নোটের সংখ্যর উপর নির্ভর 
করে। সাপাঁরণতঃ নোটের মূল্য অস্থির ; অতএব বিনিময়ের হারও অস্থির । 
ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতি গ্রস্ত হয়। 

নোট গ্রচলনের নীতি ( [71110010155 ০091 110915-159511 ) ৪ সব 
দেশেই কাগজী নোট কি কি নিয়মে চালু করা হইবে এই সম্বন্ধে আইন করা 
থাকে । নোটের বদলে যাহাতে নগদ টাক] ঠিকমত পাঁওয়। যায় সেইজন্য 
নোট চাঁলুকাঁবীকে কত টাক! কি ভাবে জম! রাঁখিতে হইবে তাহ। এই আইনে 
বলিয়। দেওয়। থাকে । এ সম্বন্ধে কি নীতি অনুসরণ কর উচিত তাহ! লইয়া 
ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তর্ক চলিয়াছিল। এই তর্কের ছুই 
পক্ষ ছিল। 'প্রথম পক্ষের লোকেদের মত ছিল যে, নোটের বদলে সব সময়েই 
যাহাতে নগদ টাক পাওয়! যায় ইহার জন্য নিয়ম কর! উচিত যে যত টাকার 
নোট চালু কর! হইবে ঠিক তত টাঁকাঁর সোনা ব! সোনার মোহর তহবিলে 
জম! রাখিতে হইবে । তহবিলে ঘদ্দি সমযূল্যের সোঁনা বা মোহর জম থাঁকে 
তবে কাঁগজী নোট কোন সময়েই অবিনিমেয় হইবে না। এই মতবাদের 
লোঁকদের নাম দেওয়। হইয়াছিল কারেন্দী স্কুল। দ্বিতীয় পক্ষের মত ছিল 
অন্তরকম। তাহাদের যতে যত টাকার কাগজী নোট বাজারে চালু করা 
হইবে ইহার সমন্তটাই একসঙ্গে বিনিময়ের জন্য আসিবে না। অর্থাৎ যাহারা 
কাগজী নোট পাইবে তাহার। প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গিয়! 
নোটের বদলে নগদ টাক! চাহিবে না। নোটের বদলে চাহিবামাত্র নগদ 
টাঁক। পাঁওয়। যাইবে এই বিশ্বাস থাকিলে লোকে নোট লইয়াই সন্তষ্ট থাকিবে । 
লোকে উহ! তৎক্ষণাৎ ভাঁঙ্গাইবাঁর জন্য ব্যস্ত হইবে না। হয়ত কিছু সংখ্যক 
লোকে ব্যাঙ্কে গিয়া নেট ভাঙ্গাইতে দিতে পারে। স্থতরাঁং নোটের পিছনে 
সমমূল্যের সোনা, মোহর বানগদ টাক! জমা রাখার কোন প্রয়োজন নাই। 
কিছু পরিমাণ রাধিলেই নোট ভাঙ্কাইবাঁর পক্ষে যথেষ্ট হইবে । এই শ্রেণীর 
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লেখকদের ব্যা্কিং স্কুল নাম দেওয়। হইয়াছিল। এই মত অনুসারে কাঁজ 
করিলে তহবিলে ঘত মূল্যের মৌন! বা নগদ টাক! থাকে, ইহাঁর চেয়ে অনেক 
বেশি পরিমাণে নোট চালু করা যায়। | 

১৮৪৪ সালে ইংলণ্ডে যখন নোট চালু সম্বন্ধে আইন কর! হইল, তখন 
অবশ্ঠ কারেন্সী স্কুলের মত- গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মত 
আর কেহ গ্রহণ করেন না। এখন প্রায় সব দেশেই ব্যাঙ্িং স্কুলের মত 
অন্্যায়ী নোট"চালু কর! হয়। 

নোট চালু করার বিভিষ্ন পদ্ধতি (95506]05 ০0 11066-195016 ) £ 
কাগজী নোট কি নিয়মে চালু করা হইবে, এই সম্বন্ধে তিন চারটি পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হয়। আমর! একে একে ইহা আলোচন1 করিব। 

প্রথম পদ্ধতিকে ফিকৃম্ড ফিডিউসারী ব্যবস্থা! বলে। ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক 
চার্টাব আইনে ইহা! ইংলগডে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মুল্যের কাগজী নোট তহবিলে মোনা বা! মোহর ন1 
রাখিয়া চালু করিতে পারে। কিন্তু ইহার বেশি মূল্যের নোট চালু করিতে 
হইলে তহবিলে সমযূল্যের সৌনা বা মোহর জম! রাখিতে হইবে। ইংলগ্ডে 
প্রথমে নিয়ম ছিল যে ব্যান্ক অফ. ইংলও সোনা ন! রাখিয়া! ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ পাউণড পর্যন্ত মূলোর কাঁগজী নোট চালু করিতে পারিত। কিন্তু ইহার 
বেশি নোট চালু করিতে হইলে অতিরিক্ত প্রতি এক পাউণ্ডের নোটের জন 
এক পাউও্ড মূল্যের সোঁনা বা সভরেন ( বিলাতী স্বর্ণ মুত্র! ) তহবিলে জম 
রাখিতেহইবে। ধর! যাক ব্যাঙ্ক সবশ্তদ্ধ ২ কোটি পাউও মূল্যের নোট চালু, 
করিয়াছে। ইহার জন্ত অন্ততঃ ৬* লক্ষ পাঁউও মূল্যের সোন! তহবিলে জম! 
রাখিতে হইবে। অবশ্য এই ১ কোটি ৪* লক্ষ পাউও্ মূল্যের নোটের পিছনে 
মোনা না রাঁখিলেও সেই মূল্যের কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি জমা 
রাখিতে হয়। 

এই পদ্ধতির মূল কথ! এই যে কিছু পরিমাণ কাগজী নোট সব সময়েই 
বাজারে চালু থাঁকিবে। ইহা ভাঙ্গাইয়৷ দিবার জন্য তহবিলে সোনা জমা 
রাখার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার বেশি নোট চালু করিতে হইলে 
সমমূলযর মোনা তহবিলে রাখা দরকার। তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সব সময়েই 
নোট ভাঙ্গায়! নগদ টাঁক! দিতে পারিবে। তাহা হইলে কাগজী নোট 
কোন সময়েই অবিনিষেয় হইবে না। কিন্ত এই পদ্ধতির প্রধান অস্থবিধা 


৩৪৪ অর্থশান্ত্র পরিচয় 


এই যে, ইহার ফলে বিশেষ প্রয়োজন হইলেও কাগজী নোট বেশি সংখ্যায় 
চালু করা যাইবে না, যদি না তহবিলে প্রচুর পরিমাণে সোনা জমা থ্চক। 
এই পদ্ধতির ফলে কাগজী নোট চালুর ব্যবস্থা অস্থিতিস্থাপক হয়। 
প্রয়োজনের সময় ইহা খুবই অস্থবিধার বিষয়। 

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম ম্যাক্সিমাঁম বা সর্বাধিক ফিডিউপিয়ায়ী পদ্ধতি। 
এই পদ্ধতিতে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তহবিলে সোনা জম! না রাখিয়া কত 
মূল্যের কাগজী নোট চালু করিতে পারিবে ইহার সর্বাধিক পরিমাণ ঠিক 
করিয়! দেওয়া থাকে । এই সর্বাধিক পরিমাণ দেশে সাধারণতঃ যত টাকার 
নোট চালু থাকে ইহার বেশি হয়। এদেশে ব্তমীনে মোট ছুই হাজার কোটি 
টকা মূল্যের নোট চালু আঁছে। এই পদ্ধতি বহাল থাকিলে তহবিলে কোন 
সোন! না রাখিয়া নোট চালুর পরিমাণ অন্ততঃ ছুই হাঁজার কোটি ঠিক রাখা 
হইত। পরে চালু নোটের সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় তবে বিনা সোনায় 
নোট চালুর পরিমাণও বাড়াইয়! দেওয়া হয়। এই সর্বাধিক পরিমাণের 
বেশি নোট চালু করিতে হইলে অবশ্ত তহবিলে সমমূল্যের সোনা জমা 
রাখিতে হইবে । এই পদ্ধতির গুণ এই যে, ইহাতে নোটের পিছনে 
তহবিলে অনাবশ্তক সোনা! জমা থাঁকে না ও প্রয়োজনমত নোট চালুর 
পরিমাণ বাড়ান যায়। আবার খুব বেশি বাড়ান যায় না, কারণ তাহা 
হইলে সমমূল্যের সৌন! তহবিলে জম বাঁখিতে হইবে । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। উভয় 
পদ্ধতিতেই নির্দিষ্ট মূল্যের কাগজী নোট তহবিলে সোনা জম না রাখিয়াও 
চালু করা ষায়। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে এইরূপ নিদিষ্ট কাঁগজী নোটের 
পরিমাণ অনেক কম করিয়া রাখা হয়। ধর, কোন দেশে মোট ১০০ কোটি 
টাকার কাঁগজী নোট চালু আছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি বহাল থাকিলে সমস্ত 

কাঁগজী নোটই তহবিলে মোন! না রাখিয়। চালু করা চলিবে। কিন্তু প্রথম 
পদ্ধতিতে হয়ত ৪০ কোটি টাকার কাগজী নোট, সোন। জম! না রাঁখিয়া চালু 
করা৷ যাইবে । বাঁকী ৬ কোটি টাকার সোন! তহবিলে জম রাখিতে 
হইবে। 

আর এক পদ্ধতির নাঁম আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (£:00101079] 
[59675 905661 )| “ইহার অর্থ যত টাকার নোট চালু করা হইবে 
ইহার শতকরা অস্ততঃ ২৫ হইতে &০ ভাগ মূল্যের সোনাও তহবিলে জম! 


ক্রেডিট ৩৪৫ 


রাখিতে হইবে। পূর্বে আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে নিয়ম ছিল 


এ 


যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যত টাকাঁর নোট চালু করিবে ইহার অন্ততঃ ৪০ ভাগ 
মূল্যের সোনা ও বৈদেশিক খণপত্র তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। অর্থাৎ 
এক হাঁজার কোট টাকার নোট চালু খাঁকিলে তহবিলে অন্ততঃ ৪০* কোটি 
টাকা মূল্যের সোনা ও বৈদেশিক খণপত্র জমা রাখিতে হইবে। এই 
পদ্ধতিতে নোট চালু খুব স্থিতিস্থাপক হয়। কাঁরণ তহবিলে ৪০ টাঁকার 
সোন! জম! দিলে ১০২ টাঁকাঁর নোট চালু করা যাঁয়। নোট বাড়াইবার 
হ্ববিধা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্থদিকে আবার রিজার্ভ ফাঁণ্ড কমিলে 
খুব বেশি হারে নোট চাঁলুর পরিমাণ কমাইতে হয়। ধরা যাক, দেশে এক 
হাজার কোটি টাকার নোট চালু আছে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র ৪০৭ কোটি 
টাকার সোনা তহবিলে রাঁখিয়াছে। শতকরা ৪০ ভাগ রাখাই আইন। 
তখন কেহ যদ্দি ১০০২ টাঁকাঁর নোট ভাঙ্গাইয়! ১০০ টাকার সোনা লইয়। 
যাঁয় তবে রিজার্ড ব্যাঙ্কে আরো দেড়শে টাঁকাঁর নোট বাদ দিতে হইবে, 
নচেৎ তহবিলে শতকরা ৪০ ভাগ সোনা জম! থাকিবে ন1। 

বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। 
তবে অনেকের মতে এই পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ। ইহাতে অকারণে বু সোন। 
তহবিলে আট্‌ৃক1 থাকে । কোন দেশেই আর ন্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। 
স্থতরাৎ কাঁগজী নোঁটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্র। বা মোন! দিবার কোন প্রশ্ন উঠে 
না। এখন মুন্্রাব্যবস্থার জন্য তহবিলে সৌন। রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা 
নাই। সোনার চাহিদা আসে শুধু কেবল আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘাটুতি 
পূরণের সময়। স্থতরাঁং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে কত সোন৷ রাখা 
প্রয়োজন তাহ আস্তর্জাতিক বাঁণিক্গে সাধারণতঃ কি রকম ঘাঁটুতি পড়িতে 
পারে ইহা অন্থমান করিয়! ঠিক করিতে হইবে । নোট চালুর সঙ্গে সোনার 
আসলে কোন সম্বন্ধ নাই ও রাখারও কোন প্রয়োজন নাই। নোটের 
তহবিলে কি জিনিস কত পরিমাণ থাক উচিত তাহা! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
বিবেচনার পরে ছাড়িয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে পার্লামেন্ট যদি 
ভয় পাঁয় যে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ হয়ত খুব বেশি পরিমীণ নোট চালু করিবে ও 
ফলে মুদ্রান্ষীতি দেখা দিবে তবে সর্বাধিক কত টাকাঁর নোট চালু করা 
চলিবে তাহা! আইনে ঠিক করিয়! দিলেই হইল। অথৰ! যদি আশংক! হয় 
ষে নোটের তহবিলে কিছু সোন। ন। থাকিলে সাধারণ লোক ঘোঁটের প্রতি 


৩৪৬ অর্থশাস্্পরিচয় 


শ্রদ্ধা হারায়, তবে এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে তহবিলে অন্ততঃ কিছু 
মূল্যের সোন! জমা রাখিতে হইবে । 

স্থতরাং কাগজী নোটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে তহবিলে 
সোন। রাখার কোন প্রয়োজন নাই । আজকাল কোন দেশেই নোটের বদলে 
সোনার ব। রূপার টাক] দেওয়ার আইন বা রীতি নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনে অবশ্য বল। আছে যে কেহ দাবি করিলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দশ কি একশ 
কি তাহার বেশি টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা দিবে। ইহার অর্থ 
এই নয় যে বিজার্ত ব্যাঙ্ককে ূপার টাকা দিতে হইবে। ভারত সরকার ষে 
এক টাকার নোট ইনু করে তাহাঁও রূপার টাকার মতই টাঁকা। স্থতরাঁং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দশ টাকার নোটের পরিবর্তে দশটি এক টাকার নোট দিলেই ' 
ইহার দাঁধিত্ব শেষ হইবে। কেহই রিজার্ত ব্যাঙ্ককে রূপার টাকা দ্রিতে 
বাধ্য করিতে পারে না। কাজেই এই উদ্দেশে তহবিলে সোনা জম। রাখার 
কোন প্রয়োজন আর নাই। 
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ব্যাঙ্কের সংজ্ভী (13681116301 ০6 18.01: ) £ ব্যাঙ্ককে ধারের কাঁরবারী 
বল! হয়। ব্যাঙ্ক লোকের টাক আমানত বাখে- অর্থাৎ লোকের নিকট 
হইতে টাকা ধার নেয় এবং উৎপাদক ও ব্যবসায়ীকে টাক। ধার দেয়। 
* একশ্রেণীর লোকের নিকট ধার নিয়া অন্য লোককে ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের 
প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদ দেয় ও তাহাদের চেক 
কাটিয়া টাঁকা তুলিবার স্বিধা ভোগ করিতে দেয়। 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । ভারতবর্ষ, 
গ্রীস ও রোমে ইহা প্রচলিত ছিল। যাঁহাদের উদ্ধত্ত টাকা আছে 
তাহার! বিশ্বাসভাঁজন লোঁকের নিকট টাকা জমা রাঁখিত এবং প্রয়োজনমত 
সেই টাকা তুলিয়। লইত। যাহাদের নিকট এই উদ্ত্ত টাঁকা গচ্ছিত 
থাঁকিত, তাহারা এই টাঁকার একটি মোঁটা অংশ বাজারে ধার দিতে 
আরম্ভ করিল। কারণ তাহার! ক্রমে দেখিতে পাইল যে যাহার! উদ্ধত্ত 
টাকা গচ্ছিত বাখিত, তাহারা খুব প্রয়োজন না হইলে টাকাট। তুলিত 
ন।| হয়ত অনেক সময় কথ। থাকিত যে, এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের 
টাকাঁর দরকাঁর হইবে না। স্থতরাঁং যে মহাজনের নিকট টাঁক1 জম! থাকিত 
সে স্বচ্ছন্দে ১১ মাস কি আরো! কিছু বেশি দিনের জন্য টাঁক!টা ধার খাটাইতে 
পারিত। এইভাবে যাহারা টাক! জমা রাখিত তাহারা অপরের টাঁক৷ 
খাঁটাইয়। প্রচুর লাভ করিত। ধারের কারবাঁর ক্রমশঃ লাভজনক হওয়ায় 
তাহারা গচ্ছিত টাকার উপর কিছু কিছু সুদ দিতে লাগিল এই আশায় যে 
ইহার ফলে লোকে বেশি টাকা জম! রাখিবে । অবশ্ঠ সে ধার দিয়। যে 
স্থদ পাইত গচ্ছিত টাকায় ইহার চেয়ে কম হারে সদ দিত। কালক্রমে চেক 
প্রবতিত হইল। 
৫ ব্যাঙ্কের কাজ (চ0:006005 ০£ 7811]55 ) £ ব্যনঙ্ক বলিতে সাধারণতঃ 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ( 0০730767015] 021. ) বুঝি । এই শ্রেণীর ব্যাস্ককে 


৩৪৮ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


বল্ল মেয়াদী ধারের কারবার বল! চলে। ইহা জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ 
করিয়া তাহা অল্পদিনের জন্ত ব্যবসায়ী ও অন্য শ্রেণীর লোকদের ধার দেয়। 
জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করা ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্ধ। সাধরিণ লোক 
ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে । ছুইভাবে আমানতের স্ষ্টি হয় £-- প্রথমতঃ, 
লোকে টাকা আনিয়া ব্যান্কে জমা দেয়; ব্যাঙ্ক তাহা খাতায় আমানত হিসাবে 
জমা করে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক যদি টাকা ধার দেয় তাহা হইলেও ব্যাঙ্কের 
আমানত বাড়ে । ধার দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক খাতকের নাঁয়ে টাকাটা আমানতী 
জম! করিয়! নেয়। আমানত ছুই প্রকাঁরের হয়__চল্তি ও মেয়াদী। চল্তি 
আমানতের টাকা যে কোন সময়ে তোলা যায় । আমানতকারী চেক কাটিয়! 
ব্যাঙ্কে পাঠাইলেই ব্যাঙ্ক ইহার বিনিময়ে নগদ টাকা দেয়। মেয়াদী আমানত, 
তুলিতে হইলে ব্যাঙ্কে কিছু দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং নির্ধারিত সময় 


অতিবাহিত হইলে ব্যাঙ্ক টাক! তুলিতে দেয়। 


ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধার দেওয়া । ব্যাঙ্কের নিজের মূলধন 
বাবদ লব্ধ অর্থ ও আমানতের বেশি অংশ বাঁজারে ধাঁর দেওয়! হয়। চল্তি 
আমানতের টাঁক। অবশ্ঠ সব সময়ে তোলা যাঁয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক জানে যে 
অনেকেই টাকা তুলিবে না ও যাহারা তুলিবে তাহারাঁও হয়ত যত টাঁকা 
জমা রাঁখিয়াছে ইহার কম অংশ তুলিতে চাহিবে । সুতরাং আমানতী টাকার 
মোট অংশ ব্যাঙ্ক বাজারে ধার দিতে পাবে। কতট। পর্যস্ত ধার দেওয়। চলে 
ইহ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে। ব্যাঙ্ক 
সাধারণতঃ দীর্ঘদিনের জন্ত টাক। ধার দেয় না এবং সোনা, কোম্পানীর কাগজ, 
ভাল ভাঁল শেয়ার, কিংবা! পণ্যদ্রব্য বন্ধক রাখিয়। দেয়। ভাল ভাল ব্যাঙ্ক 
জমি কিংবা বাঁড়ি বন্ধক দিয়া ধার দেয় না । আবার কোন কোন সময়ে ভাল 
ও বিশেষ জান। পার্টি হইলে বিন] বন্ধকীতেও ধার দেয়। 

ব্যাঙ্কের তৃতীয় কাজ কাঁগজী নোট চালু করা। উনবিংশ শতাব্দীতে 
ইংলগ্ডে বহু ব্যাঙ্ক কাঁগজী নোট চালু করিত। এখনও কাঁনাডাতে দশটি 
ব্যাঙ্ক নোট চালু করে। তবে প্রায় সব দেশেই নোঁট চালু করার কাজ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে । সব ব্যাঙ্কই আমাঁনতকারীকে 
চেক বই দেয় ও চেকে টাকা তুলিতে দেয়। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার 
চেক কাটিয়। চালান হয়। চেকে লেনদেনে উত্য় পক্ষেরই স্থবিধা হয়। , 
এইভাবে চেক বিনিময়ের মাধ্যমের কাজ করে 


ব্যাঙ্কিং ৩৪৯ 


০] 


ব্যাঙ্ক মকেলদের সুবিধার জন্ত নাঁন। প্রকারের কাজ করে। যেমন যাহার! 
বৈদেশিক বাণিজো অংশ গ্রহণ করে, বিদেশে জিনিন কেনে ব| বিক্রয় করে, 
ব্যাঙ্ক তাহাদের হুপ্তী কেনা-বেচা করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ে স্ববিধা করিয়! 
দেয়। যাঁহাঁকে বিদেশে কোন কারণে টাকা পাঠাইতে হয়, সে ব্যাঙ্কে গিয়া 
ড্রাফট কিনিয়। পাঠাইয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক মক্কেলদের নির্দেশমত 
তাহাদের জন্ত কোম্পানীর কাঁগজ, শেয়ার ইত্যাদি কেনাবেচা করে। 
তাহাদের মূল্যবান দলিলপত্র, গহন! 'প্রভৃতি নিরাপত্তার জন্ত গচ্ছিত রাখে। 
চিঠিপত্র রাঁখিয়! ঠিকানা কাটিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়! দিবার ব্যবস্থা করে। 
কোন মক্ধেন উইলে ব্যাঙ্কে এক্জিকিউটাঁর নিযুক্ত করিলে ব্যাঙ্ক তাহার 
কসম্পত্তি দেখাশোন। এবং নির্দেশমত বিলিবন্দোবস্ত ও ভাগবাটোয়ার। করে। 
ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব (13212005-91066% ০৫ 738159 ) £ 
ব্যাঙ্কের দেনাপাঁওন। হিসাব করিলে ইহাঁর কাজের সম্পর্কে ধারণ! হয়। 
নীচে ব্যাঙ্কের লেনদেনের একটি হিসাব দেওয়া হইল। 
দেন! (112101116155 ) পাওনা (45525 ) 
প্রাপ্ত মূলধন (7০10-019 ০৪1১1থ1 ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও নিজের তহবিলে নগদ 
সংরশ্িত তহবিল (0২.০5217৮570110) জম! টাঁকা (০9581) 2110 17081917063 
চল্‌্তি আমানত এবং অন্য আমানত ৮111) (116 ৮1)6191 1321710 ) 
(0011606 06709516 01 01161 অন্য ব্যাঙ্কের নিকট জমা এবং চেক 
200011065 ) ভাঙ্গান বাঁবদ বাঁকী (38180065 
মকেলদের জন্য হুত্ী স্বীকার (4.00619- 10) 2110. ০0106010639 117 0011156 
(0069 ০১ ০01 01156010615) ০0 00115061017 010 01111 10211155 ) 
চাহিবামাত্র পরিশোধ করার সর্তে 
এবং অল্পমেয়াদী ধার (11019 ৪ 
091] 2110 91101 2106106 ) 
হুত্তী বাবদ প্রাপ্য টাকা (731115 015- 
০০০12020 ) 
বিনিয়োগ (105550016106) 
ব্যবসায়ীদের হাঁওলাত (4১059211095 
0 0900111215 ) 
হুণ্ডী স্বীকারের জন্য মক্কেলদের দায়িত 
(11901116165 ০ 00560918615 101: 
৪,006019,0068, ৪০ ) , 
ঘরবাড়ি (10216111565 ) 


৩৫০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে টাকা তোলে তাহা ইহার প্রাপ্ত মূলধন 
বিপর্দআপদের জন্য সংরক্ষিত তহবিল রাখা হয়। এই দুইটি অই্শীদারদের 
নিকট ব্যাঙ্কের দাঁয়িত্ব। আমানত ছুই প্রকারের-_চল্তি বা চাহিবামাত্র 
শোধ দেওয়ার সর্তে গৃহীত আমানত (0017506 ০: 061009110. 01951 ) 
এবং মেয়াদী বা কিছু দিনের নোটিশ পাইবাঁর পর দেয় আমানত (5:90 
০: 012) 06০51) কিছু সময়ের নোটিশ দিয়া যে টাঁক1 তুলিতে হয় 
তাহাকে মেয়াদী আমানত বলে। আমেরিকায় ইহাকে 63 ৫1051 
বলে। চল্তি আমানতে সাধারণতঃ কোন স্থদ দেওয়া হয় না, কিংবা খুব 
কম হারে দেওয়া হয় । মেয়াদী আমানতে স্থদ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অনেক 
সময়ে মকেলদের সুবিধার জন্য তাহাদের নির্দেশমত হুত্ী স্বীকার করে, অর্থাঁৎ 
নির্দিষ্ট দিনে হুত্তীর টাঁক দিবার দায়িত্ব নেয়। যদি মন্ষেল হুণ্ডীর মালিককে 
সময়মত টাকা ন। দিতে পারে তবে ব্যাঙ্কে টাকা দিতে হয়। সুতরাং 
ইহাকে অনিশ্চিত দায়িত্ব (0০9102626 1192110 ) বলে। 

পাঁওনার দিকের দফাগুলি হইতে ব্যাঙ্কের কাঞজ্জ সম্পর্কে ভাল ধারণ। 
হয়। প্রথম দফা! ব্যাঙ্কের নগদ জমা--মকেলদের চাহিদা মিটাইবার জন্য 
রাখ। হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ 
টাক।য় জমা রাখে । তহবিলে মোট কত টাক! জমা রাখিলে সব চেক 
ভাঙ্গাইয়। টাক] দেওয়া সম্ভব হইবে ইহা অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক 
বুঝিতে পারে । ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত: আমানতের শতকরা ৮ কি ১০ 
ভাগ নগদ জমা বাখে। ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট চেক জম। বাবদ 
যত টাক পায় তাহ! দ্বিতীয় দফায় লেখা থাকে। অল্পমেয়াদী খণ 
চাওয়ামাত্র পরিশোধ করার সর্তে অথব! খুব কম দিনের জন্য ধার দেওয়। 
হয়। ব্যাঙ্ক যাহাঁদের নিকট এই টাকা ধার দেয় তাহাদের সঙ্গে সর্ত 
থাকে ষে, ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইলে চাহিবামাক্র, কি বড়জোর সাতদিনের 
নোটিশে টাকা শোধ দিতে হইবে। খুব ভাল হুণ্ডী অথবা কোম্পানীর 
কাগজ বন্ধক রাখিয়া এই ধার দেওয়া হয়। তখনই ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল 
কমিয়। যায়, তখনই ব্যাঙ্ক এই টাকা ফেরত চায় এবং নৃতন ধার দেওয়! 
বন্ধ কর! হয়। বুটিশ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ আমানতের শতকর! ৭ ভাগ 
এইভাবে ধার দেয়। 

তিন মাসের জন্য হুণ্তীতে টাক! খাটান ব্যাঙ্কের পক্ষে খুব হ্বিধাজনক । 


ব্যাঙ্কিং ৩৫১ 


চিত 'অননদিনে হুণ্ডীর দাম বিশেষ কমিবার ভয় নাই, এবং হুপ্তীর বাজার 
থাকিলে সেখানে সহজেই তাহ বিক্রয় করা যাঁয়। হুপণ্ডীর অভাবে আজকাল 
হুণীর গুরুত্ব কমিয়া যাইতেছে । ট্রেজারী বিলের (সরকার তিন মাসের 
জন্য যে বিল বিক্রয় করে) গুরুত্ব বাড়িতেছে এবং ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল 
কিনিয়। অনেক টাকা লগ্নী করে। ব্যাঙ্ক নগদ জমা, অল্পমেয়াদী খণ এবং 
হুণ্ডী মিলাইয়। আমানতের শতকরা ৩* ভাগ লগ্মী করে। 


সরকারী খণপত্র, শেয়ার ইত্যাদিতে যে টাক! খাটে ইহাকে বিনিয়োগ 
বলে। এইগুলি হইতে প্রাপ্ত স্থদের হার বেশি ও ব্যাঙ্কের আঁয়ও বেশি 
হয়। মক্কেলর! বেশি ধার চাহিলে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়। 
সেই চাহিদা! মিটাঁয়। আবার মক্কেলদের টাকার চাহিদ। ন। থাকিলে বক্রী 
টাক! দিয়া কোম্পানীর কাগজ কেনে। 


ব্যাঙ্ক বহু টাক! ব্যবসায়ী ও অন্ত লোকদের ধার দেয়। এইরূপ ধার 
সাধারণতঃ ছয় মাসের বেশি দেওয়! হয় না| । বাবপায়ের সাময়িক প্রয়োজনে 
ব্যবপায়ীরা ধার করে। এই ধার দেওয়া টাক! হইতে ব্যাঙ্কের সবচেয়ে 
বেশি লাভ হয়। ইহার জন্য ব্যাস্ক অন্ততঃ শতকর] পাঁচ ছয় টাক অথবা 
ইহারও বেশি সদ আদায় করে। 


ব্যাঙের মোট অর্থ ও ইহার বিনিয়োগ (0২55০001095 8110 [11 
11191711165 0৫ 1080155 ) 2 ব্যাঙ্কগুলি কোথ। হইতে তাহাদের ব্যবসায়ে 
লক্ষী করিবার অর্থ সংগ্রহ করে? প্রথমতঃ, অংশীদাঁরগণ শেয়ার-ত্রয় বাবদ যে 
অর্থ দেয় এবং মোট আমানতী অর্থ যাহ! সংগ্রহ কর! সম্ভব হয়-_ইহাঁই 
ব্যাঙ্কের পুজি । ব্যাঙ্ক অংশীদারদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়! টাকা 
আমানত করে। আমানত ছুই প্রকারের হইতে পারে তাহা আমর! জানি 
_চল্তি আমানত ও মেয়াদী আমানত । এই ছুই প্রকারে ব্যাঙ্ক ষে অর্থ 

গ্রহ করে তাহ। নানা প্রকারে লগ্নী কর! হয়। 


সাধারণ ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় লাভ পাঁইবার আশাতেই 
স্বপন কর! হয়। ব্যাঙ্ক চালাইতে খরচ আছে। কর্মচারীদের বেতন দিতে 
হইবে; আমানতকারীদের সদ দিতে হইবে এবং অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ 
বিতরণ করিতে হইবে । ব্যাঙ্কের হাতে মোট যত টাকা আছে ইহা লগ্ী 
করিয়! ব্যাঙ্ক চালাইবার খরচ তুলিতে হইবে ও লাভ কষ্সিতে হইবে। 


৩৫২ অর্থশাস্্র-পরিচয় 


প্রত্যেক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে এই বিষয়ে কড়! নজর রাখিতে হয় কি করিয়। 
লাভের পরিমাণ বাড়ান যাঁয়। 

সমস্ত টাঁকাই যদি অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ স্বদে ধার দেওয়া যাইত 
তবে ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। কিন্তু ইহা করিবার অনেক বিপদ 
আছে। ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন অপেক্ষা আমানতী অর্থের পরিমাণ 
অনেক বেশি । ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট মূলধনের 
পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০২৩ কোটি টাক! । মোট আমাঁনতী অর্থের পরিমাণ ছিল 
১১৯৭-৪২ কোটি টাকা । আমাঁনতী অর্থের মধ্যে আবার চল্তি আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাক ও মেয়াদী আমানতের পরিমাঁণ ৫০৭ কোটি 
টাক|। অর্থাৎ চল্তি আমানতের পরিমাণই বেশি। চল্তি আমানতের টাকা, 
আমানতকারী যে কোন সময়ে তুলিয়। লইতে পারে। সেই জন্ত ব্যাঙ্ক- 
ম্যানেজারকে সব সময়েই তহবিলে প্রয়োজনীয় নগদ টাক। জম! রাখিতে হয়। 
তহবিলে বেশি নগদ টাঁক। বাখিলে আবার ব্যাঙ্কের লোকসান হয়। কারণ 
নগদ টাক1 ঘরে জমা রাখ লোকসাঁন। টাঁকাট! বাঁজারে লম্মী করা থাকিলেই 
ইহা হইতে কিছু সুদ পাওয়! যাঁয়। স্থতরাং ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ভাঙ্গার বাঘ 
ও জলের কুমীর, এই ছুই দিক হইতে সাবধান হইতে হয়। তহবিলে বেশি 
নগদ টাঁকা! জম] রাখিলে ব্যাঙ্কের লোকসান হইবে । অপর দ্বিকে আবার 
তহবিলে প্রয়ৌজনমত নগদ টাক] না থাকিলে আমানতকাবীদের টাক দাবি 
কর! মাত্র ফেরত দেওয়। যাইবে না। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের বদনাম হইবে ও 
হয়ত ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইবে । একদিকে লাঁভ কম হইবার ভয় ও অন্যপ্দিকে 
আমানতী টাকা ঠিকমত ন1 দিতে পারিলে দুর্ণামের ভয়, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজাঁরকে 
এই ছুই ভয়ের মধ্যে বা করিতে হয়। 

ব্যাঙ্গ-ম্যানেজারকে সেইজন্ত একদিকে যেমন লাভের কথ! ভাবিতে হয় 
আবার তেমনি অন্তদ্দিকে ব্যাঙ্কের লিকুইডিটি বা আমাঁনতকারীদের দাবিমত 
নগদ টাক! পরিশোধ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়। এই ছুইটি অবস্থার 
সাঁমগ্তস্ত করিবার জন্য বাণঙ্ক কিছু টাকা তহবিলে জম! রাখে ও বাকীটা 
নানাভাবে লগ্লী করে। চল্তি আমানতের টাঁক। ষে কোন সময়ে তোল! 
গেলেও আযমানতকারীর সব সময়ে টাকা তোলে না। যখন প্রয়োজন 
হয় তখন আর একজন হয়ত টাকা জমা! দিতেছে কাজেই বহুদিনের 
অভিজ্ঞতার ফলে, ব্যাঞ্ধ জানে যে সাধারণতঃ মোট এত টাকার বেশি 


ব্যাঙ্ছিং ৩৫৩ 


ামঃনত তোল|। হইবে না তহবিলে দলেই পরিমাণ নগদ টাঁকা জম! 
রাখা হয়। 

কিন্ত কোনদিন হয়ত একটু বেশি সংখ্যায় লোকে আমানত তুলিতে 
আমিল। এই বিপদ কাটাইবার জন্ত ব্যাঙ্ক তিন রকমের ব্যবস্থা রাখে । 
প্রথমতঃ, ভাল ভাল পার্টিকে কিছু টাক! এই সর্তে লম্মী দিয় রাখে যে 
তাহার! চাহিবামাত্র টাক! শোধ দিয় দিবে । যে খাতকের ধার শোধ দিবার 
সামর্থ্য সম্বন্ধে কোন. সন্দেহ নাই সেইরূপ পার্টিকেই এই প্রকারের ধার দেওয়। 
হয়। খাতকের মনে এই কথ থাকে ষে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ব্যাঙ্ক 
এই ধার শোধ দিতে বলিবে না। এই প্রকারের লগ্লীকে 3006 ৪ 091] 
৪00. 5170100619৪ বলে। দ্বিতীয়তঃ, কিছু টাঁক] ব্যাঙ্ক ট্রেজারী বিল বা 
অন্ত প্রকারের হুণ্ডী কিনিয়! লগ্নী করে। ট্রেজারী বিল সরকার হইতে ইন্থু 
করা হয় ও তিন মাস পরে সরকার টাকাঁট। শোধ দেয় | সাধারণ ব্যবসারী 
জিনিসপত্র কেনাবেচার টাক সংগ্রহ করিবার জন্য হুণ্ডী কাঁটে। হুত্ীর 
টাকা সাধারণতঃ, তিন মাস পরে শোধ দেওয়া হয়। কাজেই ট্রেজারী বিল 
ব। হুপ্তী কিনিয়। রাখিলে ব্যাঙ্কের টাকা বড় জোর তিন মাসের জন্য আটক! 
থাকে । তিন মাস পরে টাক! ফেরত পাওয়া যায়। ইহ। ছাড়। এই ধরনের 
লগ্মীর বড় স্ৃবিধ। হইতেছে এই যে ট্রেজারী বিল ব। ভাল হুণ্ডী যে কোন 
সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া টাক। আন। যায়। হঠাৎ কোন 
সময়ে অতিরিক্ত টাকার দরকার হইলে ব্যাঙ্ক কতকগুলি ট্রেজারী বিল ব। হুণ্ডী 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক ব1 স্টেট ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করে ও টাকা আনিয়া নিজের 
প্রয়োজন মিটায়। 

তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ধ মোট টাকার কিছু অংশ কোম্পানীর কাগজে লগ্লী করে। 
অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখে । কোম্পানীর কাগজ অবশ্ঠ দীর্ঘ 
মেয়াদী খণ। সরকার এই খণের টাক! পাচ দশ পনের কি আরো বেশি 
বৎসর পরে শোধ দিবে । স্থতরাং এই ধরনের লগ্লীকে যথেষ্ট 11010 বল! 
হয় না। অর্থাৎ ইহার পরিবর্তে সব সময়ে চট্‌ করিয়া নগদ টাকা পাঁওয়। 
যায় ন|। কিন্তু কোম্পানীর কাগজ শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে বেশি 
সময় লাগে না। সেই হিসাবে ইহাকে 110: বল! চলে। কিন্তু শেদার 
বাজারে কোম্পানীর কাগজ বেচিলে যে সব সময়ে ভাল দাম পাওয়া! যাইবে, 
অন্ততঃ লোকলান হইবে না--একথা জোর করিয়। বলা যায় ন।। সুতরাং 

২৩ 


৩৫৪ অর্থশাত্্-পরিচয় 


এই দিক দিয়! কোম্পানীর কাগজ যথেষ্ট 11001 নহে। কিন্তু ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া! ষে কোন সময়ে রিজার্ভ ক্যাঙ্ক কিংবা 
'অন্তান্ত ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করিতে পারে । এই ধারে টাক! দিয়া 
আশ প্রয়োজন অর্থাৎ আমানতকারীদের দাঁবি মিটাইতে পারে। 

বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের 11981165 বা নগদ টাক। শোধ দিবার ক্ষমতা 
আসলে নির্ভর করে প্রয়ৌজনমত কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কত বেশি 
টাক! ধার পাওয়া যায় ইহার উপর। ব্যাঙ্কিং সমাজে আপদকালে গৌরী 
সেনের কাজ করার গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘাড় পাতিয়া নিয়াছে। 
্বতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সমস্ত দলিল বন্ধকী রাখিয়া টাক ধার দ্বিবে-_ 
এইসব দলিলে ব। বণ্ডে প্রয়োজনমত টাকা লগ্রী রাখিলেই ব্যান্কের 11071015 
সম্বন্ধে দুর্ভাবনা! থাকে না। অথচ এইসব লগ্লী হইতে কিছু কিছু স্ৃদও 
পাওয়! যায়। কোম্পানীর কাগজ হইতেই সর্বাপেক্ষ।! বেশি আয় হয় 
ইহার পর হয় ট্রেজাবী বিল হইতে । প্রথম শ্রেণীর খাতকদের নিকট হইতে 
খুব কম হারে স্থদ নেওয়! যায় । 

বাকী সমস্ত টাক! ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্ত কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের 
নিকট উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ধার দেয়। এই ধরনের লগ্লী হইতেই 
সর্বাপেক্ষ। বেশি সদ পাওয়। যায়। কিন্তু এই লগ্লী 11001 নহে। অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট দিনের পূবে কোন খাতকই ধার শোধ দিবে না এবং সাধারণতঃ 
পাঁচ ছয় মাস কি ইহারও বেশি সময়ের জন্য এই ধার দিতে হয়। 

রিজার্ভ ফাণ্ড ব। সংরক্ষিত তহবিল (২€967৬€9 ) 2 ঠিকমত রিজাত 
ফাও্ড রাখার উপর ব্যাঙ্কের সাফল্য নির্ভর করে। মক্কেলদের.টাকার চাহিদ। 
মিটাইবার জন্ত ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে যে নগদ টাক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট যেটাক! জমা রাখে তাহাকে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফাও বা সংরক্ষিত 
তহবিল বলে। সংরক্ষিত তহবিল বেশিও হওয়। উচিত নয়, কমণড নয়। 
যদি কম হয় তবে ব্যাঙ্ক চেক ভাঙ্গাইয়া৷ ঠিকমত টাকা দিতে পারিবে না । 
আর যদি বেশি টাক] রাখা হয় তবে লোকসান হয়। কারণ নগদ টাকায় 
সুদ পাওয়া যায় না। বেশি টাকা থাকিলে তাহা খাটাইয়! সুদ পাওয়াতেই 
ব্যাঙ্কের লাভ। 

ব্যাঙ্বম্যানেজারকে হিসাব করিয়। রিজার্ভ ফাণ্ডে এমন টাকা রাখিতে 
হইবে যাহা তাহার প্রয়োজনের পক্ষে কমও নয়, বেশিও নয়। কম হইলে 


ব্যাঙ্কিং ৩৬৫ 


“বিপদ, বেশি হইলে লোকসান । বিপদও থাকিবে না, আবার লোকসানও 
হইবে ন। এরূপ অবস্থা বহাল রাখাঁতে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। 

রিজার্ভ ফাঁণ্ডে ঠিকমত টাকা রাখিলে বিপদ ও লোকমান ছুই-ই থাকিবে 
না। ইহা নির্ণয় করিতে অনেক বিষয় চিস্তা করিতে হয়। ব্যাঙ্কের মক্কেলর! 
কি ধরনের কারবার করে তাহ! দেখিতে হইবে । মক্কেলদের মধ্যে যি 
বেশি সংখ্যক লোক কারখানার মালিক হয়, তবে সপ্তাহের বা মাসের 
শেষে বেতন দেয়ার জন্য তাহার! বহু টাকা তুলিবে। অন্য সময়ে কম টাকা 
তুলিবে। স্থতর1ং সে সময় বেশি টাকা রিজার্ভ রাখিতে হইবে, অন্য সময়ে 
কম রাখিলেই চলে । 

দ্বিতীয়তঃ, সময় অন্ুপাতেও তহবিলের কম বেশি টাকার প্রয়োজন 
হয়। পৃজার সময় সকলে নূতন জামাকাপড় কেনার জঙন্থ ও বাহিরে যাইবার 
জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাঁক। তোলে । কাঁজেই অন্ত সময়ের তুলনায় পূজার সময 
ব্যাঙ্কের তহবিলে বেশি টাক। রাখ। দরকার । 
ক্রযাঙ্ক কি ক্রেডিট সৃষ্টি করে ? (3)০1১2009.015865 01501? ) £ 
ব্যাঙ্কের আমানত দুইভাবে স্থষ্টি হয়। প্রথমতঃ, জনপাধারণ ব্যান্কে নগদ 
টাক। জমা দেয় এবং ফলে ব্যাক্কের আমানত বাঁড়ে। পোস্ট অফিস দেভিংস 
ব্যাক্কে-এ এইভাবে আমানত স্যটি হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক মক্েলদের ধার দেয়। 
তখন ব্যাঙ্ক খাতকের নামে একটি আমানতের হিসাব খোলে এবং চেক দিয় 
সেই টাক! তোলার অধিকার দেয় । এইভাবে ধার দ্বার ফলে ব্যাঙ্ক গুলির 
আমানত বাড়ে। 

1791015 10515 বলিয়াছেন ষে, “ধার আমানত স্যষ্টি করে” (19805 
10915 0109510 )) অর্থাৎ ধার দিলে আমানত বাড়ে । ধরা যাক কোন 
ব্যাঙ্ক একজন ব্যবসায়ীকে ১ লক্ষ টাক! ধার দ্রিল ও তাহার নামে হিসাবের 
খাতায় এই টাক। আমানত লিখিয়! দিল। ফলে সেই ব্যাঙ্কের আমানত 
বাড়িল। ব্যবপায়ী অবশ্য ব্যাঙ্কে টাক। রাখিবার জন্ত ধার লয় নাই। সে 
হয়ত কাচামাল কিনিবার জন্য টাকাট! ধার লইয়াছে এবং কয়েক দিনের 
মধ্যেই বিক্রেতাঁকে কাচামালের দাম বাবদ চেক দিবে । বিক্রেতা ঘি সেই 
ব্যাঙ্কের মকেল হয় তবে সে সেই ব্যাঙ্কেই নিজের হিসাবে চেক জম দিবে। 
তাহা হইলেও এই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ বেশি, থাকিবে । অথবা সে 
যদি অন্ত ব্যাঙ্কের মক্ধেল হয় তবে সেই ব্যাক্কে টাঁক। জমা রাখিবে। তাহ, 


৩৫৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


হইলে প্রথম ব্যাঙ্কের আমানত কমিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাঙ্কটির 
'আমানত বাড়িবে। যাহাই হউক, যতক্ষণ ধার শোধ দেওয়া না)হইতেছে 
ততক্ষণ কোন না কোন ব্যান্কের বা ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেশি থাকিবে। 
05 215৩2 পরব 0825395 প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদের 
সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্যান্ক ধার দিলে আমানত বাড়ে 
একথা বলা ঠিক নয়। আদল কথা হইতেছে যে, আমানতকারীর| সকলে 
একসঙ্গে টাঁকা তুলিতে চায় না। সেইজন্য ব্যাঙ্ক আমানতের কিছু অংশ 
ধারে খাটাইতে পারে । সুতরাং ধার দেওয়ার ফলে আমানতের স্থষ্টি হয় 
না। বরং আমানতী টাকা মব তোল! হয় ন| বলিয়াই ব্যাঙ্ক ধার দিতে 
পারে। ডাঃ লিফ ও অধ্যাপক ক্যানন যে কথা বলিয়াছেন তাহ। যে কোন 
একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে খাটে । যে কোন একটি ব্যাঙ্ক আমানতের নির্দিষ্ট 
ংশের বেশি ধার দিতে পারে ন| ইহা! সত্য। কিন্তু একটি ব্যাঙ্ক যাহা ন! 
করিতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি মিলিততাবে তাহ! করিতে পাঁরে। তাহাদের 
রিজার্ভ ফাণ্ডে যদি কোন সময়ে বেশি টাঁকা থাকে তবে তাহার! উদ্বৃত্ত টাক! 
বাজারে ধার দেয়। ধাঁর দিলে তাহাদের মোট আমানত বাড়ে। যে ধার 
নেয় সে টাঁকাট। সবই খরচ করিতে পারে। কিন্তু সে যাহাদের' টাকা 
দিয়াছে তাহার নিজেদের ব্যাঙ্কে টাঁকাট! জম] রাঁখে। ধারের টাকা সবটা 
ব্যাঙ্কে জম! ন। হইলেও ইহার কিছু অংশ কোন না| কোন ব্যাঙ্কে জমা হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে ব্যাঙ্ক গু;লর কাহারও কাহারও আমানত 
বাড়িবে এবং এই আমানত বৃদ্ধির কারণ পূর্বের দেওয়া ধার। কোন একটি 
ব্যাঙ্ক নিজের খুশিমত ধার দিতে পারে না। তাহার ধার দিবার ক্ষমত। 
তাহার আম্বানতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। স্থৃতরাং আমানতের 
উপর ধার দেওয়া নির্ভর করে একথা তাঁহার পক্ষে বল! ঠিক হইবে । িকন্ত 
অন্য কোন ব্যাঙ্ক যদি ধার দেয় তবে প্রথম ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িতে পারে। 
ধারের টাক] খরচ হইবার পর যাহাদের হাতে যায় তাহারা যে নব ব্যাঙ্কের 
মন্কেল সেই সব ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িবে। ক্বতরাং ধার দিলে যে 
ব্যাক্গুলির আমানত বাড়ে একথ। অস্বীকার করা চলে ন|। 
ব্যাঙ্ক যখন ধার দিতে যায় তখন ইচ্ছাকে দুএকটি বিষয় চিন্তা করিতে হয়। 
প্রথম, খাতক সমস্ত টাকাই নগদ তুলিয়! লইতে পারে। দ্বিতীয়, খাতক যদি 
, বসন্ত নৌককে চেকে টাঁকা দেয় তবে চেকগুলি ক্রিয়ারিং হাউসে পাঠান হইবে 


ব্যান্ষিং ৩৫৭ 


এবং ব্যাঙ্ককে ক্লিয়ারিং হাউসে এই বাবদ টাক দিতে হইবে। স্থতরাং 
ব্যাঙ্ককে দেখিতে হইবে যে তহবিলে নগদ টাকা যাহা আছে ও কেন্ত্রীর 
ব্যাঙ্কে যাহ। আমানত আছে তাহা হইতে এই বাবদ দেয় টাক! মিটাঁন যাঁইবে 
কিনা। অর্থাৎ রিজার্ভ ফাঁণ্ডে যথেই্ট টাকা থাকিলেই ধার দেওষা সমীচীন 
হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির ধাঁর দেওয়ার পথে প্রধান বাধা ইহাদের 
রিজার্ভ ফাঁগ্ডের পরিমাণ। এই ফাণ্ডে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত টাকা থাকিলেই 
ধার দেওয়! সম্ভব হয়। 

ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি যথেষ্ট পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ কেনে, তবে 
ব্যাঙ্কগুলির তহবিল বাঁডে; খন কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করে তখন 
ব্যাঙ্কের তহবিল কমে । অতএব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ 
ফাঁণ্ডের পরিমাণ বাড়াইতে কমাইতে পারে । অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি কি পরিমাণ 
ধার দিবে, ও তাহাদের মোট আমানত কি হারে বাড়িবে কমিবে, তাহা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 

র্রিয়ারিং হাউস (0152:10€ 17095 ) £ ক্রিয়ারিং হাউস ব্যাহ্কগুলির 
মিলিত প্রতিষ্ঠান ; এই প্রতিষ্ঠানের মারফত তাহাদ্দের পরস্পরের চেকের 
দেনাপাওন। হিসাব কর! হয়। দেশে যখন অনেকগুলি ব্যাঙ্ক থাকে তখন 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে অন্ত ব্যাক্কের চেক জম! হয়। সব ব্যাঙ্ক ক্রিয়ারিং 
হাউসে চেকগুলি পাঠাইয়া দেয় ও সেখানে এই দেনাঁপাওনার হিসাব 
করা হয়। ধরা যাক 4 এবং 9 ছুইটি ব্যাঙ্ক । দিনের ভিতর 4র হাতে ?র 
অনেক চেক জম! হইবে । তেমনি ও 4র অনেক চেক পাইবে । দিনের 
শেষে এর ও গর প্রতিনিধি পরস্পরের চেক লইয়। ক্লিয়ারিং হাউনে যাঁয়। 
তারপর, 4&১র কাছে চেকের পেমেণ্ট বাবদ ১০১০০ টাঁক। পাইবে এবং 
কে ১২,০০* টাক] দিতে হইবে । রিয়ারিং হাউমে দেনাপাওনার হিসাঁক 
করিয়। গ্রথম ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ব্যাঙ্ককে বাকী ২,০০০ টাক! দিবে । সাধারণতঃ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ করে । সব ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাকা 
জম। রাখে এবং মেই আমানতী হিসাবের খাতায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের 
হিসাব হইতে ২০০০২ টাঁক ডেবিট করিবে অর্থাৎ বাদ দিবে এবং দ্বিতীয় 
ব্যাঙ্কের হিপাবে ২০০০২ টাক] ক্রেডিট বা জম। দিবে। এইভাবে কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় দ্রেনাপাওনার হিলাবের অদলবদল করিয়। প্রতিদিন : 


২৩৫৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


কোটি কোটি টাকার চেকের পাওনা মিটান হইতেছে। ফলে নগদ, টাকা 
ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় ন।। ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের ধদেশের 
ক্রিয়ারিং হাঁউসগুলিতে মোট ৬৬৩ কোটি টাকার চেকের পাঁওনা মিটান 
হইয়াছে । অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার চেকের 
পাঁওন! ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে। 

ক্রিয়ারিং হাউস থাকার ইহাই মস্ত স্থবিধা। ইহ] থাকার জন্য নগদ 
টাকার প্রয়োজন কমিয়া যায় ও নান! দিক দিয়! কারবারে বহু স্থবিধ! হয়। 
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উনচত্বারিংশ অধ্যায় 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
€997069,1 59%1000776 ) 


কমাশ্রিয়াল ব্যাঙ্ক গুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা 
কর। হয় ইহাঁকে*কেন্দট্রীয় ব্যাঙ্ক বলে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাস্কিং সমাজের নেতা, 
উপদ্রেষ্ট! ও নিয়গত্রক | ইহার কার্ধের গুরুত্ব ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে বলিয়। 
বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন কর! হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (1751001610975 01 061000211321115) 2 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দেশের মুদ্রাব্যবস্থার সমত। বজায় রাখা । এই 
ব্যাঙ্ক মোট টাকার পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যাহাতে মৃল্যস্তর 
বেশি উঠানামা! করে না। অর্থাৎ জিনিলপত্রের দাম মোটামুটি স্থির থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, দেশে বেকারের সংখ্যা যাহাতে সবচেয়ে কম থাকে বা পূর্ণ নিয়োগ 
অবস্থা বহাল থাকে সেদ্দিকেও কেন্ত্রীয় ব্যাস্ককে নজর বাখিতে হইবে এবং 
টাকার পরিমাণ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এ সম্বন্ধে তদূর লাহাষ্য করা 
সম্ভব তাহা করিতে হইবে । অর্থাৎ ব্যবপায় মন্দা দেখা দিলে স্থদের হাঁর 
কমাইয়! ব্যবপায়ীরা যাহাতে বেশি করিয়] টাক! ধার নেয় ও বিনিয়োগ করে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সেই চেষ্ট| করিতে হইবে । আবার ইন্ফ্লেসনের তাওব নৃত্য 
শুরু হইবীর আশংক! দেখ। দিলে কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে । 
তৃতীয়তঃ, অহ্ুন্নত দেশগুলিতে আজকাল এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে ঘষে, 
দেশের উতৎপাদনব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহের 
কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করা উচিত। 

এই উদ্দেশ সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে কতকগুলি বিশেষ 
কাজের ভার দেওয়া! হয়। প্রথমতঃ, প্রায় সব দেশেই কেন্ত্রীর ব্যাঙ্ককে 
'কাগজী নোট চালু করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়। হয়। এই কাগজী নোট বিহিত 
অর্থ হিসাবে গণ্য কর। হয়। নোট ভাঙ্গাইবার জন্য তহবিলে সোন! ও অন্ধ 
জিনিস কত পরিমাঁণ রাখিতে হইবে তাহা আইনে ঠিক করিয়া দেওয়া থাকে। 
শুধু কাগজী নোট নহে, অন্তান্ত মুদ্রাও খুচর! আধুলি*সিকি, নুয়াপয়সা নমস্তই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ মত চালু কর! হয়। 


৩৬০ অর্থশাস্ত্পরিচয় 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কারের কাজ করে । সরকারী সন্লস্ত টাকা 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম। থাকে । হঠাৎ কোন কারণে প্রয়োজন হইক্রে সরকার 
এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাময়িকভাবে ধার নেয়। সরকাঁর যখন বাজার 
হইতে খণপত্র বিক্রয় করিয়! টাকা কর্জ করিতে চায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
ইহার সমত্ত বন্দোবস্ত করে। কোম্পানীর কাগজ ব। সরকারী খণপত্রের 
সুদ দেওয়ার কাজও কেক্দ্রীয় ব্যাঙ্কে করিতে হয়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাক্কেরও ব্যাঙ্কারের কাজ করে । অন্তান্ ব্যাঙ্কের 
অধিকাঁংশকেই নিজেদের আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে 
হয়। যেন এদেশে তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে চলতি আমানতের শতকরা 
৫ ভাগ ও মেয়াদী আমানতের শতকর! ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে 
হয়। আবার এইসব ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের নিকট উপযুক্ত 
জামানত রাখিয়া কর্জ লইতে পারে । অনেক দেশেই (যেমন এদেশে ) 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অন্গান্ত ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়৷ আছে । 
যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হইতেছে তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের 
(50136011150 1091115 ) কার পরিদর্শন করা । তাহারা কিভাবে টাকা ধার 
দিবে, কিংবা কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে দিবে না ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে 
নির্দিষ্ট করিয়। দিতে পারে । এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে অন্য ব্যাঙ্কের সহায়ক 
ও নিয়ন্ত্রক বল। হয়। 

বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশের মুদ্রার বিনিময় হাঁর স্থির রাখাও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ । সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রার নির্দিষ্ট দাঁষে, 
কেনাবেচা করে । বাজারে বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রার লেন-দেন কারবার 
নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যন্ত থাকে । যেমন, একটি ছাত্র 
বিদেশে পড়িতে যাইবে । তাহাকে কত বিদেশী মুদ্র। দেওয়া হইবে তাহা 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক ঠিক করিয়া দেয় এবং সেই অনুসারে তাহাঁকে পারমিট বা 
অন্ুমতিপত্র দেওয়। হয়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আরে! নানাপ্রকাঁরের কাজ করিতে হয়। যেমন, ইহা 
ক্রিয়ারিং হাউসের কার্ধ পরিচালন] করে এবং সরকারকে সকল অর্থঘটিত 
ব্যাপারে পরামর্শ পেয়। 

অনেকের মতে সংকটের সময় গৌরী সেনের কাজ (154613051 
9£ 1256 15926) করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। অর্থাৎ 


স্্ক্ি 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৩৬১ 


সংকটের সময়ে প্রয়ৌজনমত ধার দিয়! সলভেপ্ট পার্টি ব। ব্যাঙ্ককে সাহাষ্য 
করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাঁজ। কোন ব্যাঙ্কের আঁসল অবস্থা হয়ত 
মোটামুটি ভাঁলই। কিন্তু সেই ব্যাঙ্কের উপর যদ্দি কোঁন কাঁরণে “রাঁণ* 
হয়, অর্থাৎ আমানতকারীরা একলঙ্গে টাকা তুলিবার দাঁবি করে, তবে ব্যাক 
ফেল পড়িবার আশংকা! আছে। কারণ আমানতী টাঁকা ব্যাঙ্ক ঘরে জম] 
রাখে না। কিছু অংশ তহবিলে রাখিয়াই অধিকাংশই বাজারে লগ্ী করে। 
যাহ।দের নিকট লশ্লী দেওয়। থাকে তাহার! আসলে হয়ত ভাল পার্টি। 
কিন্ত হঠাৎ একপঙ্গে সব ধার শোঁধ দেওয়! তাহাদের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে 
পারে। এই অবস্থায় আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক ফেলের গুজবে আতংক গ্রস্ত 
হইয়৷ যদি একই সঙ্গে টাক! তুলিতে চাঁয়, তবে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করা ছাড়া 
আর কোন উপায় থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বোঝে যে ব্যাঙ্কের আসল 
অবস্থা ভাল, কিন্তু সাময়িক ভাবে ইহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, তবে ইহাকে 
গৌরী সেনের ন্তাঁয় টাক! দিয়া আমানতকাঁরীদের সকল দাঁবি মিটাইতে 
সাহাধ্য করিতে পারে। ইহ! ছুদিনের বন্ধুর কাজ, এবং এ কাজ কেবল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই করিতে পারে। কারণ ইহার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে 
হয়ত বহু টাক! প্রয়োজন হইতে পারে। কেক্ত্রীয় ব্যাঙ্কে নোট চালু করার 
মালিক বলিয়। অল্প সময়ের মধ্যে বহু টাঁক। বাহির করিবার ক্ষমতা বাঁখে। 
অবশ্ঠ অধিকাংশ সময়েই বেশি টাক দিবার প্রয়োজন হয় না। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যাদ ঘোষণ! করে যে, ইহা ব্যাঙ্ককে বা ব্যাঙ্কগুলিকে লাহাধ্য করিবে। 
তাহা হইলেই সংকট কাটিয়া যাইবে। আমানতকারীরা টাকা তুলিতে 
চায় এই আশংকায় যে ব্যাঙ্ক ফেল করিলে তাহারা নিজেদের টাক] আর 
তুলিতে পারিবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাক দিবে জানিলে আর 
আশংকার কারণ নাই। অধিকাংশ লোকই নিশ্চিন্ত মনে টাঁক না তুলিয়। 
ঘরে ফিরিয়া যাইবে । 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ (061009] 790]55 82 
০০:10] ০£ ০:01) ৪ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য আলোচন। করিবার সময় 
আমর] দেখিয়াছি যে, টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের আধিক 
অবস্থার সমত। রক্ষা! কর! ইহার একটি প্রধান কাজ।. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিভাবে 
টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই এখন আলোচন। করা হুইযে। মোট 
টাকার দুইটি অংশ :__কাগজী নোট এবং ব্যাঙ্ক জ্রেডিট। কাগঞ্জী নোট; 
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চালু করার পূর্ণ অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে। কেন্ত্ীয় ব্যাঙ্ক কি 
উপায়ে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করে? 

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারে- ব্যাঙ্ক রেট ঘা সথদের হার বাডান, কমান, কোম্পানীর কাগজ কেনা- 
বেচা এবং ব্যাঙ্ক রিজার্ভের পরিবর্তন। এইগুলির দ্বারা মোট ক্রেডিটের 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়।॥ আর একরকমের ব্যবস্থা আছে যাহাঁর দ্বারা 
কোন বিশেষ বিশেষ লাইনের ক্রেডিট দেওয়। নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকে 
সিলেক্টিভ ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ বলে। ইহা! ছাঁড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কগুলির 
উপর চাপ দিতে পারে। ইহাকে মরাল স্বয়েসন (102018] 5085101 ) বলে। 

ব্যাঙ্ক রেট (8100. 181) 8 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হাঁরে-ভলি পাটির 
ু্ী বাট্র। কাটিয়া' ধার দেয় ইহাকে ব্যাঙ্ক রেট বলা হয়। অন্ত সদর 
হার-_বিশেষতঃ ব্যাঙ্কগুলি খাতককে যে সুদে ধার দেয় তাহার ও ব্যাঙ্ক রেটের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে অন্য ব্যাঙ্বগুলিও স্বদের হার 
বাড়াঁইয়া দেয় । আবার ব্যাঙ্ক রেট কমিলে সুদের হারও কিছুট। নামে। 
কোন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি লক্ষ্য করে ষে, ব্যবসায়ীরা একটু বেশি 
পরিমাণ ধার লইতেছে, ভবে ইহ! নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্ক রেট বাডাইয়। দেয় । 
ব্যাঙ্ক রেট বাডিলে অন্য ব্যাঙ্ক সুদের হাঁর বাড়াইয়। দেয়। ধারের জন্য বেশি 
স্থুদ দিতে হইলে ব্যবসায়ীরা কম পরিমাণে ধার চাহিবে। আবার ব্যাঙ্ক 
রেট কমাইলে সাধারণভাবে বাজারের সুদের হার কমে। স্থদের হার কমিলে 
'ধারের চাহিদ। বাড়িবে। অর্থাৎ ছয় পারসেণ্ট সুদে ব্যবসায়ীরা যত টাক। 
কর্জ চাহিবে, পাচ পারসেণ্ট স্থদে আরও বেশি কর্জ চাওয়া শ্বাভাবিক। 
এইভাবে ব্যাঙ্ক রেট বাঁড়িলে কমিলে ধার বা ক্রেডিটের পরিমাণ কমিবে বা 
বাড়িবে।. ক্রেডিটের পরিমাপ কমার অর্থ ব্যবসায়ীদের ব্যয় কম1। ব্যয় 
কমিলে মোট আয় কমিবে ও ফলে জিনিসপত্রের মূল্য কমিবে। স্থতরাং ব্যাঙ্ক 
রেট বাড়িলে মৃল্যস্তর নিয়মুখী হইবার সম্ভাবন]। 

কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচা পদ্ধতি (01957. 115716 
০1105) 2 এই পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্ত ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ 
হ্কাণ্ডের পরিমাঁণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যর্দি কোন 
নময়ে দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে উদ্ত্ত আছে ও ইহার! বেশি মাত্রায় 
শ্বার দিতেছে বা দিতে পারে, তখন সে উদ্ৃত্ত অর্থ টানিয়৷ লইবার জন্ 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ৩৬৩ 


বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে শুর করে। যাহার! এই কাঁগজ 
কিনিয়াছে তাহার! মূল্যবাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চেক দেয়। যেব্যান্কের 
উপর এই সব চেক কাট! হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট চেক পাঠাইয়া * 
ভাঙ্গাইয়। আনে । ফলে এই সমস্ত ব্যান্কের তহবিলে নগদ টাকার পরিমাণ, 
কমিয়া যায় ও ফলে ইহাদের ধার দিবার ক্ষমতা কমে। আবার ব্যাঙ্কগুলির 
তহবিলে যখন কম টাকা থাকে তখন তাহারা কম পরিমাণ ধার দেয়। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহা অনুচিত মনে করিলে বাজার হইতে বেশি পরিমাণে 
কোম্পানীর কাঁগঞ্জ কিনিতে পারে। যাহাঁরা এই কাঁগজ বিক্রয় করিয়াছে, 
তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাক] পাইয়। নিজের ব্যাঙ্কে জম! দেয়। 
ফলে ব্যাঙ্ষগুলির তহবিলে বেশি টাক জমা হয় ও তাহার! তখন বোশি 
পরিমাণে ধার দিতে পারে । এইভাবে বাজারে কোম্পানীর কাগজ কেনা- 
বেচ1 করিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। 

কিন্তু কোন সময়ে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে হয়ত খুব বেশি উদ্ত্ত 
অর্থ থাকিতে পারে । তখন যে পরিমাণ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করা 
প্রয়োজন ইহা! করিলে শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগজের দাম হয়ত 
ভয়ানক পড়িয়া যাইবে ও ফলে নান] অস্থবিধার স্থ্টি হইতে পারে। এইজন্য 
তৃতীয় পন্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অনেক দেশেই নিয়ম আছে ষে, 
ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের আমানতের একটি অংশ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে। 
আমাদের দেশের তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষগুলিকে নিজেদের চলতি আমানতের 
শতকর] ৫ টাক রিজার্ভ ব্যান্কে জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি দেখে 
ষে, ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি উদ্বত্ত অর্থ আছে এবং তাহারা অধিক 
পরিমাণ টাঁকা লগ্রী করিতেছে তবে তাহাদিগকে চল্তি আমানতের শতকরা! 
৫ টাকার স্থলে ১০ টাঁকা করিয়া জম| দিবার নির্দেশ দিতে পাঁরে। অর্থাৎ 
এখন হুইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানতের দশ ভাগ জম! রাখিতে 
হইবে। তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে যে উদ্বৃত্ত অর্থ আছে ইহার 
অধিক অংশই আটক! পড়িবে ও তাহারা! আর বেশি ধার দিতে পাবিবে না। 
কিংব৷ ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বেশি অর্থ না থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে 
পারেঘে এখন হুইতে চল্তি আমানতের শতকরা তিন টাকা মাত্র জম! 
দিলেই হইবে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্বের চেয়ে বেশি অর্থ 
খাকিবে ও তাহারা বেশি ধার দিতে পারিবে। এইভাবে ব্যাঙ্বগুলির 
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৮, 
রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন করিয়! ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ কর! যায় & ইহাকে, 
রিজার্ভের পরিবর্তনীয় অন্ুুপাত ( ড91191019 16556156 18074 )বলে।» 

পূর্বেই বলা হুইয়াছে ষে, এই তিনটি পদ্ধতি দ্বার! ব্যাঙ্ক ক্রেভিটের মোট 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও কোন বিশেষ বিশেষ 
শ্রেণীর ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর] হয়। ধর, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দি 
দেখে যে, ব্যাঙ্কগুলি ফটক বাজারের কারবারীদের বড় বেশি টাকা ধার 
দিতেছে, তবে ইহাদের এই ধরনের লগ্নী কম করিয়া দিবার নির্দেশ দিতে 
পারে। আমাদের দেশে ১৯৬ সালের প্রথম দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখিল যে, 
ব্যাঙ্কগুলি ধান ও গমের কারবারীদের পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি টাকা ধার 
দিতেছে ও সেই টাক! দিয়! ব্যবসায়ীর। মাল আটকাইয়। রাখিতে পারিতেছে। 
তাহার ফলে ধান গমের দর চড়িতে থাকে । তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্য 
ব্যাক্কগুলির উপর নির্দেশ দেয় যে, তাহারা, ধান ও গমের কারবারীদের কম 
পরিমাণ টাঁকা ধার দিবে । ইহাঁকে জিলেক্‌টিভ্ভ, (বা কোন বিশেষ লাইনে 
দেয়) ক্রেডিট বা বিশেষ ধরনের ধার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত অন্য ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
অন্য ব্যাঙ্কগুলির বিপদ-আপদের বন্ধু এবং সংকটকালে সকলকে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হয়। এইজন্য অন্য ব্যাঙ্কগুলি সহসা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কোন অনুরোধ উপেক্ষ। করিতে পারে না । কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক যদি কোন সময়ে 
দেখে যে» ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ ধার দিতেছে তাহার ফল ভাঁল হইবে না, 
তখন সে অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে সাবধান করিয়া দিতে পারে ও কম পরিমাণ ধার 
দিবার জন্ত চাপ দিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কথ! 
মানিয়! চুলিতে চেষ্টা করে। এইভাবে চাঁপ দিয়াও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ চেষ্টাকে 
ইংরাজীতে 11019] 519,910 বলে। 

অবশ্য এই পদ্ধতিগুলি যে সব সময়েই কার্ধকরী হয় তাহা নহে। সুদের 
হাঁর বাঁড়িলে ধারের চাহিদ1 নাও কমিতে পারে | ব্যবসায়ীর! যদি কারবারে 
খুব বেশি লাভের প্রত্যাশ! করে, তবে তাহারা স্থদের হার দুই এক পারসেণ্ট 
বাঁড়িলেও ধার নিতে পিছপাঁও হইবে না। কারণ ধারের টাকা কারবাবে 
থাটাইলে লাভ খুব বেশি হইবে। কাজেই স্বদের হার চড়িলেও ধারের 
চাহিদা! না৷ কমিতে পারে । কোম্পানীর কাগজ বেশি পরিমাণে কেনা-বেচা 
করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। রিজার্ভের পরিবর্তনীয় অনুপাত-পদ্ধতিরণ 
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নানা অন্বিধা আছে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সব সময়ে মোট ধারের 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ন। একথা স্বীকার কবিতে হইবে । আর 
ধারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও যে আধিক সমতা বজায় থাকিবে ইহার 
কোন নিশ্চয়ত| নাই। কারণ আথিক সমতা বা মৃল্যন্তর কেবলমাত্র টাকার 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত পদ্ধতি অবলম্বনেরও 
প্রয়োজন আছে। যেমন ফিস্ক্যাল ব! সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
অবলম্বন করা যাইতে পারে। যদি কোন মময়ে ব্যবসায় মন্দার ভাব দেখা 
যায় ও জিনিসপত্রের মূল্য কমিতে থাকে তবে শুধু ব্যাঙ্ক রেট কমাইয়া বা 
ব্যাক্কগুলির রিজার্ভের পবিমাঁণ কমাইলেই অবস্থার উন্নতি না হইতে 
পারে। তখন সরকার ষদি আয়করের হার কমাইয়! দেয় তবে ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে মন্দার প্রভাব কমিতে পারে । মন্দার ফলে তাহাদের লাত কমিবাঁর 
আশংক1 উপস্থিত হয়। কিন্ত ট্যাক্স কমলে লাভের কম অংশ সরকারের ঘরে 
যাইবে ও বেশি অংশ নিজের পকেটে থাকিবে । কাজেই ট্যাক্সের বোঁঝ] 
কম হইবার আনন্দে মন্দাণ আশংক! দূরীভূত হইতে পারে। আঘধিক সমতা! 
রক্ষা করিতে হইলে অনেক সময়েই নানা পন্থ। অবলম্বন করিতে হয়। 


[:য610156 
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66016 01060] 109 ৮76 0010659] 0০0? নু 187 209 095 
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কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
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ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগু (73821. 01150519170 )2 এই ব্যাঙ্ক ১৬৯৪ 
সালে প্রতিষ্িত হইয়াছিল এবং ইহার গঠনপ্রণালী ১৮৪৪ সালের 73801. 
0179157 4১০ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৪৬ লালের পূর্বে ইহা শেয়ার 
হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক ছিল এবং তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার! 
পরিচালিত হইত। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ সরকার ইহাকে কিনিয়। লইয়াছে। 
এই ব্যাঙ্ক দুই ভাগে বিভক্ত--ইস্থ বিভাগ (1১575 19619107171) এবং 
ব্যাঙ্কিং বিভাগ (39877:1116 10679162761) )1 ইন্থ বিভাগের কাজ 
হইতেছে কাগজী নোট চালু করা । ব্যাঞ্কিং বিভাগ সর্বপ্রকার ব্যান্কিং-এর 
কাজ করে, সরকারী অন্যান্য ব্যাঙ্কের এবং জনসাধারণের তহবিল গচ্ছিত 
রাখে, ব্যাঙ্ক রেট স্থির করে এবং সাপ্তাহিক ব্যালান্স-সীট প্রচার করে। 
ব্যাঙ্কের কাজ ০০ ০£ 1)1:500015 দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাতে 
গভর্ণর, ডেপুটি গঙ্ণর এবং অগ্ঠান্ত ১৬ জন সরকার নির্বাচিত সভ্য থাকেন। 

ষে কয়টি ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির কথ। আলোচন। কর! হইয়াছে ইহার 
মধ্যে একটি ক্ষমতা ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের নাই । ব্যাঙ্ক অফ. ইংলও্ অন্য 
ব্যাঙ্কের রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারে না। বস্ততঃ অন্য 
ব্যাঙ্ককে আমানতের কোন অংশই আইনত ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ্ডের নিকট 
জম] রাখিতে হয় না। তবে নিজেদের কাজের স্থবিধার জন্ত সব ব্যাঙ্কই 
ব্যাঙ্ক অফ. ইংলণ্ডে কিছু কিছু টাক! জমা রাখে । কিন্তু আইনে তাহাদের 
ইহা করিতে বাধ্য করে না। অবশ্য এই ক্ষমতা না থাঁকিলেও ব্যাঙ্ক অফ. 
ইংলপ্ডের ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা! কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতেই কম নহে। 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পাচটি 
ব্যান্কের আকার ও প্রাধাগ্ত সবচেয়ে বেশি । ১০০ জনের কাজ নিয়ন্ত্রণ 
করার চেয়ে ৫ জনের কাঁজ দেখা অনেক সহজ। ইহ! ছাড়া বহু দিনের 
অত্যানের ফলে অন্য ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ্ডের উপদেশ ও নেতৃত্ব মানিয়! 
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 চলে। দ্বিতীয়তঃ, লগ্নে একটি সুগঠিত টাঁকার ব'জার আছে, পৃথিবীর 
আর কোন দেশে নাই। এই ধরনের স্থগঠিত টাকার বাজার ( অর্থাৎ 
যেখানে টাক! ধার-নেওয়া চলে ) থাকার ফলে ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ্ডের কাজ' 
অনেক স্থগম হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, অন্য ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগ্ডের নিকট 
হইতে ধার লয় না। কিন্তু তাহাদের সথদের হার ব্যাঙ্ক রেটের অনুগামী হয়। 

ফেডারেল রিজার্ভ জিস্টেম (1760618] 136€56155 ১%91061] ) 2 
আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং ব্যবস্থাকে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম বলে । 
ইহা ১৯১৩ সালে গঠিত হইয়াছে । ইহার গঠনপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরনের । 
সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি থাকে । আমেরিকার ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
আছে। দেশটিকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ কর! হইয়াছে ও প্রত্যেক অঞ্চলে 
একটি করিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্গুলি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজগুলি করে। ইহারা অঞ্চলস্িত কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
দ্বার! গঠিত। যুক্তরাস্্রীয় আইনে গঠিত প্রত্যেক ব্যাঙ্ক, স্টেট আইনে গঠিত 
ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভা । সভ্য ব্যাঙ্ককে 
ইহার প্রাপ্ত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ডের শতকরা ৬ ভাগ দিয়া এই ব্যাঙ্কের 
শেয়ার কিনিতে হয়। প্রত্যেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সভা 
আছে। তাহাতে ৯ জন করিয়া সভ্য আছে এবং ইনাঁদের মধ্যে ছয় জন 
সভ্য ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক নির্বাচিত। বাকী তিন জন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক মনোনীত । 

এই ১২টি রিজার্ভ ব্যাস্কের মাথার উপরে একটি বোর্ড অফ. গভর্ণরস্ 
অফ. দি ফেডারেল রিজার্ত সিস্টেম আছে । উহাকে অনেক সময়ে সংক্ষেপে 
ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড বল। হয়। এই বোর্ড ৭ জন সভ্য লইয়া গঠিত। 
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সিনেটের অনুমোদন লইয়া সভ্যদ্দের ১৪ বৎসরের জন্ত 
নিযুক্ত করেন। এই বোর্ডের হস্তেই আল ক্ষমত৷ দেওয়া আছে। 

ইংলগ্ডের ষেমন বড় বড় পাঁচটি ব্যাঙ্ক আছে, আমেরিকায় বহু ব্যাঙ্ক 
আছে। ইংলগ্ডে অন্য ব্যাঙ্ক তাহার আমানতের এক অংশ ব্যাঙ্ক অফ, 
ইংলণ্ডে জম| রাখিতে আইনত বাধ্য নহে। কিন্তু আমেরিকাতে সভ্যব্যাঙ্ককে 
তাহার আমানতের এক অংশ ব্রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা বাঁখিতে হয়। 
এ বিষয়ে আইনে একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সভ্যব্যাঙ্কগুলিকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে £ __ফেডারেল রিজার্ভ সিটিতে (অর্থাৎ যে শহরে 


৩৬৮ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে) অবস্থিত সত্য ব্যাঙ্ক, অন্য শহরে 
অবস্থিত সত্যব্যাঙ্ক ও মফঃস্বলের সভ্যব্যাঙ্ক। প্রথম শ্রেণীয় সভ্যব্যান্কগুলকে 
তাহাদের চল্তি আমানতের শতকরা ১৩ তাগ ও মেয়াদী আমানত্তের ৩ 
ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্যব্যাঙ্কদের চল্তি আমানতের ১* ভাগ ও মেয়াদী 
আমানতের ৩ ভাগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সত্যব্যান্বদের চল্তি আমানতের ৭ 
ভাগ ও মেয়াদী আমানতের ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (নকট জমা রাখিতে 
হুয়। প্রয়োজন হুইলে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড এই রিজার্ভের অন্নুপাঁত 
বাড়াইয়৷ ছিগুণ পর্যন্ত করিতে পারে। অর্থাৎ যে সভ্যব্যাস্কে আমানতের 
১৩ ভাগ জম! রাখিতে হয়, তাহাকে ২৬ ভাগ পর্যন্ত জম! রাঁখিবার নির্দেশ 
দিতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হস্তে ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ অন্নঈপাত 
পরিবর্তনের ক্ষমত। দেওয়া আছে। 

ইংলগ্ডের ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্থ অফ. ইংলগ্ডের নিকট হইতে ধার লয় ন|। 
ইহাই দে দেশের রীতি। কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
সভ্যব্যাঙ্কগুলি সব সময়েই ধার লইয়| থাকে । 
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চত্বারিংশ অধ্যায় 
আন্তজতিক বাণিজ্য 


€ 70671901908 509 ) 


এতক্ষণ পর্ধস্ত আমর! যে সমস্ত আলোচনা করিতেছিলাম তাহাতে 
আন্তর্জতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। দেশের মধ্যেকিকি 
জিনিন তয়ারি হয় ও ইহাদের মুল্য কিতাবে নির্ধারিত হয় ইহাই আমাদের 
' আলোচনার বিষয় ছিল। অর্থাৎ আমর! ইংরাজীতে যাহাকে ০1০56 
০0120119 ব। আন্তর্জ(তিক বাণিজ্যবিহীন দেশ বলি ইহার বিষয়ই এতক্ষণ 
আলোচন। করিয়াছি । কিন্তু সব দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ 
করে,-বিদেশ হইতে নান। শ্রেণীর ভ্রব্য ক্রয় করে ও বিদেশে নিজেদের 
তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে। বিদেশের সঙ্গে এই কেনাবেচা কোন্‌ কোন্‌ 
কারণের জগ্ত হইতেছে? দেশীয় বাণিজ্য ও বিদেশী বাণিজ্যের মধ্যে কি 
কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে? কেন আমর! বিদেশে পাট ও পাটের থলি 
রপ্তানি করি, আর কেনই ব। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করি? 
রপ্তানির কথ। বোঝ। সহজ, কারণ জিনিস বিক্রয় করিলে লাভ বাড়ে। কিন্তু 
যন্ত্রপাতি নিজের] তৈয়ারি না করিয়! বিদেশ হইতে কেন আমদানি কর! হয়? 
এই অধ্যায়ে এই ধরনের নান। প্রশ্নের আলোচন। কর! হইবে। 

আন্তর্জতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (13955 ০ 15651090109] 
(996) 2 শ্রঘবিভাগের লাভই সকল ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলতিত্ি। রামের 
হয়ত ডাক্তারির দিকে ঝৌক আছে, স্বতাবতঃই রোগ পীড়! সে ভাল বোঝে। 
আবার শ্যাম কলকব্। লইয়। নাঁড়াচাড়। করিতে ভালবাসে; তাহার 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে ঝবোক আছে। রাম যদি ডাক্তার ও শ্যাম ইঞ্জিনিয়ার 
হুয়, তবে উভয়েরই লাত। বাড়ি তৈয়ারির সময় রাম শ্তামের পরামর্শ লইবে। 
আর বাড়িতে রোগ হইলে শাম রামকে কল দিবে। যেষে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
পেনে'বিষয়ে কাজ কণ্সিলে সকলেরই লাভ। এইজন্ত দেশের মধ্যে একজন 
লোক এন্ধ একটি কাঞজ্জ লইয়া! থাকে । যেষেকার্জে দক্ষ সেতাহাইকরে 
এবং নিজের প্রস্তত দ্রব্য বা উপাঞ্জিত অর্থের বিনিময়ে আবশ্যকীয় জিনিস 


৪ 


৩৭০ অর্থশাস্-পরিচয় 


বাজার হইতে কেনে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও এই নিয়মের তিত্তিতে অর্থাৎ 
, শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সব দেশ সব 
জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে ন!। সোনার খনি, লোহার খনি বা কয়লার 
খনি সব দেশে নাই । অথবা দুইচারিটি থা(কলেও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট 
নহে। বিলাতের জম ও আবহাওয়াতে পাট, চ বা রবার হয় না। 
কাজেই এইসব দেশকে বিদেশ হইতে জিনিস আমদানি করিয়। নিজেদের 
অভাব মিটাইতে হয়। আর দেশের মধ্যে যদি সব রকম জিনিস পাওয়াও 
যায়, তবুও বিদেশ হইতে আমদানি করায় লাভ আছে। ধরা যাক 
ভারতবর্ষে সব রকম [জনিস ভেয়ারি করাযায়। আমর! পাট, চা, তামাক 
তৈয়ারি করি, আবার যন্ত্রপাতি, কলকজাও প্রস্তত করিতে পারি । কিন্তু 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে যে খরচ পড়ে, বিদেশ হইতে ইহার চেয়ে কম 
খরচে জিনিলগুলি আমদানি করা যায়। আমাদের দেশের শ্রমিকের 
বিদেশীর তুলনায় এ কাজে তেমন দক্ষ নয়, আর যন্ত্রপাতি তৈয়ারিতে থে 
পরিমাণ টেকৃনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন, বর্তমানে তাহাও আমাদের নাই। 
সেইজন্য যন্ত্রপাতি তেয়ারিতে খরচ বেশি পড়িয়া যায়। .কিন্বধ জমি ও 
আবহাওয়। অহ্নকুল বলিয়! পাট, চা তৈয়ারিতে খরচ বেশ কম হয়। 
স্থতরাং বিলাত ব! জার্মানিতে পাট, চা রগানি কিয়! সে দেশগুলি হইতে 
সম্তায় যন্ত্রপাতি আমদানি করিলে আমাদের এবং সকল দেশেরই লাত হয়। 
আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পার্থকত (10176167506 
5৮/76611 11066101790101081 180০ ৪700 001776501০0 (1206) আব 
রকম বাণিজে)র প্রকৃতি যদি একই হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাঁণজ্য সম্বন্ধে 
পৃথক আলোচন! করার প্রয়োজন আছে কি? আদম স্মিথ, রিকার্ডে 
প্রভৃতি লেখকের! মনে করিতেন যে, আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের 
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আঁছে। স্থতরাং আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক 
আলোচন। কর] প্রয়োজন । দেশের ভিতরে যে কোন অঞ্চলে বা শিল্পে বেশি 
মভুরী পাওয়া গেলে শ্রমিকের৷ পেখানে ব৷ সেই শিল্পে কাজ লওযার চেষ্টা 
করিবে । ফলে সেই অঞ্চলে শ্রমিকের সরবরাহ বাঁড়িবে। সরবরাহ বাড়িলে 
দাষ কমিবে অর্থাৎ মন্ুরীর হার কমিয়। যাইবে । এইভাবে মভুরীর হার 
কমিতে কমিতে অন্য অঞ্চলের বা শিল্পের মজুরীর হারের সমান হইবে। 
অতরাং দেশের মধ্যে সকল অঞ্চলেই মজজুরীর হার একই থাকিবে, অর্থাৎ 


আত্তর্জতিক বাণিজ্য ৩৭১ 


সমান দক্ষ শ্রমিক দেশের সর্বত্রই সমান হারে মজুরী পাইবে । কিন্তু দুইটি 
দেশের মধ্যে একথা খাটে ন1। মানুষ স্বভাবত নিজের দেশে থাকিতে পছন্দ 
করে। নে নিতান্ত বাধ্য ন৷ হইলে বিদেশে পাকাপাকিভাবে বান করিতে 
চায় না, যদিও সে জানে যে বিদেশে গেলে বেশি রোজগার হইতে পাৰে । 
বিলাতে মজুরীর হার অনেক বেশি জানিয়াও ভারতীয় শ্রমিক সে দেশে 
যাইতে চায় না। কিংব। সব সময়ে যাওয়। সম্ভবও হয় না। স্থত্রাঁং ইংরাজ 
শ্রমিক যে হারে গজুরী পায়, সমদক্ষ একজন ভারতীয় শ্রমিক ভারতে তাহার 
চেয়ে কম পায়। মূলধন সন্বদন্ধেও একথ! খাটে । সকলেই নিজের দেশে 
মূলধন বিনিয়োগ কর। পছন্দ করিবে। বেশিহারে স্থদ না পাওয়! গেলে 
কেহই বিদেশে টাক! লগ্নী করিতে চাহিবে না। সুতরাং বিভিব্র দেশের 
মধ্যে একই রকম ঝুকি থাকিলেও সুদের হারের ষথেই পার্থক্য থাকে। 
দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে তৈয়ারি হইলেও একটি জিনদের উৎপাদনব্যয় 
সর্বত্র একই থাকিবে । কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে তাহ] নাও হইতে পারে। 
কারণ ভারতের শ্রমিক যে বেতন পায়, সমান দক্ষ হইলেও ইংরাঁজ শ্রমিক 
ইহার চেয়ে বেশি বেতন পায়। দক্ষতা সমান বলিয় দুজনের উৎপাঙ্ছন * 
সমান হইবে। কিন্ত বেতন বেশি বলিয়া ইংবাজ শ্রমিকের হৈয়ারি 
জিনি:মর উত্পাদনব্যয় বেশি থাকিবে । এইজন্য ব্যয়ের পার্থক্য হয় ও 
বাণিজের গতি ভিন্ন হয়। আহ্র্জাতিক ও অন্তর্দেণীয় বাণিজ্যের মধ্যে 
এই কারণে পার্থক্য আছে। 

এই মতবাদের অনেক সমালোচনা হুইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ব| শিল্পে যে বেতনের হার একই হইবে একথা জোর করিয়! বলা চলে না। 
কারণ, শ্রমিকের সাধারণতঃ নিজের বাড়িঘর ছাড়িয়! যাইতে চায় না। 
একথ। দেশের ভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেও খাটে । আবার একদেশের শ্রষক অন্ত 
দেশে যাইতে চায় না তাহা নহে । অনেক ভারতীয় বর্ষ দেশে, মালয় দেশে, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, এমন কি কানাডা ও আমেরিকায় গিয়া বাদ করিতেছে। 
স্বতরাং দেখ! যাইতেছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমিকদের নব 
সময়ে শ্বচ্ছন্দে যাতায়াত নাই এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেও যথেষ্ট যাতায়াত 
আছে। আদম শ্মিখ ও রিকার্ডে! যে পার্থক্যের কথ। বলিয়াছেন তাহা 
সমর্থনযোগ্য নে । এই সমালোচনার মধো অনেক সত্য *নিছিত আছে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহা হইলেও রিকার্ডোর মত অগ্রাহথ কর! চলে ন1। 


৩৭২ অর্থশাস্্-পরিচয়, 


কারণ, যে বাঙ্গালী শ্রমক কলিকাতায় ৫*২ টাকা! রোজগার করিতেছে, 
তাহাকে বোগ্ধাইতে ৬০৯ টাক দিলে সে যাইতে চাছিবে না সত্য [কন্ত 
হয়ত ১০০২ টাক! পাইলে দে বোম্বাই যাইবে । আবার মাসে ২২ টাকা 
পাওয়। যাইতে পারে জানিলেও বিলাতে যাইতে রাজী হইবে ন!। স্থত্রাং 
দেশ ও বিদেশের মধো চলাচলের পার্থক্য ঘষে কিছু আছে তাহ অস্বীকার 
কর। ঠিক হইবে ন।। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ষে হারে লোক চলাচল 
করে, দেশ বিদেশের মধ্যে ইহার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে চলাচল করে। 
স্বতরাং রিকার্ডোর মতকে একেবারে উড়াইয়] দেওয়! চলে ন]। 

ইহ! ছাঁড়। আর একটি কারণে আহ্র্জাতিক ও অত্র্দেশীয় বাণজ্যের 
পার্থক্য করা চলে। দেশের মধ্যে সব অঞ্চলেই উত্পাদন সম্বন্ধে সাধারণতঃ 
একই ধরনের আইন বহাল থাঁকে। বোম্বাই ও বাংলাদেশের উত্পাদকের। 
সকলে একই হারে আয়কর ও উৎপাদনকর দেয়, একই কারখান। ও শ্রমিক 
আইন মানিয়। চলে। শ্রমিকসংঘ গঠন একই আইনে করা হয়। কিন্তু 
বিলাতের উৎপানক ভিন্ন হারে কর দেয়, ভিন্ন ধরনের আর্মক আইন মানিয়! 
ডলে ও সেখানকার শ্রমিকসংঘের গঠন এবং শক্তিও তফাৎ। স্মুতরাং 
তাহাদ্দের উৎপাদ্নবায় এই সমস্ত কারণেও পৃথক হইতে পারে । সব দেশেই 
উৎপাদনব্যবস্থার উপর সরকারের প্রভাব খুব বেশি। কিন্তু বিভিন্ন দেশে 
সরকার উংপাদনব্যবস্ত। সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করে। সেইজন্য 
উৎপাঁদনব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। কিন্ত দেশের মধ্যে সর্বত্রই 
একই নীতি বহাল থাকে । এইন্রন্তও আস্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের 
পার্থক্য হয়। 


আন্তর্জতিক বাণিজ্যের সর্ত (00101110125 20: 1115 9৮€101- 
10606 06471 05117801009] (180৩) £ উতৎপানব্যয়ের পার্থক্যের জনেই 


বাণিজ্য হয়। আস্তর্জীতিক বাণিজ্য ইহার ব্যতিক্রম নয়। বিষয়টি বুঝাইবাঁর 
জন্ত উদাহরণস্বরূপ দুইটি দেশের কথ! ধরা যাক এবং ইহারা মাত্র ছুইটি 
জিনিস উৎপাদন করে। প্রথম দেশে বা ভারতবর্ষে, 
১০০ দ্রিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট উৎপন্ন হয় 
অথব। ১০০ « ৩০ মপতুলা * * 


দ্বিতীয় দেশে বা বর্মাদেশে 
১০০ দিনৈর পরিশ্রমে ১* মণ পাট উৎপক্ন হয় 


আথব। ১৭৬ ্ু ১৫ % তুল! 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৭৩ 


এক্ষেত্রে দেখ। যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে ছুইটি-জিনিসই বর্মাদেশের তুলনায় 
কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এই ছুইটি দেশে কিবাণিজা চলিতে পারে? 
তারতবর্ষে ২* মণ পাট তৈয়ারির যাহা খরচ ৩* মণ তুল! তৈয়াঁরতে তাহাই 
খরচ হয়। জিনিসের মূলা যণ্দ ইহার উৎ্পাঁদনব্যয়ের সমান হয় তবে ২ মণ 
পাটের বদলে ৩ মণ তুল! বিক্রয় হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ২ মণ পাটের 
দাম ৩ মণ তুলার দামের সমান। বর্মীদেশে ১০ মণ পাটের দাম ১৫ মণ 
তুলার দামের সমান হইবে। অর্থাৎ ২ মণ পাটের দাম ৩ মণ তুল্গার দামের 
সমান। পাট ও তুলার উৎপাঁদনব্যয়ের অনুপাত (২ :৩) ছুই দেশেই এক। 
ভারতীয় ব্যবসায়ী যদ্দি ২* মণ পাট বর্ধীতে পাঠায় তবে সেখানেও সে খাত্র 
৩০ মণ তুল] পাইবে । অর্থাৎ তাহার কোন লাভ হইবে না। অতএব ছুইটি 
জিনিদ উৎপাদনেই বেশি দক্ষ হইলেও তারতবর্ষ বর্ার সঙ্গে ব্যবসায় লাভ 
করিতে পাবিবে না। 

উদ্াহরণটির একটু পরিবর্তন করা যাক। ভারতবর্ষে 

১০০ দ্রিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট হয় 
অথব। ১০০ » 5. ৩০৮ তুলা হয়। 
বমাদেশে 
১০০ দিনের পরিশ্রমে ১* মণ পাট হয় 

অথবা ১০০ * রী ১০ * তুল! হয়। 

বাণিজ্যের পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ পাটের দাম ৩ মণ তুলার দামের সমান 
আছে। কিন্তু বর্মাতে ২ মণ পাটের দাম ২ মণতুলার দামের সমান। 
ভারতীয় ব্যবসায়ী যণ্দ ৩ মণের কম তুলা দিয়া ২ মণের বেশি পাট পায়, তবে 
সে বর্মাতে তুল! পাঠাইতে পারে । ২ মণ পাট দিয়া ২ মণের বেশি তুল! 
পাইলে বর্মব্যবসায়ীরও লাভ হইবে। এই অবস্থায় দুইটি দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং দেখ] যাইতেছে ষে, দুইটি জিনিসের ব)য়ের 
তুলনামূলক অনুপাত পৃথক হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। প্রথম 
উদ্দাহরণে উভয় দেশেই পাট ও তুলার ব্যয়ের অনুপাত ২ : ৩ ছিল। 
অতএব তাহাদের মধো বাঁশিজ্য হইল না। দ্বিতীয় উদাহরণে ভারতবর্ষে 
পাট ও তুলার ব্যয়ের অন্থপাঁত ২ : ৩ এবং বর্মাতে ২:২। এখানে ব্যয়ের 
অন্ভপাত্ের পার্থক্য আছে বলিয়। বাণিজ্য স্ভব*হইবে।, এই অবস্থায় 
তারতীয় ব্যবসায়ী বর্মাদেশে তুল! রপ্তানি করিবে ও বর্ম হইতে পাট, 


৩৭৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


আমদানি করিবে। কারণ ভারতবর্ষ বর্মীর তুলনায় ছুইটি জিনিস উৎপাদনেই 
বেশি দক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূল। উৎপাদনে তাহার দক্ষতা অপেক্ষাকৃত 
'বেশি। এইজন্ত সে তুল! উৎপাদন ও রপ্তানি করিবে। 
.* তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়ম (সা ০1 ০010198120156 
০০9৮) 8 ছুইটি দেশের মধ্যে উৎপাদনব্যয়ের অহ্থপাতের পার্থক্য থাকিলে 
তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলে। উৎপাঁদনব্যয়ের অন্থুপাতের পার্থক্য কেন 
হয়? ইহার প্রধান কারণ উৎপাদনের উপকরণের পার্থক্য! কোন দেশে 
সোনা, ব্ূপা, কয়লা, লোহ! ইত্যাদি খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়, আবার কোন দেশে ইহা! পাঁওয়। যায় না। বাংল! দেশের মাটি ও 
আবহাওয়া পাট এবং চা উৎপাদনের উপযুক্ত । আমেরিকার মাটি তুল! 
উৎপাদনের উপযুক্ত । ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রচুর মূলধন পাওয়া যায়, 
ভারতে মূলধনের অভাব। অতএব উত্পাদনের উপকরণের সরবরাহ সবত্র 
সমান নয়। ৃতরাং তাহাদের পারিশ্রমিকের হারও সব দেশে সমান নয়। 
যে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর জমি পাওয়! যায় সে দেশে কৃষিকাধ 
উন্নত হয়। আর যে দেশে দক্ষ শ্রমিক পাওয়। যায় সে দেশে কারখান! 
শিল্প উন্নত হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, কোন একটি দেশ একটি বা 
কয়েকটি জিনিন উৎপাদনে বিশেষ দক্ষ | আঁবার অন্য দেশ ভিন্ন জিনিস 
উৎপাদনে দক্ষ। যে দেশ ঘষে জিনিস উৎপাদনে দক্ষ, সে সেই জিনিস 
উত্পাদন করে ও রপ্তানি করে এবং ষে জিনিসে তাহার দক্ষতা সর্বাপেক্ষ! 
কম ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করে। ইহাকে তুলনামূলক উৎপাদন- 
ব্যয়ের নিয়ম বলে। 

একটি উদ্দাহরণ দ্দিলে নিয়মটি সহজে বোঝা ষাইবে। ধর! যাক, 
তাঁরতবর্ষ ৪ বর্মা এই ছুইটি দেশ পাট ও সেগুণ কাঠ এই দুইটি জিনিস 
উৎপাদন করে। আর উৎপাদন বাড়া-কম্বার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ের 
তফাৎ হয় না। আর ছুইটি দেশের মধ্যে বিনা খরচে জিনিস পাঠান হয়। 


তারতবর্ষে 
১০* দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ পাট উৎপন় হয় 
১৯০, এ... ২০ মণ সেগুণ কাঠ তৈয়ারি হয়। 
বরাতে 
১০৩ দ্বিনৈর পরিশ্রমে ১* মণ পাট উৎপন্ন হুয়। 
».. ৩৯ মণ সেগুণ কাঠ তৈয়ারি হয়। 


১৩৩ রি 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৭৫ 


' বর্মার সঙ্গে বাঁণিক্্য হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে ১ মণ পাটের দাম ১ মণ 
সেওণ কাটের দামের সমান ; কারণ ইহাদের উৎপাদনব্যয় সমান | উৎ্পাদন- 
বায়ের অন্থপাত ১:১। বর্মাতে এক মণ পাটের দাম ৩ মণ সেগুণ কাঠের , 
সমান। উভয়ের উতপাদনব্যয়ের অনুপাত ১:৩। অতএব ছুইদেশে 
উতৎ্পাদনব্যয়ের অনুপাত পৃথক । ১ মণ পাট পাঠাইয়া ঘদ্ি ১ মণের বেশি 
সেগুণ কাঠ পাওয়! যাঁয় তবে ভারতবর্ষের লাভ। ৩ মণের কম সেগুণ কাঠ 
পাঠাইয়া যদি ১, মণ পাট পাওয়া যায় তবে বর্মার লাভ । অতএব ভারতবর্ষ 
যদি কেবলমাত্র পাট উৎপাদন করে এবং বর্ম। যদ্দি কেবলমাত্র সেগুণ কাঠ 
তৈয়ারি করে তবে উত্য় পক্ষের লাভ। বাণিজ্যের পূর্বে ২০০ দিনের 
পরিশ্রমে ভারতবর্ষে ২* মণ পাট ও ২০ মণ কাঠ তৈয়ারি হইত; বর্মার ২০০ 
দিনের পরিশ্রমে ১০ মণ পাঁট ও ৩০ মণ কাঠ হইত । অর্থাৎ দুই দেশের 
মিলিত পরিশ্রমে ৩০ মণ পাট ও ৪০ মণ কাঠ উৎপন্ন হইত। বাণিজ্যের 
পরে ভারতবর্ষ কেবল পাট উৎপন্ন করিবে । ২** দিনের পরিশ্রমে ৪৭ মণ 
পাট হইবে। বর্ষা কেবল কাঠ তৈয়ারি করিবে ও ২০* দিনের পরিশ্রমে ৬০ 
মণ কাঠ উৎপন্ন হইবে। সুতরাং উভয় দেশের মিলিত পরিশ্রমে ৪০ মণ পাট 
ও ৬০ মণ কাঠ উৎপন্ন হইতেছে । সুতরাং বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনের 
পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। 

এই তত্ত্ব ব্যাখ্য। সম্বন্ধে একটি কথ! মনে রাখা প্রয়ৌজন। আমরা ভারত- 
বর্ষের পাটের উৎপাদনব্যয়ের সহিত বর্জার পাট উৎপাদনব্যয়ের তুলনা করি 
না। ইহ কর! সম্ভব নয়। কারণ বাণিজ্য আরম্ভ ইহবার পূর্বে আমর! 
দুইটি দেশের মুগ্জার মধ্যে বিনিময়হাঁর জানি না। জিনিস বেচা-কেনা ও 
টাক! লেন-দেনের ফলে বিনিময়হাঁর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ৃতরাং বাণিজ্যের 
পূর্বে বিনিময়হার জান! যাঁয় না। বিনিময়হার ন! জানিলে কোন্‌ দেশে কোন্‌ 
জিনিন সম্ত। তাহ! বল! যায় না। তুলনামূলক উৎপাঁদনব্যয়ের নিয়মে 
ভার্তবর্ষে পাটের ও কাঠের উৎপাঁদনব্যয়ের অঙ্থপাঁতের সহিত বর্ম। দেশে 
পাট ও কাঠের উৎপাঁদনব্যয়ের অনুপাত তুলন। করা হয়। এই তুলনা করিতে 
উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময়হার জান! প্রয়োজন হয় না। আমরা একথা 
বলি ন! যে, ভারতবর্ষে পাটের উৎপাদনব্যয় বর্ম হইতে কম বলিক্না ভারতবর্ষ 
পাট রপ্তানি করে। আমর! বলি যে, ভারতবর্ষে একমণ পাটের দামে যত- 
টুকু গেগুণ কাঠ কেনা যায়, বর্মাতে যদি সেই পরিমাণ পাটের বদলে বেশি ৰ! 


৩৭৬ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


কম সেগুণ ক15 পাওয়া যায়, তবে উভয় দেশের মধ্যে বাঁণ্জা কর! সঙব 
হয়। * বাণিজ্য শুরু হইলে ভারতবর্ষ ক্ষমে ক্রমে কেবল পাট উৎপাদনে 
* লিপ্ত থাকিবে ও বর্ম! সেগুণ কাঠ তৈয়ারি করিবে। যে যে-কাজে সর্বাপেক্ষা 
বেশি দক্ষ, সে কেবল সেই কাজ লইয়া! থাকিলে সকলেরই লাভ হয়। 
ইহাই তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়মের মুলকথা ও আন্তর্জীতিক 
বাণিজ্য এই নিয়মে চলে।. 

তুলনামূলক ব্যয়নীতির বিভিন্ন দ্বিকঃ তুলনামূলক ব্ায়নীতির 


আর একটি উদাহরণ ধরা যাক। ভারতবর্ষে 
১০০ দিনের পরিশ্রমে ২০ মণ ধান হয় 
অথবা ১০৭ , এ. ৩০ মণ পাট হয়। 
বর্ধাদেশে 
১০০ দিনের পরিশ্রমে ১৫ মণ ধান হয় 
অথবা ১০০ , এ ১৫ মণ পাট হয়। 


বর্ষধাদেশের সহিত বাণিজ্য হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ ধানের পরিবর্তে 
৩ মণ পাট পাওয়া যাইত। অথবা ২ মণ ধান কিনিতে ৩ মণ পাট দিতে 
হইত। বর্মাদেশেও বাণিজ্যের পূর্বে ২ মণ ধান দিয় মাত্র ২ মণ পাট 
পাওয়! যাইত। উভয় দ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ের তুলনামূলক অঙন্গুপাঁত পৃথক । 
ভারতবর্ষে পাট ও ধানের মধ্যে উৎপাদনব্যয়ের অন্গুপাত হইতেছে ৩২২। 
বর্মাদেশে ইহাদের উৎপাদনব্যয়ের অনুপাত ২ঃ২। উৎপাঁদনব্যয়ের অনুপাত 
পৃথক বলিয়। ছুইটি দেশের মধ্যে বাণ্জ্যি সম্ভব হইবে । ভারতীয় ব্যবসায়ী 
যতক্ষণ পর্যস্ত ৩ মণের কম পাট বেচিয়া ২ মণ ধান পাইবে ততক্ষণ তাহার 
লাভ হইবে । আঁবাঁর বর্মামূলুকের লৌক যদি ২ মণ ধানের পরিবর্তে ২ 
মণের বেশি পাট পায় তবে তাহারও লাভ হইবে। ধর, বাণিজ্যের লেন- 
দেনের ফলে দুই দেশেই ২ মণ ধানের মূল্য আড়াঁই মণ পাটের মূল্যের সমান 
হইল। বর্মার সহিত ব্যবসায়ের পূর্বে ভারতবর্ষে ২ মণ ধান কিনিতে ৩ মণ 
পাট দিতে হুইত। এখন আড়াই মণ পাট দিয়া ২ মণ ধান পাওয় 
যাইতেছে । কাজেই এই বাণ্জ্যের ফলে তারতীয়দের প্রতি ২ মণ ধানে 
আধ মণ পাট লাত হইতেছে। বর্মাদেশেও অন্পুরূপ লাভ হইবে । কারণ 
বাণিজ্যের পূর্বে বর্জায় ২ মণ ধানের পরিবর্তে মাত্র ২ মণ পাট পাওয়া! যাইত। 
বাণিজ্যের ফলে আড়াই সণ পাট পাওয়া যাইবে। আত্তর্জাতিক বাণিজেট, 
উতয় দেশেরই লাত থাকিবে। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 1 জনি, 
একটি বিষয় লক্ষা করা প্রয়োজন। উপরোক্ত উদদাহরণে দেখান হইয়াছে: 
ষে, ভারতীয় শ্রমিক ধান ও পাট উভয় জিনিল উৎপাদনে বর্মার শ্রমিক 
অপেক্ষ। দক্ষ । বর্মায় ষে পরিশ্রমে ১৫ যণ ধান হয় ভারতবর্ষে সেই পরিশ্রষবে 
২০ মণ ধান হয়। অর্থাৎ ধান উৎপাঁদনেও ভারতীয় শ্রমিক বর্মার শ্রমিক 
অপেক্ষা দক্ষ। কিন্তু ইহা সত্বেও ভারতবর্ষ বর্ম হইতে ধান আমদানি 
করিতেছে । ইহার কারণ কি? ভারতবর্ষ দুইটি জিনিস উৎপ্াঁদনেই বর্ষা 
হইতে দক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্মী শর্মকের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিক 
পাট উত্পাদনে যত বেশি দক্ষ ধান উৎপাদনে তত বেশি দক্ষ নহে। 
ভারতীয় শ্রমিক বর্ম অপেক্ষ। দুইটি দ্রব্য উত্পাদনেই বেশি দক্ষ হইলেও - 
পাট উৎপাদনে তাহার দক্ষতা তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি। স্থৃতরাং তাহার 
পক্ষে পাট উত্পাদনের কাঁজে পূর্ণ মনোযোগ দিয়] বর্ম হইতে ধান আমদানি 
করিলেও যথেষ্ট লাঁভ হইবে। বর্মাব সহিত বাণিজ্যের পূর্বে ভারতবর্ষে 
৩ মণ পাট দিয়া ২ মণ ধান পাওয়া যাইত। বাণিজ্যের পরে হয়ত আড়াই 
মণ পাট দিয়! বর্ষ হইতে ২ মণ ধান আমদানি কর! যাইতেছে। স্থতবাং 
ইহার ফলে ভারতবর্ষের লাভ ছাড়া লোকসান হইতেছে না। যেষেকাজে 
সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত সে সেই কাঁজে লাগিয়া থাকিলেই ভাহারও লাভ 
অন্যদেরও লাভ। একজন লোক ভাল ডাক্তার। সেআবার হয়ত ভাল 
রামাও জানে । আর একজন লোক ভাভাঁরীর কিছুই জানে না। কিস্তসে 
অল্পবিস্তর রান্না জানে,_ যদিও প্রথম ব্যক্তির গ্তায় তত ভাল রাঁধিতে পারে 
না। অর্থাৎ প্রথম লোকটি দ্বিতীয় লৌক অপেক্ষা ডাক্তারী ও রান্ন/ দুইটি 
কাঙ্জই ভাল করিতে পারে। কিন্তু প্রথম লোকটি যদ্দি কেবল ডাক্তারী 
করেন ও দ্বিতীয় লোকটিকে রান্নার কাজে লাগান তবে উভয়পক্ষেরই লাভ। 
প্রথম লোকটির রাশ্ন। দ্বিতীয় লোকের রান্না অপেক্ষ|! ভাল হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্ততিনি রান্নায় ষে সময় দিতেন সে সময়ে ডাক্তারী করিলে 
তাহারও রোজগার অনেক বেশি হইবে এবং রুগীদেরও উপকার হুইবে। 
আর দ্বিতীয় লোঁকটিকেও বেকার থাকিতে হইবে না। আত্র্জাতিক 
বাশিজোর ক্ষেজ্রেও এই নিয়ম খাটে। প্রত্যেক দেশ যে যে জিনিস- 
উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষ সেই জিনিসই নিজে উৎপাদন করিয়। অন্ত 
জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করে। ইহাতে ছুই দেশেরই লাত হয়। 
ভারতবর্ষে পাট ও ধান দুইটি ফসলই, বর্ম হইতে কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে". 
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পারে। কিন্তু পাঁট উত্পাদনে দক্ষতা সর্বাপেক্ষা বেশি বলিয়। উৎপাঁদনব্যয়ও 
তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। কাঁজেই তাহার পক্ষে পাঁট চাঁষ কন্ধিয়া সেই 
পাটের বদলে বর্ম! হইতে ধান আমদানি করিলেও লাভ। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ (22105 2ি০]0 120651110610021 
£505) 2 শ্রমবিভাগের লাভ ও আন্তর্জাতিক বাঁণিজোর লাঁভ একই 
শ্রেণীর। শ্রমবিভাগের ফলে যে যে কাঁজের উপযুক্ত তাহাকে সেই ধরনের 
কাজ দেওয়া যায়। ফলে সকলের দক্ষতা! বাড়ে, উত্পাদন বুদ্ধি পায় ও ব্যয় 
কমে। আন্তর্জাতিক বাঁণিজ্যেও তাহাই হয়। যে দেশে লোহার খনি, 
কয়লার খনি নাই, সে বিদেশ হইতে এইগুলি আমদানি করিলে লাভবান 
হইবে। যেদেশে যষেজিনিস সবচেয়ে সম্তায় তৈয়াবি হয়, সে দেশ হইতে 
সেই জিনিস কিনিলে আমাদের লাঁত। ইংলগ্ড ও জার্মানির শ্রমিক যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারিতে বেশ দক্ষ । দেখানকার উতৎপাদকদের, যন্ত্র তৈয়ারির টেকনিক্যাল 
জ্ঞানও আমাদের চেয়ে বর্তমানে বেশি । স্থতরাং তাহারা ষে খরচে ষন্ত্ 
তৈয়ারি করিতে পারে, আমাদের ইহার চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়িয়া 
যায়। আবার আমরা পাটঃ চা এত সম্তায় উৎপাদন করি ধাহ। এ দুইটি 
দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে পাট চা রপ্তানি করিয়। সম্তাঁয় 
যন্ত্রপাতি আমদানি করিলে অনেক বেশি লাভ হইবে। বস্তৃতঃ উভয় পক্ষের 
লাঁত হয় বলিয়াই আস্তর্জীতিক বাণিজ্য বা সব রকম বাঁণিজা চলে। আত্ত- 
(তিক বাণিজ্যের বারা আমরা যে জিনিস তৈয়ারি করিতে পারি না তাহ। 
পাই। আরে! অনেক জিনিস সস্তায় কিনিতে পাই। আমর! যে জিনিস 
উৎপাদনে দক্ষ, তাহাই বেশি করিয! উৎপাদন করি (কারণ তাহ! রপ্চানি 
করিতে হয়) বলিয়! দক্ষতা আরো বাঁড়ে। যেদেশ যষেজিনিস উৎপাদনের 
সুবিধ| রাখে সে সেই জিনিস উৎপাদন করে ও অন্ত জিনিস বিদেশ হইতে 
আমদানি করে। ফলে সকলেরই লাভ হয়। 

বাণিজ্যের ফলে কোঁন্‌ দেশে কতটুকু লাঁভ হইবে ইহা নির্ভর করে ছুইটি 
বিষয়ের উপর । প্রথম, আমর! বিদেশীর নিকট হইতে যাহা! আমদানি করি 
সেই জিনিস উৎপাদনে তাহার দক্ষতা আমাদের চেয়ে কত বেশি? ধর! যাক, 
চ1 তৈয়ারির যন্ত্র তৈয়ারি করিতে আমাদের দেশে খরচ পড়ে হয়ত ১ লক্ষ 
টাকা। ইংলগু কিংব! জার্ধানিতে, ইহার চেয়ে যত কম থরচে এই যন্ত্র তৈয়ারি 
হয় ততই আমাদের লাভ বেশি হওয়ার সম্ভাবন! থাকিবে । এদেশে হি 
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৮* হাজার টাঁকা যষ্ত্রটর উৎপাদনব্যয় হয়ঃ তবে মোট লাভের পরিমাণ ২০ 
হাজার টাক] পর্যস্ত হইতে পারে। আবার এই ছুইটি দেশের শ্রমিকদের দক্ষত। 
বাড়ার ফলে যত্ত্রটর উৎ্পাদনব্যয় ৭৫ হাজার টাকায় নায়ে, তবে আমাদের ' 
লাতের পরিমাণও বাঁড়িতে পারে। মেইরূপ আমাদের দেশে ইংলগ্ড ও. 
জার্মানির তুলনায় কত কম খরচে চা তৈয়ারি হয় ইহার উপর লাতের 
পরিমাণ নির্ভর করিবে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রর্টত্যক দেশ কতট| লাভ করিবে তাহ সেদেশের লৌকের 
বিদেশী জিনিসের চাহিদ। ও আমাদের তৈয়ারি জিনিসের জন্য বিদেশীর 
চাহিদার উপর নির্ভর করে। বিদেশী জিনিসের জন্য যদি আমাদের চাঁহিদ। 
বেশি হয়, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্কাপক হয়, তবে আমরা বেশি দাম 
দিয়াও বিদেশী জিনিস কিনিতে বাজী থাকিব। চ1 তৈয়ারি যন্ত্রে 
উৎ্পাদনব্যয় আমাদের দেশে ১ লক্ষ টাক ও জার্মানিতে ৮* হাজার টাক। 
হইতে পারে । আমর! ১ লক্ষ টাক! হইতে যত কম দিয়া কিনিতে পারি 
ততই আমাদের লাভ। আবার জার্মানির উৎপাদক ৮০ হাজারের যত বেশি 
দামে বিক্রয় করিতে পারে ততই তাহার লাভ। এই যন্ত্রটর জন্য আমাদের 
চাহিদা যদি বেশি থাকে, তবে আমর ৮* হাঁজারের অনেক বেশি দিয়াও 
'ইছা। কিনিতে চাহিব। দাঁম ৮* হাঁজার হইতে ঘত উপরে উঠিবে আমাদের 
লাভের পরিমাণ ততই কমিবে ওজার্মানির লাভ বেশি হইবে। স্থতবাং 
আমর। কতটা লাত করিব তাহা আমাদের চাহিদ1 কতটুকু অস্থিতিস্থাপক 
ইহার উপরে নির্ভর করিবে । আবার ধরা যাক, আমাদের দেশে চ। তৈয়ারির 
খরচ পড়ে মণ প্রতি ৫০২ টাঁক।| জার্জানি নানীরকম বৈজ্ঞানিকভাবে 
চাষ করিয়! কিছু চা উৎপাদন করিতে পারে । তাহার উত্পাদনব্যয় পড়ে 
মণ প্রতি ১০০০২ টাঁক। জার্মানির লোক ১০০২ টাকার ষত কমে 
ভারতবর্ষ হইতে চা কিনিতে পারে, ততই তাহার লাত বেশি হইবে । আর 
আমরা ৫০ টাকার ঘত বেশি দাম পাঁইব ততই লাভবান হইব । 
জার্যানিতে যদি চায়ের চাহিদা! বিশেষ না থাকে তবে আমাদের হয়ত ৫৫৭২ 
টাক] দামে চা বিক্রয় করিতে হইতে পারে। অপরপক্ষে জার্মানিতে চা 
ধাঁওয়ার অভ্যাল ধর্দি অনেক লোকেরই থাকে, তবে আমর! হয়ত ৮০০২ 
টাক। দামে একমণ চা বিক্রয় করিতে সক্ষম হইব । * স্তরাং দেখ। ষাইতেছে 
'ষে, আমাদের দেশে তৈল্মারি জিনিসের জন্ত যি জার্মানির চাহিদ। খুব বেশি 


৩৮০ অর্থশাস্্পরিচয় 


হয় তবে আমাদের লাভ বেশি হইবে । চাহিদা কম হইলে আঁমর1 কম লাভ 
করিব, জার্ধানি বেশি লাভ করিবে । আমাদের জি'নসের জন্য বিএশীর 
চাদ! যদি বেশি থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জিনিসের জন্ত আমাদের 
চাহিদ| কম হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমাদের লাভ সবচেয়ে 
বেশি হুইবে। অর্থাৎ বিদেশীদের তুলনায় অনেক বেশ লাভ হুইবে। 
অপরপক্ষে বিদেশী জিনিসের জন্য আমাদের চাহিদ| যদি বেশি হয় ও. 
আমাদের জিনিসের জন্য বিদেণীর চাহিদা কম থাকে, তবে এই বাণিজ্যে 
আমাদের লাভ বিদেশীর তুলনায় কম হইবে। 

মজুরীর হার ও তান্তর্জাতিক বাণিজ্য (৮৪৪৪5 ৪770 10677 
1191(10119] (1906 ) 2 আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন দেশে মজুরীর 
হারের পার্থক্যের ফল কি? সাধারণ লোকের ধারণা এই, যে দেশে 
মজুখীর হার কম, সে দেশে সব জিনিস সন্তায় ত্য়ারি হয়। সুতরাং 
ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় বোশ মজুরীর দেশ হারিয়। যাইবে। মজুরী 
বেশ হইলে উতৎপাদনব্যয় বেশি হয় এই ববশ্বাসের জন্যই লোকে এরূপ 
মনে করে। 

এই ধারণ যে ভুল তাহ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝান যায়। 
মজুরী বেশি হইলেই যে উৎ্পাদনব্যয় বেশি হইবে এমন কোন কথা নাই। 
শ্রমিকের দক্ষত। যদ বেশি হয়, তবে প্রত্বি ইউনিটের ব্যয় কম হয়। সুতরাং 
দাঁমও কম হয়। পরস্ত দক্ষতা কমের জন্ত মজুরী কম হইতে পারে ; সুতরাং 
উৎ্পাঁদনব্যয় ও দাম প্রকৃতপক্ষে বেশি ₹ইবে। দক্দত। বেশি না হইলে 
সাধারণতঃ মজুরী বেশি হয় না। অতএব মজুরী কম বলিয়াই এক দেশ অন্ত, 
দেশে, সব জিনিল সস্তায় বিক্রয় কবিতে পারে না। 

ভারতীয় শ্রমিকদের চেয়ে ইংলণ্ডের শ্রমকদের বেতন বেশি। তবুও 
ইংলণড হইতে ভারতে বু জিনিস আসিয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীর! সে 
জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। আমেরিকায় বেতনের হার 
সবচেয়ে বেশি, তবু আমেরিক। বিদেশে অনেক জিনিস বিভ্রয় করিতে'ছ। 
স্থতরাং শুধু মজুরীর হারের কথা ভাবিলে চলিবে না। শ্রমিকের দক্ষতা 
কতথানি তাহাও দেখিতে হইবে। একজন শ্র্মক মাসে ১০৯ টাক!' 
বেতন পায় ও ২০ মণ পট তৈয়ারি করে; আর একজন হয়ত ১২৫২ টাকা 
,বেতম পায়, কিন্তু সে বেশি দক্ষ বলিয়। ৩* মগ পাট উৎপাদন করে ॥ 
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প্রথম ক্ষেত্রে পাটের উৎপাদনব্যয় হয় মণ প্রতি ৫২ টাক, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
পড়ে মণ প্রতি ৪০০ আনারও কম। 
অবাধবাণিজ্য বনাম অংরক্ষণনীতি (75166 (1806 ও 01096601012) 8 " 
অর্থ নৈতিক আলোচনার প্রথম হইতেই এই তর্ক চলিয়! আসিতেছে । বিদেশী, 
জিনিপের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার ইচ্ছ। নানাভাবে প্রকাশ পায়। মনে মনে 
আমর! কেহই প্রতিযোগিতা পছন্দ করি না, বিশেষত বিদেশী প্রতিযোগিত|। 
বহুবার আলোচিন্ত হইলেও অবাধ বাণিজা (06 [1906 ) এবং সংরক্ষিত 
বাণিজ্য সম্পর্ক বন্ধ ভুল ধারণ। আছে। এবার ইহাই আলোচন। করিব। 
অবাধ বাণিজ্য (1:66 0৪6) 2 বাধাহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে 
অবাধ বাণিঞ্ বলে। ব্যবসায়ের যে স্বাভাবিক গতি আছে, তাহাকে বাঁধ! 
এন! দেওয়াকেই অবাধ বাণিজ্য বল। 
তুলনামূলক উৎপাদনব্যয়ের নিয়ম এবং শ্রমবিতাগই অবাধ বাণিজানীতির 
ভিত্তি। অন্ত্দেশীয় বাণিজোর মত আহ্তুর্জাতিক বাণিজ্য যতই বাধাহীন 
হইবে ততই তাহা লাভজনক হইবে। ছুইটি যুক্তির উপর অবাধ বাণিজ্যনীতি 
প্রতিষি ত। প্রথমতঃ, সরকারী শিয়্ত্রণ ন] থাকিলে শ্রমিক ও মূলধন সর্বাপেক্ষা 
লাতজনক ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশের যে যে 
জিনিস উৎপাদনে তুলনাও সবচেয়ে বেশি সুবিধা! আছে, মে সেই জিনিসগুলি 
উত্পাদন করিলে সারা পৃথিবীর এবং প্রত্যেক দেশের উৎপাদন বাড়িবে। 
অতএব অনাধ বাণিজ্যের ফলে সকলেরই লাত হয়। আমদানি হওয়াতে 
প্রমাণ হয় ষে, দেশের চেয়ে বিদেশে জিনিসটি সম্তা। যদ্দি তাহা না হয়, 
তবে অবাধ বাণিজ্য থাক সত্বেও তাহ! বিদেশ হইতে আনা হইত না । 
তৃতীয় তঃ, সংরক্ষণের ক্রুট গুলির জন্ত অবাধ বাণিঞ্য সমর্থন করা হয়। 
সংরক্ষণনীতি (71:০965০01011)$ সরকারের সাহাযধো বিদেশী 
প্রতিযোগিভা বন্ধ করার নামই সংরক্ষণনীতি। নানাভাবে দেশী শিল্পকে 
রক্ষণ করাযায়। তাহার মধ্যে বিদেশী পণোর আমদানি শুল্ক বসাইয়। 
এবং দেশী শিল্পকে অর্থ সাহাধ্য করাই প্রধান। সংরক্ষণ নীতি আছো 
বাঞ্চনীয় কিনা আলো5মা করা যাক। 
সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তি (41201006765 101 0:9106102 ) £ 
রক্ষণ নীতির স্বপক্ষে অনেকগুণল যুক্তিই অসার। *সহজেই ইহাদের ত্রুটি 
বাহির করা যায়। একে একে এই যুক্তি আলোচন! করা হইতেছে। এইখানে . 


৩৮২ অথশাস্ত্-পরিচয় 


একটি গোড়ার কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সব দেশেরই আম্দীনি ও 
রগ্চানির সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে কোন কারণে যদি আমদানি 
' কমিয়। যায় তবে ধীরে ধীরে সে দেশের রঞ্চানিও কমিতে থাকিবে । আমরা 
বিদেশে যে জিনিস বিক্রয় করি লেই টাকা দিয়া বিদেশ হইতে জিনিস 
কিনিয়। আনি। সাধারণতঃ এই নিয়মেই জিনিস কেনাবেচা চলে। যদি 
বিদেশীরা আমাদের নিকট হইতে কম জিনিস কেনে তবে আমরা কম বিদেশী 
যুদ্র! পাইব ও ফলে কম বিদেশী জিনিস কিনিতে পারিব। অর্থাৎ আমাদের 
রপ্তানি কমিলে আমদানি কমিবে। আমরা বিদেশীদের নিকট হুইতে কম 
জিনিস কিনিলে বিদেশীরাও আমাদের নিকট হইতে কম জিনিস কিনিবে। 
আমদানি কমিলে রপ্তানিও কমিতে থাকে । 

বিদেশী জিনিল কিনিলে আমরা জিনিসটি পাই বটে কিন্তু বিদেশীরা টাক 
লইয়। যায়। দেশী জিনিন কিনিলে আমর! জিনিলও পাই ও দেশের টাক। 
দেশেই থাকে । এই কথার দ্বার অনেকে সংরক্ষণ নীতির সমর্থন করে কিন্তু 
ইহাঁর অর্থ কেহ সহজে বুঝিতে চায় না। বিদেশী জিনিস সস্তা বলিয়াই 
তাহা আমবা কিনি । পেশী জিনিস কিনিলে বেশি দাম দিতে হইবে । স্থৃতরাং 
ক্রেতা হিসাবে আমাদের ক্ষতি হইবে । বিশেষ কারণে আমরা হয়ত কখনও 
কখনও এ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারি । কিন্ত সংরক্ষণ নীতির এই দিকটি 
জনসাধারণকে বুঝাইয়। দেওয়া! উচিত। কারণ তাহাদিগকেই সংরক্ষণের 
ভার বহন করিতে হয়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বত্ত স্ষ্টি করা, সংরক্ষণের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। 
716709019115 নামক লেখকের! মনে করিতেন যে, লোন! আমদানি করাই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেস্ট । এই উদ্দেশ্যে আমদানি কমাইতে হইবে 
এবং রপ্তানি বাড়াইতে হইবে যেন তাহার ফলে দেশে সোনা আমদানি হয়। 
ইহা অতি সহজ কথ! যে, সকলে এই নীতি অন্ুদরণ করিলে কেহই সপোন! 
পাইবে না। নকলে যদি কেবল বিক্রয় করিতে চাঁয় এবং কেহ ষ্দি কিনিতে 
ন! চায় তবে অবস্থা কি হইবে? টাক বা! সোঁন। সম্পদ নহে। হ্থখন্থাচ্ছন্দা 
সোনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, স্থলভে জিনিস পাওয়ার উপর 
নির্ভর করে। আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ন্ুলভে জিনিন পাওয়। যায়। 
তাছাড়া আমদ্রানি ও, রপ্তানি সমান হয় । অতএব আমদানি বন্ধ করিয়। 
দিয়! কেবল রপ্তানি করা সম্ভব নয়। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৮৩, 


ইহার পর আসে দেশী বাজার রক্ষার যুক্তি। দেশের বাজারের উপর 
দেশীয় শিল্পের স্বাভাবিক দাবি আছে। দেশের বাজার যদি দেশী শিল্পের 
জন্য সংরক্ষিত রাখ! হয়, তবে সংরক্ষিত শিল্পের প্রসার হইবে। ফলে বেশি" 
লোক সেখানে নিযুক্ত হইবে এবং অন্য শিল্পের বাজার বাড়িবে। কিন্তু 
ংরক্ষণ নীতির ফলে আমদানি কমিবে এবং আমদাঁন কমিলে রপ্চানিও 
কমিয়! ষাইবে। সংরক্ষিত শিল্প দেশে বাজার পাইবে বটে, কিন্ত রপ্তানি 
শিল্প বিদেশী বাজার হারাইবে। এই লাত ক্ষতিব হিসাবে দেশের শেষ 
পর্যন্ত স্থুবিধ। কি অস্থবিধ! হইবে তাহ। বল। শক্ত । 

তারপর উচ্চ মন্ধুরীর যুক্তি দেওয়] হয়। আমেরিকায় মজুরীর হার বেশি, 
জাপানে মজুরীর হার কম। আমেরিকার বাজারে ষদ্দি জাপানী জিনিদ 
ঢুকিতে দেওয়! হয়, তবে প্রতিযোগিতায় আমোরকান মা'লক হারিয়া 
যাইবে। আমেরিকার শিল্পগুলি একে একে উঠিয়! যাইবে ও ফলে মজুরীর 
হার কমিয়া যাইবে এবং আমেরিকান শ্রমিকের জীবনধারণের মান নীচু 
করিতে হুইবে। . এই ধরনের যুক্তির ক্রটি পূর্বেই দেখান হইয়াছে ।১ মজুখীর 
হার বেশি হইলেই যে উৎপাদনব্যয় বেশি হইবে একথা ঠিক নছে। 
শ্রমিকের দক্ষত। বেশি থাকিলে উচ্চ মজুরী সত্বেও উতৎ্পাদনব্যয় কম হইবে। 
তাহা না হইলে নিম্ব মজুরীর হারের দেশের শিল্পপতির] উচচ মজুখীর হ'রের 
দেশের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ চায় কেন? ভারতবর্ষে ম্জুরীর হার শীচু এবং 
ইংল্ডে মজুরীর হার উচু | তবুও ভাঁীতির কাপড়ের কলের মালিক এত'দন 
ল্যাঙ্কাসায়ারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ দাবি করিত কেন? স্থতবাং এই তত্বের 
মধ্যে যুক্তি বিশেষ নাই। 

ংরক্ষণনীতির পক্ষে আর একটি যুক্তিতে বল হয় যে, ইহার ফলে দেশে 
বেকার সংখ্য। বাড়িবে। বিদেশীয় প্রতিষে।গিতা হইতে দেশের শিল্পকে 
সংরক্ষণ করিলে শিল্পোল্নতি হইবে । শিল্পোন্নতির ফলে নৃতন নৃতন কাজের 
স্ষ্টি হয় ও বেকার লোকের! কাজ পায়। কাজেই এই লোকেরা সংরক্ষণ- 
নীতিকে বেকার সমস্য] সমাধানের একটি পদ্থা! বলিয়] দাবি করেন। কিন্তু 
এই লৌকের!। কেবল একটি দ্রিক দেখিতেছেন। সংরক্ষত শিল্পগুলির প্রপার 
হয়ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংরক্ষণের ফলে আমদানি কমিবে। 
আমর! পূর্বে অনেক চিনি বিদেশ হইতে আমদানি বরিতাঁম কিন্তু দেশের 
শিল্প সংরক্ষণের জন্ঠ বিদেশী চিনির উপর উচ্চ হারে কর বসাপ হইল। 


৩৮৪ অর্থশাস্ব-পরিচয় 


ফলে চিনির আমদানি বন্ধ হইয়| গেল। আমদাঁনি কমিলে রপ্তানিও কুমিবে। 
কারণ বিদেশীরা আমাদের দেশ তাহাদের জিনিন বিক্রয় না করিতে পারিলে 
আমাদের জিনিনও তাহার কিনিবে না। যে সমস্ত শ্ল্পিদ্রব্য রপ্তানি 
হইত তাহার্দের চাহিদ। কমিলে উত্পাদন কমিবে। সেখানে বেকার সমস্যা 
দেখ! দিবে । ফলে মোট বেকারের সংখা। যে কমিবে একথা জোর করিয়া 
বল! যায় না/ আর কিছু স'থাক বেকার লোক ঘদ্দি কাজ পায়ও, তবুও 
মনে রাখিতে হইবে যে শুধু কেবল নিয়োগ বাডিলেই স্থখসম্পদ বাড়ে না। 
অর্থ নৈতিক কর্ষের উদ্দেশ্য নিয়োগ বুদ্ধি নহে, উদ্দেশ্য সম্পদবৃদ্ধি। সংরক্ষণের 
ফলে যন্দ অযোগ্য শিক্পের প্রসার হয়, তবে দেশের মোট সম্পদ কমিবে। 
তাহাতে সকলেরই আয় কমিবে। 
দেশ ও বিদেশের উত্পাদনব্যয় সমান করার জন্য সংরক্ষণ করার প্রস্তাব 
কর! হয়। দেশের উৎপাদনব্যয় যদ্দি শতকর] ১০২ টাকা বেশি হয়, তবে 
বিদেশী পণ্যের উপর শতকর1 ১০২ শুল্ক বপাও। দেশী ও বিদেশী পণ্যের দাম 
মমান করিয়! দাও, তারপর তাহাদের প্রতিযোগিতা চলুক। আপাত দৃষ্টিতে 
এই যুক্তি খুব ন্তাঁধ্য মনে হয়। কিন্তু দেশের উত্পাদনব্যয় যত বেশি হয়, এই 
নীতি অন্থারে শুক্কের হারও তত বেশি হইবে । অর্থাৎ সব চেয়ে কম দক্ষত।- 
সম্পন্ন শিল্প সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ পাইবে । ইহার অর্থ আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের অবসান, কারণ বায়ের তুলনামুলক পার্থক্াযই বাণিজ্যের ভিত্তি। 
জার্ধান লেখক [415-এর “শিশু শিল্প” (106510617100505 21202061201) 
যুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মানব শিশুকে যেমন সংরক্ষণ ও 
'জালনপালন কর! প্রয়োজন, দেশের শিশুশল্পকে শিশু অবস্থাতেও তেমনি 
বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষ! করা উচিত। শিল্পগুলিও শিশু অবস্থায় 
অনেকট। অলহায়। অনেক শিল্পেরই ভবিষ্যৎ হয়ত উজ্জ্বল । এখন উৎপাদন- 
ব্যয় বেশি হইলেও বড় হুইবার পর উৎ্পার্দনব্যয় কমিতে পাঁরে। কিন্ত 
শিশু অবস্থায় শ্রপ্রত্ষিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহারা হয়ত 
দ্াঁডাইতে কি বাড়তে পারে না। গোড়ার দিকে অনেক অন্থবিধা দেখা 
দেয়। এই সময় যদি তাহাদের সংরক্ষণ করা হয়, তবে ভবিষ্যতে ইহারা 
হয়ত বিদেশী উৎ্পাদকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা চালাইতে পারিবে। 
রক্ষণের ফরে সামফ্ষিক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
স্থইলে সে ক্ষতি পোষাইয়। যাইবে। আবার বাণিজ্যনীতির সমর্থকের এই 
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যুক্তির সারবত্বা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার! বলেন ষে, কোন শিশু 
শিল্পকে সংরক্ষণ করিলে তবিস্ততে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ও কোন্টি অযোগ্য তাহ! 
শিল্পটর বাল্যাবস্থায় নির্ণয় কর! খুব কঠিন। অধোঁগ্য শিল্পকে সংরক্ষণ করা 
হইলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি । কারণ মে কোন দিনই সাবালক 
হইবে না--নিজের পায়ে ধাড়াইতে পারিবে ন।। ফলে চিরকালই তাহাকে 
সংরক্ষণ করিতে হইবে। দ্বিতীপ্নত:, এই যুক্তিতে সাময়িক সংরক্ষণ করার 
সমর্থন পাওয়া ষায়। কিন্ত সংরক্ষণনীতির পথে একবার অগ্রনর হইলে 
আর সহজে সেপথত্যাগ করা ষায়না। প্রায়ই দেখা যায় ষে, সংরক্ষণের 
পর শিশুশিক্প শিশুই থাকিয় যায়, কখনও বড় হয় না; আর বড় হইলেও 
অধিকতর সংরক্ষণের দাবি করে। সংরক্ষণ ব্যবন্থ। সাময়িক না থাকিয়। 
চিরস্থায়ী হইবার যথেষ্ট আংশক। রহিয়াছে। 


দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিঠ। করার উদ্দেশ্টে সংরক্ষণ করার প্রস্তাব 
করা হয়। বিতিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকগুল যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, ইহার 
ছারা জাতীয় ম্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা যায়। দেশের মধ্যেই সব জিনিস 
তৈয়ারি করা গেলে, যুদ্ধের সময়ে কোন বিপদ থাকে না। কোন জিনিসের 
জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করার মধ্যে বিপদ আঁছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন 
ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের লোকের শারীরিক ও মানসিক 
বৃত্তির পূর্ণ বিক্কাশ হইবে। যাহার যে ধরনের বৃত্তি, সে ঠিক নেই 
ধরনের কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিবে । এগুলি অর্থ নৈতিক যুক্তি নহে। 
দেশরক্ষার জন্য জাতীয় ন্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রয়োজন। সম্পদের চেয়ে অবশ্ঠ 
দেশরক্ষার গুরুত্ব বেশি। কিন্তু এখানে দেশরক্ষার জন্ত আমর] জানিয়। 
শুনয়। ক্ষতি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু সংরক্ষণ নীতির ফলে ঘষে দেশের 
ধনসম্পদ কমিয়! যায় একথ। স্পই করিয়! বল। দরকার । 


[01110191718 প্রতিরোধকল্লে সংরক্ষণ করা সকলেই সমর্থন করেন। 
[00102191115 অন্তায় প্রতিযোগিতা এবং ইহার ফলে দেশীয় শিল্পে বিশৃঙ্খল 
দেখা দেয়। কিন্ত বরাবরের জন্য 001710178 করিলে আপত্বির কিছু নাই। 
কিন্তু অধিকাঁংশ ক্ষেত্রে 00001791716 সাময়িক। ইহ দেশীয় শিল্পের ক্ষতি 
করে। অতএব 0.00819115 প্রতিরোধকল্পে শুক্ক “ধার্য কক্ষ অন্থাঁয় নহে। 
কিন্তু যেহেতু 08017108 সাময়িক, এই সব শুস্কও সামগ্সিক হওয়া উচিত।' 
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কিন্ত একবার শুষ্ক বসাইয়! আর তাহা তোল! হয় না এবং চিরকালীনঞ্সংরক্ষণ 
শুষ্ক দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। 

সংরক্ষণনীতির রাজনৈতিক অস্থবিধাগুলিও গুরুতর। উৎপাদনের উন্নতি 
করার চেষ্টানা করিয়৷ সংরক্ষিত শিল্প শুক্ববৃদ্ধির জন্য, আঁইনসভার সভাদের 
তদ্‌বিরে মন দেয়। সংরক্ষণ শুদ্ক বাডিতে থাকে এবং রাজনৈতিক 
আবহাঁওয়াকে কলুষিত করে। শ্ুন্ক একবার বসাইলে তাহার বোবা 
জনসাধারণকে চিরকাল বহন করিতে হয়। কয়েকটি ভিন্ন সংরক্ষণের 
যুক্তি ভিডিহীন। 
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একচত্বারিংশ অধ্যায় 
বৈদেশিক বিনিময় 


€ £'016101) 25017977609 ) 


আস্তর্জাতিক* বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ অন্য দেশগুলি হইতে বহু 
জিনিস আমদানি করে ও নিজের উৎপাদনের এক অংশ বিদেশে বপ্তানি 
করে। রপ্চানির ফলে বিদেশীর নিকট সেই দেশের লোক অনেক টাক! 
পায়। আবার যে বিদেশীর নিকট হইতে জিনিস আমদানি হইয়াছে, 
তাহাদের দাম দিতে হয়। এইগুলি ছাড়াও একদেশ অন্য দেশের নিকট 
হইতে অন্য ঠিসাবে অর্থ লাভ করে ও দিতে হয়। এই লেনদেনের হিলাব 
বৈদেশিক বিনিময় বাজারে হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্র গ্রচলিত আছে। 
বৈদেশিক্ক বাজারে লেনদেনের ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধো বিনিময়হার ঠিক 
হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিষয়ে আলোঁচন। কিব। 

বৈদেশক বিনিময় বাজারে লেনদেন কি ভাঁবে হয়? সাধারণতঃ হুডি 
ও ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মারফত কারবার চলে। জিনিসের বিক্রেত। বিদেশী 
ক্রেতার নিকট মূল্য দিবার অনুরোধ করিয়। যে লিখিত-পত্র দেয়, তাঁহাকে 
বিদেশী হুণ্ডী বলে। ব্যাঙ্ক তাহার বিদেশস্থ ব্রঞ্চ বা এজেণ্টের নিদিষ্ট টাক! 
দিবার জন্য যে লিখিত-পত্র দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক ডাফট্‌ বলে। ধর! যাক, 
আমি বিলাতে ৫ পাউণ্ড দামের বই-এর অর্ডার দিয়াছি। আমাকে এই 
বই-এর টাক! দিতে হইবে । আমি কোনব্যাঙ্কে গিয়া একটি ৫ পাউণ্ডের 
ড্রাফট কিনিলাম। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক তাহার লগ্ডনস্থ এজেন্টের নিকট চাহিবামাত্র 
৫ পাউওড দিবার আদেশ-পত্র আমাকে দিল ও আমার নিকট হইতে বিনিময়- 
হাঁর অনুযায়ী ৫ পাঁউণ্ডের যা মূলা ঠিক হয় তদচযায়ী টাকা লইল। আমি 
লণ্ডনের পুম্তক বিক্রেতার নিকট ড্রাফট পাঠাইয়। দিলাম। বিক্রেতা: 
ব্যাঙ্কের এজেন্টের নিকই ড্রাফট লইয়! গেলেই এজেন্ট তাহাকে নির্দেশমত 
& পাউওড দ্রিয়। দিল। ভাঁকে ড্রাফট পাঠাইতে কিছু সময় লাগে। অনেক 
সময়ে তাঁড়াতাড়ি টাকা দেওয়ার কথ! থাকিলে ব্যাঙ্কে গেয়] 1. 1 ব. 
8613878001)1০ 09:05 কেনা যায়। ইহা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডানের মত। 


২৮৮ অর্থশান্ত্-পরিচয় 


ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ এজেণ্টকে টাকা দিয়! দ্রিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয্া দেয় 
ও অল্প সময়ের মধ্যেই টাকা দেওয়া হইয়। যায়। | 

হুণ্ডী ছুই প্রকার-_দর্শনী-_-(518176 01115 ) এবং মেয়াদী ( 0591206 
91115 )। ঘর্শনী হুণ্তী দেখ! মাত্র ভাঙগাইয়া৷ দিতে হয়। মেয়াদী হুণ্ী 
কিছুদিন পরে, দাধারণতঃ ৯* দিন বা নির্দিষ্ট সময় পরে ভাঙ্গাইয়। দেওয়া হয়। 

বাণিজ্যের উদ্ত্ত ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ধত (1381705 
0£ 080 2100. 79191109 06 08511600)2 কি কি কারণে বিদেশে 
টাক। পাঠাইতে হব এবং কি কি কারণে বিদেশ হইতে টাক। আসে তাহ। 
জানা দরকার। আমদানি জিনিসের দাম বাবদ বিদেশে টাকা পাঠাইতে 
হয়। রপ্াঁনি জিনিসের জন্য বিদেশ হইতে টাকা পাওয়। যায়। জিনিম 
কেন।-বেচ। ছাড়াও অন্ত অনেক কারণে বিদেশীর নিকট হইতে টাক পাওয়া 
বায় ব। দিতে হয়। যদি বিদেশী জাহাজে মাল আন বা পাঠান হয়, বিদেশী 
ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন কর] হয়, তাহ। হইলে জাহাজ ভাড়া, 
ব্যাঙ্কের সুদ প্রভৃতি বাঁবদ বিদেশীদের টাক দিতে হয়। বিদেশে যাহারা 
বেড়াইতে গিয়াছে বা যে বিদেশীর! বেড়াইতে আমিয়াছে তাহাদের হিমাব 
ধরিতে হইবে । আমেরিকার লোকের এদেশে বেড়াইতে আঁমিলে, আমর। 
আমেরিকার নিকট টাকা পাই। আমরা বিদেশে বেড়াইতে গেলে 
বিদেশীরা আমাদের নিকট টাকা পাঁইবে। দান ইত্যাদি কতকগুলি 
' কারণেও লেনদেন হয় । কোন বিদেশী সরকার যদি আমাদের অর্থ সাহায্য 
করে বা টাঁকা ধার দেয় তবে আমরা টাকা পাইব। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
ইত্যাদির জন্তও অনেক টাকার লেনদেন হয়। ভারতীয় পু'জিবাদীরা 
যদি বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করে, তবে আমরা সদ পাই। পরস্ত বিদেশ 
টাক। ধার করিলে তাহার স্থদ বাবদ বিদেশীকে টাক] দিতে হয়। 

আদান-প্রদানের সম্পূর্ণ ' তালিকাকে আস্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্ত্বের 
হিসাব (198187706 ০06 ৪00018115 অথবা 102121009 ০৫101 6102010291 
19061065010595 ) বলে । এই তালিকার নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে। 
সাধারণতঃ বিভিন্ন আইটেমগুলি দৃশ্ঠ ( ড1511916 ) এবং অদৃষ্ঠ (11015891 ) 
এই ছুইভাগে ভাগ করা হয়। আমদানি ও রপ্তানি জিনিসগুলির হিসাব 
দৃষ্ট পর্যায়ে পড়ে । ০5:9০:09 বিভাগের খাতাপত্রে তাহাদের হিসাব পাওয়া 
'খ্বায় বলিয়া তাহারা দৃশ্ত। বাকী লেনদেনের হিসাব অদৃষ্ত পর্যায়ে পড়ে । 


বৈদেশিক বিনিময় ৩৮৯ 


আমদানি ও বঞ্চানি দ্রব্য বা দৃষ্ঠ বিষয়গুলির হিসাবকে বাণিজ্যের উদ্ধত 
(198151508 ০6 £90) বলে। আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হইলে 
বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অহৃকৃল (ছ৮০০1১10) বল! হয়। আমদানির চেয়ে 
রগ্ানি কম হইলে বাণিজ্যের উদ্ধত্ব প্রতিকূল (70900191916 ) হয়'। 
কিন্ত বাণিজ্যের উদ্বত্ত স্বপক্ষে গেলেই ঘে দেশে সোন1 আসিবে এমন কোন 
কথ! নাই। ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, অন্তান্ত কারণে আমর 
বিদেশের নিকট খণী। হয়ত পূর্বে বিদেশে অনেক টাক। ধার করা হইয়াছে 
এবং তাহার জন্য বর্তমানে সুদ দিতে হইতেছে। অথব! হয়ত বিদেশী জাহাজ 
এবং ব্যাক্কের জন্ত অনেক টাকা দিতে হইতেছে । এই সব টাক। দেওয়ার 
জন্য বিদেশে অতিরিক্ত মাল পাঠাইতে হইয়াছে। 

আমদানি ও রপগানির সমতা (15009110/ ০£ €স09115 200 
11019015)$ আমর! প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু জিনিস আমদানি 
করি+ আবার বিদেশে বহু জিনিস রপ্তানি করি । বধানি ভ্রব্য ও আমদানি 
দ্রব্যের মূল্য সমান হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। কিন্ত 
অর্থশাস্ত্রের লেখকের। বলেন যে আমদানি রপ্চানির সমান হয়। আমরা 
বিদেশ হইতে যাহ। আমদানি করি, রপ্তানি করিয়! ইহার দাম শোধ করি। 
অর্থাৎ বিদেশে জিনিস বিক্রয় করিয়া, বিদেশী বিক্রেতার খণ শোধ করি। 
হ্থতরাং আমদানি রপ্তানির সমান হইবে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখ। যায় 
যে, যত, ব্রব্য রপ্তানি হইয়াছে ইহার চেয়ে বেশি বা কম মূল্যের দ্রব্য 
আমদানি হইয়াছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতবর্ষ মোট ৬৮২ কোটি টাক। 
মূল্যের জিনিস আমদানি করে ও ৬০৩ কোটি টাক! মূল্যের জিনিস রপ্তানি 
করে। ফলে বাণিজ্যের হিসাবে তাহার ৭৯ কোটি টাকার ঘাঁটৃতি পড়ে ॥ 
ইহার সহিত আমদানি বপ্চানির সমান এই কথাটির সামগ্রম্ত কোথায়? 

কিন্ত আসলে ইহাদের মধ্যে কোন অপামঞ্রশ্ত নাই । আমদানি শ্রব্য 
ও রগ্চানি দ্রব্যের হিসাব সমান হইবে একথ] কেহ বলে না। আমর দ্রব্য 
ছাড়াও অন্ত অনেক কিছু আমদানি-রপ্তানি করি যাহার জন্য আমাদের 
দেনা-পাওন| হয় । আমদানি রপ্তানির সমান কথার অর্থ এই যে, বিদেশের 
সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব সমান হইবে । আমর! বাছা 
রগানি করি, তাহা বিদেশে বিক্রয় করিয়। বিদেশির নিকট চীক। পাই ॥ 
আবার যাহ। আমদানি করি ইহার জন্ত বিদেশীকে টাকা দেই । হছিতীঘ্ুভং। . 


৩৯০ অর্থশাস্ত্-প রিচয় 


যদি বিদেশী জাহাজে মাল পাঠাই ব! আনি, বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার 
করি। বিদেশী বাম! কোম্পানীতে বীম। করি, তবে বিদেশী কোম্পানীগুগ্সিকে 
এই বাবদ টাক! দিতে হয়। আবার বিদেশীবা ষদ্দি ভারতীয় জাহাজে মাল 
পাঠায় বা নেয়, ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাববার করে, তবে আমর! তাহাদের 
নিকট টাক পাইব। ষত বিদেশী ভারতবর্ষে বেড়াইতে বা পড়িতে আসিবে, 
তত আমর! বিদেশীর নিকট টাক! পাইব। আবার ষত ভারতীয় বিদেশে 
বেড়াইতে বা! পড়িতে যাইবে, ততই আমাদের বিদেশীকে টাক। দিতে হইবে। 
বিদেশে আামর! ষদ্ধি টাক! ধার পাই, যদি ওষ়পৃন্ড ব্যাঙ্ক রেলওয়ের উন্নতির 
জন্ত আমাদের টাক ধার দেয়, তবে, প্রথমে আমরা বিদেশের ( ব। ওয়র্ণন্ড 
ব্যাঙ্কের) নিকট ধারের টাক! পাইব। পরে বৎসর বৎসর ধারের স্থদ বাবদ 
ও একদিন অথব1! কয়েক বৎসর ধরিয়া আদল টাক! শোধ দিতে হইবে। 
তখন আমাদিগকে বিদেশে টাক পাঠাইতে হইবে । বিদেশে ষদি আমাদের 
পূর্বেকার জমান তহবিল থাকে, তবে আজ তাহা হইতে কিছু কিছুটাক। 
তুলিয়! বিদেশীকে দেয় পাঁওন! মিটাইতে পারি। স্থতরাং আমাদের বিদেশস্থ 
সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ কমিতেছে, ন! বাড়িতেছে ইহার হিসাবও ধরিতে 
হইবে। ইহ! ছাড়। বিদেশীরা আমাদের দান করিতে পারে, কিংবা আমরাও 
বিদেশীকে দান করিতে পারি। এই সমস্ত দেনা-পাওনার ঠিকমত হিসাব 
করিলে দেখ! যাইবে ষে, আমদানি বা সমস্ত দেনা রপ্তানি ব! সমস্ত পাওনাঁর 
সমান। এখানে আমদানি করার অর্থ শুধু আমদানি দ্রব্যের মূল্য নছে। 
আমর যাহা আমদানি করি তাহার জন্য বিদেশীকে টাক দিতে হয়। স্তরাং 
আমদানি বলিতে আঁমর। বিদেশীর নিকট আমাদের সমস্ত দেনার হিলাব 
বুঝি। বঞ!নি .বলিতেও শুধু বিদেশে বিক্রিত দ্রব্যের মূল্য নহে, বিদেশীর 
নিকট হইতে আমাদের সমস্ত পাওনার হিমাব ধরি। এই দেনা-পাওনার 
সঠিক হিসাব করিগ্গে দেখা ধাইবে যে, কোন দিকেই কিছু উদ্বৃত্ত নাই। 
'প্রত্যেক লোকের বৎসরের সমস্ত দেনা-পাঁওনার হিসাব করিলে হিসাব 
মিলিবে। দে ষদ্দি আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে; হয়ত তাহার পূর্ব সঞ্চিত 
অর্থ খরচ করিতে হইবে কিংবা ধার করিতে হইবে। না হইলে 'সে 
অতিরিক্ত বয় করিতে পারিবে না। স্থতরাং পাওনা ঘরে তাহার 
রা্সরিক আদ্ব,'সঞ্চিত তহবিল যাহা কমিয়াছে তাহা কিংব। ধারের পরিমাপ 
যোগ দিতে হইবে'। ' ভখন দেনা-পাঁওন। সমান হইবে । আবার, আক 


বৈদেশিক বিনিময় ৩৯১ 


অপেক্ষা ব্যয় যদি কম হয়, তবে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত তহবি'ল জম। হইবে । 
নয়ত সে কাহাকেও টাক ধার দিতে পারে। এক্ষেত্রেও ঠিকমত হিপাঁব 
করিলে দেনা-পাঁওন1 সমান হইবে । দেশের বেলাতেও একথা! খাটে। 
ঠিকমত হিসাব ধরিলে সব দেশেরই টবদেশিক দেন|-পাঁওন। সমান থাকিতে 
বাধ্য । যদ্দি কোথায়ও কিছু উদ্ধত্ত দেখা যায় তবে বুবিতে হুইবে ষে, 
হিসাবের ভুল হইয়াছে। 

ধর যদি কখনও এই অঘটন ঘটিয়।ছে, অর্থাৎ আমদানি-বপ্তানির হিসাব 
ঠিকমত ধরিলেও মেলে ন1, তবে কিছু দ্রিনের মধেযই ইহ। ঠিক হইয়া! যাইবে । 
ধর! ধাক ষে, কোন কারণে আমাদের মোট পাওনার পরিমাণ মোঁট দেনাঁর 
পরিমাণ হইতে কম। ইহার অর্থ সেই বৎসর আমাদিগকে ব:কয়। হিসাব 
ব।বদ বন টাক। বিদেশে পাঠাইতে হইবে । ফলে দেশে টাকার পরিমাণ 
কমিবে। মোট টাকার পরিমাণ কমিলে জিনিপপত্রের দাম কমিবে। 
আমাদের দেশে জিনিপের দাম কম হইলে বিদেশীরা আমাদের নিকট হইতে 
বেশি পরিমাণে জিনিন কিনিবে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি বাড়িবে। 
এইভাবে রপ্তানি বাড়িতে বাড়িতে তাহ! আবার আমধানির সমান হইবে । 
স্থতরাঁং কোন সময়ে ঘি আমদ।নি-রপ্তানির পার্থক্যও দেখা দেয় তবে 
অচিরেই এই অবস্থার অবদান ঘটবে। প্রয়োজনমত যুল্যস্তরের পরিবর্তন 
হুইয়। হয় রপ্তানি ন। হয় আমদানি বাঁড়িবে বা কমিবে ও অল্প দময়ের মধ্যেই 
হিসাবে গরমিল কাটয়। যাইবে । সুতরাং আমদান-রপ্তানির পার্ধক্য 
থাকিলেও ইহ। নিতান্তই সামস্ষিক এবং আপন। হইতেই সংশোধিত হইবে । 

আমদানি ও রগ্ানির পার্থক্য (7950895 ০£ [17005 ০1 
[২১০5 )5 কোঁন কোন সময়ে বা কারণে আমদানি-রপ্তানির ভ্রব্যের 
হিসাবের পার্থক্য থাকিতে পারে? এখানে মনে রাখিতে হইবে ঘষে আমদানি 
ও রপ্তানি বলিতে আমরা কেবলমাত্র পণ্যন্ত্রব্যের কথ] ধরিতেছি। আমদানি 
পণেযর পরিমাণ কি কি কারণে রপ্তানি পণোর পরিমাণ হইতে বেশি থাকিতে 
পারে? এই অবস্থাকে বাণিঞোর উদ্ধতের প্রতিকূল হিনাব ( 0812৮০:- 
৪1016 109121706 0৫ 6906) বলা হয়। প্রথমতঃ, আমর! ঘদি বিদেশে পূর্বে 
বনু টাক। ধার দিয়! থাকি তবে আজ নেই ধারের সুদ ও আসল বাবদ প্রতি 
বৎসর বিদেশ হইতে কিছু টাক] পাইব। বিদেশীরা আমাপ্রের নিকট জিনিস 
বিক্র় করিক়! এই ধার শোধ করে। কাজেই তখন আমাদের আমদানি 
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পণ্যের পরিমাণ রপ্তানি হইতে বেশি হইতে পারে। ছিতীয়ুতঃ, আমরা 
বিদেশীর নিকট টাঁক1 ধার লইয়] বিদেশে প্রয়োজন হত পণ্য কিনিতে পারি । 
দিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা অন্্ষায়ী আমর] বিদেশ ইইতে ধার লইয়া ও. 
স্টালিং তহবিল খরচ কহিয়া বহু যন্ত্রপাতি কিনিতেছি। এই যন্ত্রপাতি দিয়! 
এদেশে বহু শিল্প প্রত্ষ্ঠা করা হইবে। স্থৃত্বরাং আম্দানি পণোর পরিমাণ 
রানি হইতে বেশি হইতেছে । 

বাণিজ্যের উছতের হিসাব অন্থকুল (78৮0180916 7১818110€ ০£ 
(1906) হওয়ার অর্থ মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি পণ্যের মুলা হইতে 
বেশি। ইহা কোন কোন্‌ অবস্থায় হইতে পারে? ঞথমতঃ আমরা পূর্বে 
বিদেশে যদি বহু কর্জ করিয়াথাকি তবে আজ স্থদদ ও আসল বাবদ টাক] 
পাঠাইতে হইবে । এই টাক! দিয়! বিদেশীরা]! আমাদের দেশে ইচ্ছামত জিন্স 
কিনিয়া লইয়া যাইতে পারে । ফলে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ আমদানি হইতে 
বেশি থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমর! যদ্দি বিদেশীকে আজ টাকা ধার 
দিই, তবে সেই টাঁক। দিয়া তাহার আমাদের তৈয়ারি জিনিস কিনিয়া লইয়া 
যাইতে পারে। কাডেই আমাদের রগচানি পণ্যের পরিমাণ আমদানি হইতে 
বেশি থাকিতে পারে । পরে বিদেশীরা যখন সুদ ও আঁসল শোধ দিতে 
আর করিবে, তখন অবশ্য আমাদের আমদানির পরিমাণ বগানি হইতে 
বেশি হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আমর যদি বিদেশী জাহাজে ম!ল পাঠাই, 
বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কেম্পানীর সে কারবার করি, তবে এই বাবদ 
বিদেশিদের টাক! দিতে হয়। «ই টাকা দিয়া বিদেখ রা আমাদের জিনিস 
কিনিয়। লইয়] যাইতে পারে । তাহ হইজেও বগাানির পরিমাণ আমদানি 
হইতে বেশি হইতে পারে। 

আমদানি-রগুানির হিসাবের উদ্বত্ত সংশোধন (42 6০659 ০1 
€3:19715 ০0] 110)00115 1€1:05 (0 0011601 11611) সাধারণতঃ 
দেশের আমদানি রপ্তানির পরিমাণ জমান থাকে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে 
আমদানি রগ্ডানির বেশি কিংবা বপ্চানি ভামদা£নর বেশি থাকিতে পাঁরে।, 
যেমন আমর] যদি বিদেশ হইতে পূর্বে বু টাক কর্জ করিয়া থাকি, তবে আজ 
কর্দের সুদ ও আসল বাবদ টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইবে। বিদেশীর। সেই 
টাক] দিয়। আমাজ্রের দেশ হইতে পণ্য কিনিয়া লইয়া যাইতে পাবে। তাহ 
হহলে আমাদের রঞ্চানির পরিমাণ আমদানি হইতে বেশি হইতে পারে। 
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অর্থাৎ মোট রপ্তানি পণ্যের যূল্য আমদানি পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি' 
থাকিতে পারে। আমাদের যতদিন দেন! শোধ দিতে হইবে ততদিন এই 
অবস্থা বহাল থাকিতে পারে । অবশ্থ মনে বাঁখিতে হইবে ষে এ অবস্থাতেও. 
“আমদানি রর্চানি সমান” এই নীত ব্যাহত হয় না। কারণ ষখন আমর! 
এই কথা বলি তখন শুধু পণ্যের হিসাব ধরি না, দেনাপাওনার সব কিছুর 
হিসাব ধরি। এই অবস্থায় মোট রঞ্ানি পণ্যের মূল্য ও মোট আমদানি 
পণ্যের মূল্য + স্থদ ও আনল বাবদ দেয় পাঁওনা সমান হইবে । 
ধর যাক, কোন বৎসর আমর] বিদেশ হইতে বহু টাকার জিনিস কিনিয়। 
বসিয়াছি। আমাদের পঞ্চবাঁষধকী পরিকল্পনায় বহু নূতন নৃতন শিল্প ও 
* কারখান। স্বাপন কর। ঠিক হইয়াছে এবং সেই উদ্দেন্যে আমরা ইংলগড, 
জার্মানি গ্রভৃতি দেশ হইতে বছ টাঁকার যন্ত্রপাতি কিনিয়াছি। ফলে আমাদের 
মোট আমদানি পণ্যের মূল্য হইতে অনেক বেশি হইয়াছে। যদি কোন 
সময়ে এইরূপ আমদানির পরিমাণ রগচানি হইতে বেশি হয়. তবে এই অবস্থার 
ংশোধন হইবে কি করিয়।? 
প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, আমরা বিদেশে যত টাঁকার জিনিস বিক্রয় 
করিয়াছি ইহার চেয়ে বেশি টাকাঁর জিনিস বিদেশ হইতে কিনিয়াছি 
কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাঁটুতি বাবদ আমাদিগকে বিদেশে অনেক টাকা 
পাঠাইতে হইবে । বিদেশী মুদ্রার চাহিদ। বাড়িবে ও ফলে আমাদের টাক। ও. 
বিদেশী মুদ্রার বিনিময়হার আমাদের বিপক্ষে যাইবে। অর্থৎ বৈদেশিক 
মুদ্রাবিনিময় বাজারে আমাদের টাঁকাঁর দাম কমিবে এবং পাউও কি ডলারের 
কি মার্কের দাম বাঁড়িবে। পূর্বে যেখানে এক ডলার কিনিতে ৫২ টাক! 
দিতে হইত, আজ সেখানে হয়ত ৫%০ দ্দিতে হইতেছে । বৈদেশিক মুদ্রা 
বিনিময় বাজারে যে আমেরিকাঁনর] ফটুকাবাজী ব)বসায় করে, তাহার] এই 
সময়ে ডলারের বদলে বেশি টাকা পাওয়! যায় বলিয়া অনেক টাকা কিনিয়া 
রাখিতে পারে। কারণ আজ এক ডলারের বদলে ৫৮০ পাওয়া যাইতেছে। 
ছুই মাস পরে হয়ত বিনিময়হার পূর্বের ন্যায় এক ডলার পাঁচ টাক হইতে, 
পারে। তখন টাক] বেচিয়৷ ডলার কিমিলে সে ডলারে এক টাকা লাভ 
করিতে পাঁরে। ডলারের দাম যখন ৫%০ তখন সে আট ডলার দিয়া ৪১ 
টাক! কিনিয়া রাখিল। পরে যখন ভলাঁর পাচ টাকাঁরু সমান হইল তখন সে, 
৪৩২ টাক! দিয়া ৮ ভলার কিনিতে পারে, কিংবা ৪১ টাকা দিয়! ৮২৭ 
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ডলার কিনিতে পাঁরে। অর্থাৎ তাহার '২* ডলার লাভ হইতে পারে। 
সুতরাং এইভাবে লাময়িকভাবে আমরা আমেরিকান ফট্কাঁবাজীর$ নিকট 
হইতে কিছু ডলার পাইতে পারি এবং তাহ দিয়া আপাতত বিদেশীর দেন। 
মিটাইতে পাবি । 

কিন্ত ইহার দ্বার! যে উপকার হয় তাহা নিতান্তই সাময়িক । আমদানির 
পরিমাণ রপ্তানির বেশি হইলে ঘাটতি টাক] আমাদিগকে দিতে হইবে। 
যখন দেশে ম্বণমাঁন প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বাণিজে)র ঘাটতি পূরণের 
জন্য আমাদিগকে বিদেশে সোন। পাঠাইতে হইবে । ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
তহবিলে সোনার পরিমাণ কমিয়া যাইবে । তহবিলে সোনা কমিয়া গেলে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক রেট বাঁড়াইয়৷ দ্রিতে হইবে । ব্যাঙ্ক বেট 
বাড়িলে দেশের মধ্যে সুদের হার বাড়িয়া যাইবে। চড়া স্থদে ব্যবসায়ীরা 
কম টাঁকা ধার লইবে এবং তাহারা কম অর্থ বিনিয়োগ ([75902060) 
করিত । বিনিয়োগের পরিমাণ কমিলে লোকের আয় কমিবে ও ক্রমে 
জিনিসপত্রের দাম নিম্নমুখী হইবে । অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের 
জিনিমের দাম যখন সন্ত] হইত, তখন বিদেশীরা! আমাদের দেশ হইতে বেশি 
জিনিস কিনিতে শুরু করিত। ফলে ক্রমে আমাদের বপ্ানি বাড়িত ও 
বিদেশে আমাদের তুলনায় জিনিসের দাম বেশি বলিয়া বিদেশ হইতে 
আমদানির পরিমাণও কমিত। রপ্তানি বাড়িয়া ও আমদানি কমি! 
অবশেষে উভয়ই সমান হইত। 

অবশ্ত এখন কোন দেশেই ন্বর্ণমান বহাল নাই। তাহ হইলে, ঘাটতি 
টাঁকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলে (€০0151পচ। 83011978€ 
£551:5€9 ) হইতে দিতে হইবে কিংব। স্বর্ণ পাঠাইয়া বিদেশীদের ধার শোধ 
'দিতে হইবে । ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে বিদেশী মুদ্র। ও স্বর্ণের পরিমাণ 
কমিয়া যাইবে । সাধারণতঃ এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কম টাঁকার 
কাগজী মুদ্র। চালু করিতে হয়। অর্থাৎ দেশে মোট টাকার পরিমাণ কমিয়া 
ঘাইবে। টাক! কম হওয়াঁর অর্থ জিনিসপত্রের মূল্য ধীরে ধীরে নিয়মূখী 
হওয়।। আমাদের দেশের জিনিলপত্রের দাম কমিতে থাকিলে রপ্তানি 
বাড়িবে এবং বিদেশে জিনিসপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া! বিদেশ 
হইতে আমদনির পরিমাণ কমিতে থাকিবে । এইভাবে ক্রমে আমদানি- 
রপ্তানির সমতা বহাল হইবে । 


ৈদেশিক বিনিময় ৩৯৫ 


বৈদেশিক বিনিময়হ।র কিভাবে স্থির হয়? (০ম 19 015 £85 
101 83017981756 06761111160) দেনী ও বিদেশী টাকার অন্পাতকে 
বৈদেশিক বিশিময়হার বলে। বিদেনী টাকার সরবরাহ ও চাহিদার ঘাঁরা 
এই বিনিময়হার নির্ণাত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও চাহি! আবার 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হিনাঁবের উপর নির্ভর করে। অতএব বলা 
যায় যে, আস্তর্জতিক বাণিজে।র হিসাব দ্বার টদেশিক বিনিময়হার স্থির 
হুয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্োের উদ্বৃত্ত যি বিপক্ষে যায়, অর্থাৎ রানির চেয়ে 
আমদানি বেশি হয় তবে, বিদেশী বণিকদের ধার শোঁধ দিবার জন্ত আমরা 
বিদেণী মুদ্র। কিনিতে চাহিব। ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও 
তাহার মূল্য বেশি হইবে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার পড়িয় 
যাইবে । লেনদেনের হিসাব স্বপক্ষে গেলে বৈদেশিক বিনিময়ের হার বাড়ি 
যাইবে । ইহাকে 739197708 ০£ 629৪ তত্ব বলে। বৈদেশিক বিনিমন্্- 
হারের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ধৃত্তের হিমাবের প্রভাব অস্বীকার 
করা! যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার দ্বার। বৈদেশিক বিনিময়হার নির্ধারিত 
হুইবে একথা বল। যায় না। আমদানি অথব! রপ্তানির পরিমাণ কোন এক 
সময়ে বেশি ও অন্য সময়ে কম কেন হয়? কেন বাণিজ্যের উদ্বত্ত কখনও 
আমাদের স্বপক্ষে, কখনও বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
উদ্বৃত্ত (19819106 ০ 0:90) কোন্‌ কোন্‌ বিষয় দ্বার নির্ণাত হয়? 
এই বিষয়গুলির দ্বার! বৈদেশিক বিনিময়হাঁর নির্ধারণ করা যায় ন। কি? 
ইহা ছাড়া অনেক সময় আন্তর্জীতিক বাণিজ্োর উদ্ব তকে বৈদেশিক বিনিময়- 
হার নির্ধারণের কারণ বল] চলে না। বরঞ্চ অনেক সময়ে দেখা যায় যে, 
প্রথমে নানা কারণে বৈদেশিক বিনিময়হার পরিবতিত হয়। তাহার ফলে 
পরে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের হিলাব পরিবতিত হয়। ধর! যাক ষে এক 
ডলারের সাধারণ দাম ৫. টাঁক]। কোন সময়ে ফাঁটকাবাঁজীর জন্য ডলারের 
দাম বাড়িয়া €₹৮* হইল। পূর্বে যে আমেরিকাঁন জিনিস ৫২ টাঁকা দামে 
বিক্রয় হইত এখন তাহার দাম ৫৮%* হইবে । অর্থাৎ আমেরিকা হইতে 
আমদানি জিনিসের দাম বাঁড়িবে। ইহাতে দাম বাঁড়িলে আমেরিকান 
জিনিদের চাহিদ। কমিয়। যাইবে । ফলে আমেরিকান জিনিসের আমদানি 
কমিবে। প্রথমে বিনিময়হার কমিল ও ইহার ফলে আমদানির পরিমাণ 


কমিল। স্থতরাং এই তত্বে বিনিমগ্সহারের প্ররুত ব্যাখ্য। পাওয়া ধায় না। 
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৩৪৬. অর্থশাক্্-পরিচয় 


ক্রয়ক্ষমত। হার তত্ব (01011951176 10021 191105 (106০1 ) 2 
সুইডেনের অর্থশান্ত্রের অধ্যাপক 0569৮ 0%5551 এই তত্বের ঝূাখ্যা 
করিয়াছেন। এই তত্বে বলে ষে, ছুইটি দেশের মুদ্রা বিনিময়হাঁর ইহাদের 
মূল্যস্তরের অনুপাত অনুযায়ী স্থির হয়। টাকা ও পাঁউণ্ডের বিনিমরহার 
এমন হইবে যে, ১০০২ টাঁক! দিয়! এদেশে ষত জিনিস কেন। যাঁয়, বিলাতেও 
তাহাই কেন যাইবে । ১৫২ টাকা খরচ করিয়। ভারতে ঘে পরিমাণ জিনিস 
পাওয়! যায়, বিলাতে মেই পরিমাণ জিনিসের দাম ষদ্দি এক পাউও হয়, তবে 
বিনিময়হার ১৫২ টাঁক।- এক পাউগণ্ড অর্থাৎ ১২ টাক." ১ শি. ৪ পে. 
হইবে । আমর] বিদেশী মুদ্র। চাই, কারণ তাহ। দিয়] বিদেশী জিনিস কেন। 
যায়। এবং দেশী জিনিসের দামের সহিত বিদেশী জিনিসের দামের সম্পর্ক 
আছে ইহার হিসাব করিলেই ব্যাপারটি বোঝ! সহজ হইবে। ছইটি দেশের 
মুদ্রার বিনিময়হার ইহাদের আভ্যান্তবীণ অর্থাৎ নিজের দেশে ক্রয়ক্ষমতার 
অন্রপাতের সমান হইবে । 

কিন্তু সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের মুল্যস্তর বিভন্ন স্তরে থাকে । স্থতবাং 
কোন ভিত্তি-ব্সর ন। ধরিয়। মূল্যস্তরের তুলন। কর। যায় না। ১৯৩৯ সালকে 
ভিত্তি-বৎসর ধরা যাক । এ বৎসরের মুল্যন্তর ও বিনিময়হারকে স্বাভাবিক 
হার ধরা হইল । ছুইটি যুল্যস্তরের সম্পক যদ পরিবতিত হয়, তবে বিনিময়- 
হারও পরিবতিত হইবে। ধরা যাক, ১৯৩৯ জালে আমেরিকার মূলযস্তর 
ইংল্যাণ্ডের মুল্যস্তরের দেড়গুণ এবং এঁ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার 
ছিল ৪'৮ ডলার ১ পাউগণ্ডের সমান । ১৯৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডের মুলাস্তর 
তিনগুণ এবং আমেরিকার মুল্যস্তর দ্বিগুণ হইল। তাহ] হইলে বিনিময়হার 
হইবে ৩২ ডলার সমান ১ পাউগড। ডলার হিসাবে পাউণ্ডের দাম পূর্বের 
দামের দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। কারণ ইংল্যাণ্ডের মূল্যস্তর তিনগুণ বাঁডিয়াছে, 
অথচ আমেরিকার মৃল্যস্তর ছিগুণ হইয়াছে । 

এই তত্ব প্রথম প্রথম অনেকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে ইহার বহু 
সমালোচন। হইয়াছে । বর্তমানে কম লেখকই এই তত্ব স্বীকার করেন। 
বেদেশিক বিনিময়হারের উপর মূল্যতস্তর ছাড়াও আরে! অনেক জিনিসের 
প্রভাব আছে, ষেমন বৈদেশিক ধারের কারবার ইত্যার্দি। ইহার ফলে 
বৈদেশিক বিনিময়হার কেবল মাত্র মূল্যত্খর হবার নির্ধারিত বিনিময়হার হইতে 
পৃথক হইতে পাবে। 


বৈদেশিক বিনিময় ৩৯৭ 


১বিনিময়হারের উঠানামা (7100019010105 0£ 0156 18095 0৫6 €স-ে 
৩112175€)$ সাধারণতঃ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার সরকার হইতে ঠিক 
কবিয়। দেওয়! হয়। বৈদেশিক মুদ্রীবাজারের বিনিময়হার ইহাকে কেন্দ্র 
করিয়। অধিক সময়ে উঠা-নাম। করে। ইহার কারণ কি? এই উঠা-নামার. 
কাংণ বৈ"দশিক মুদ্রার চাহিদ| ও মববরাহের পরিবর্তন। যদি কোন কারণে 
বৈ"্দশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে ও সরবরাহ কমে, তবে অন্যান্ত জিনিসের ন্যায় 
বৈদেশিক মুদ্রারও মূল্য বাড়িবে। সব জিনিসেরই চাহিদ্র|! বাড়িলে ও 
সরববাহ কমিলে দ্রাম বাড়ে। বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়ার অর্থ ইহার 
বিনিময়ে বেশি পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হইবে । এইভাবে বৈদেশিক মুন্রার 
চাহিদ। ও সরববাহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনিময়হাঁর পরিবত্তিত হয় । 
কি কি কারণে চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন হয়? তিনটি কারণে বৈদেশিক 
মুদ্রার চাহিদ। ও সরবরাহ পরিবতিত হয়। (১) টৈরদেশিক বাণিজ্যের 
হিসাবের অবস্থা, (২) ধার দেওয়া-নেওয়ার প্রভাব এবং (৩) মুদ্রা- 
ব্যবগ্ঠার প্রভাব । 

(১) দ্রব্য আমদানি ও রঞ্তানির পরিমাণের উপর বৈদেশিক মুদ্রার 
সরবরাহ ও চাহিদ| নির্ভর করে। পণ্য আমদানি করা হইলে বিদেশীকে 
টাক। দিতে হইবে ও রপ্তানি হইলে বিদেশীর নিকট টাকা পাওয়! যাইবে। 
আমদানি দ্রব্যের চেয়ে রপ্তানি বেশি হইলে বিদ্েশীর নিকট আমাদের দেনার 
চেয়ে পাওন। বেশি হইবে । স্থৃতরাৎ বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার 
চাহিদা বাডিবে ও বিনিময়হার আমাদের স্বপক্ষে যাইবে । অর্থাৎ এক 
টাকার পরিবর্তে নরকারী বিনিময়হারের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ বিদেশী 
মুদ্রা পাওয়। যাইবে । আবার আমদানি দ্রব্যের চেয়ে রপ্তানি কম হইলে 
বিদেশীরা আমাদের নিকট টাক! পায় । ফলে বিদেশী মুদ্রার জন্ত আমাদের 
চীহিদ। বাড়িবে। অর্থাৎ আমর! রপ্তানি বাবদ বিদেশীদের নিকট যে পরিমাণ 
টাকা পাইব তাহার চেয়ে বেশি টাক] বিদেশীকে ।দতে হইবে । কারণ আমর! 
রগ্চ(নির চেয়ে বেশি টাকার জিনিস আমদানি করিয়াছি। ন্ুতরাং টাকার 
বদলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে। চাহিদা! বৃদ্ধির অর্থ বিদেশী মুদ্রার 
মূল্য বাড়িবে। অর্থাৎ এক টাকার বিনিময়ে আমরা পূর্বের চেয়ে কম বিদেশী 
মুদ্রা, স্টারিং বা ডলার পাইব। এক্ষেত্রে বিনিময্বহার আমাদের বিপক্ষে 
যাইবে। আমদানি ও রপ্তানির হিসাবে শুধু পণ্যের হিসাব ধরিলে চজিবে 


৩৯৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


না, অদৃস্ত বিষয়গুলিও ধরিতে হুইবে, কারণ তাহাদের জন্যও বিদেশী মুন্রার 
সরবরাহ ও চাহিদ। বাড়ে বা কমে। 

(২) খণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা, সুদ দেওয়৷ ও পাওয়া, বৈদেশিক 
খণপত্র বেচা-কেনা, বিদেশীর নিকট দেশী থণপত্র বিক্রয় করা, ইত্যাদি 
হিমাবের পরিবর্তনর ফলেও বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ বাড়ে ব। 
কমে। আমরা যদি অন্ত দেশকে বেশি করিয়া ধার দিই, তবে বিদেশী টাকার 
চাহিদ! বাড়িবে এবং বিনিময়হাঁর আমাদের বিরুদ্ধে যাইবে । আমরা বিদেশী 
খণপত্র কিনিলেও বিদেশী টাকার চাহিদ! বাঁড়িবে এবং বিনিময়হার আমাদের 
বিরুদ্ধে যাইবে । কিন্তু বিদেশীরা যদি আমাদের ধার দেয়, অথবা আমাদের 
খণপত্র কেনে কিংব। যখন ধার শোধ দেয়, তখন বিনিময়হার আমাদের 
স্বপক্ষে আ'সবে। 

(৩) মুদ্রাব্যবস্থার প্রভাব £ বিনিময়হারের উপর দেশের মুদ্রাব্যবস্থার 
প্রভাব আছে। যদ্দি শোনা যায় যে, অতিরিক্ত কাগজী নোট চালু করার 
জন্য যুদ্রান্বীতি হইবে, তবে বি;দশে সে টাকার চাহিদা কারময়া যাঁইবে। 
স্থতরাং বিনিময়হার সে দেশের বিপক্ষে যাইবে | যদি বেশি রকম মুদ্রাস্ফীতি 
হইবার আশংক1 থাকে, তবে অনেক সময় ধনী ও ফটকাবাজ লোকের। টাকার 
বদলে বিদেশী মুদ্রা কিনিয়| রাখিতে চাছিবে। কারণ, দেশী মুদ্রার দাম দ্রুত 
কমিতেছে, কিন্তু বিদেশী মুদ্রার দাম সমান আছে। ইহাকে ঘমুদ্রা হইতে 
পলায়ন” (7151) £0]1) 001151105 ) বলে । ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার 
চাহিদ| বাঁড়িবে ও বিনিময়হার সরকারী বিনিময়হারের অনেক নীচে নামিয়। 
যাইতে পারে। ইহা ছাঁডা রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, স্পেকুজেশন 
ইত্যাদির দ্বারাও বিনিময়হার পুভাবিত হয়। 

যে কোন কারণে বিদেশে যদি আমাদের টাকার চাহিদা বাড়ে, রি সেই 
তুলনায় বিদেশী মুদ্রীর জন্য আমাদের চাহিদা ন! বাড়ে, তবে টাকার দাম 
বাড়িবে ও বিনিময়ে বেশি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ 
বিনিময়হাটার আমাদের অনুকূল" হইবে | আবার যদি বিদেশে- আমাদের 
টাকার চাহিদ। কমে কিংব1 বিদেশী মুদ্রার জন্য আমাদের চাহিদ। রা তবে 
টাকার বিনিময়ছার কমিয়া যাইবে । 

বিনিময়হার পয়িবভর্নের লীমা (17015 0০ 20000801015 112 
63001181156-1269 )$ বৈদেশিক বিনিময়হার চাহিদা ও সরবরাহের 


বৈদেশিক বিনিময় ৩৯৯ 


পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উঠা-নামা করে। এই উঠা-নামার কি কোন সীমা 
আছে? যখন ছুই দেশেই স্বর্মমান ছিল, তবে ইহাদের মুদ্রা বিনিময়হাঁর 
টশকশাল-হারকে (21106 09£) কেন্দ্র করিয়। স্বর্ণ রপ্তানি ও আমদানি বিন্দু 
(£০10 7০105 ) দুইটির মধ্যে উঠ।-নাঁমা করিত। মুদ্রা দুইটির মধ্যে কত ' 
সোন। আছে তাহ! দিয়। টণাকশাল-হার স্থির হয়। ধরা ষাক, ষে, এক 
পাউণ্ডে যে পরিমাণ সোঁন! আছে, ৪৮৬ ডলারেও ঠিক সেই পরিমাঁণ সোন। 
আঁছে। তাহা হইলে পাঁউণ্ড ও ডলারের টাকশাল-হার ১ পাউণ্ড-৪'৮৬ 
ডলার হইবে । পাঁউও্ ও ভলারের বিনিময়হাঁর টকশাল-হারের সমান হইলে 
ইহ! সমবিন্দুতে (8129: ) আছে বল! হয়। সাধারণতঃ বৈদেশিক বিনিময়- 
হার টশীকশাল-হারের উপরে ও নীচে উঠা-নামা করে। সুতরাং স্বর্ণমান 
থাকিলে এই উঠা-নামার ছুইটি সীমা থাকিত। ইহাঁদের স্ব্শ-রপানি 
ও ম্বর্ণ-আমদানি বিন্দু বলা হইত। আমেরিকায় এক পাউণড পাঠাইলে 
বিনিময়ে ৪৮৬ ডলার পাওয়। যাইত বটে, কিন্তু ইহা পাঠাইবার খরচ ছিল, 
হাঁঞ(মাও ছিল। অতএব টশীকশাঁল হারের সহিত বিলাত হইতে সোনা 
বা স্বর্ণমুদ্র। পাঠাইবাঁর খরচ যৌগ দিলে বিলাতী মুদ্রার স্বর্ণরপ্তানি বিন্দু 
(5০14 ৪%০: 101:10) পাঁওয়। যাঁইত। ধরা যাক, এক পাউও পাঠ।ইলে 
সবশ্তদ্ধ ১ পেনী খরচ হয়। ভবে ন্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দু ১ পাউও এক পেনীর 
মমান হইবে। তেমনি টাীকশাল-হার হইতে সোনা আনিবার ব 
আমদানি করিবার খরচ বাদ দিলে স্বর্ণ-আমদানি বিন্দু €(£০1৫ 170107% 
0910) পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমদানি রপ্তানির খরচ একই হইলে 
স্ব্ণ-আমদানি বিন্দু ১৯ শিলিং ১১ পেনী হইবে। হু বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের 
দাম স্বর্ণ বিন্দু ছুইটির মধ্যে থাকিলে ব্যবসায়ীর! হুণ্ডী বা ড্রাফট কিনিবে। 
কিন্ত হুত্তীর বা ডরাফটের দাম স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দুর বেশি হইলে বাবপায়ীর। 
ইহা না কিনিয়। সোন। পাঠাইবে। কারণ ইহাতেই তাহাদের লীত হইবে। 
বৈদেশিক বিনিয়হাঁর স্বর্ণআমদাঁনি বিন্দুর চেয়ে বেশি হইলে সোন। 
আমদানি হইবে। 

আজকাল কোন দেশেই স্বর্ণমান নাই এবং সব দেশেই কাগজী নোট 
প্রচলিত আছে। ছুই দেশের মুদ্রা কাঁগজী নোট হইলে স্বর্ণবিন্দু বলিয়া 
কিছু থাকে না। সরকার আন্তর্জাতিক মনেটারী ফাণ্ডের অঙ্গমতি লইয়! 
বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশী মুদ্রার বিনিময়হার ঠিক করিয়! দেয়। ইহাই 


৪৩৩ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


টাকশাল হারের স্থান গ্রহণ করিরাছে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেশ্বনিময়হার 
এই সরকারী নির্ধারিত হারকে কেন্দ্র করিয়া উঠা-নামা করে।* স্বর্ণমানের 
সহিত ইহার পার্থক্য এই ষে, স্বর্ণমানে যেমন বিনিময়হার স্বর্ণবিশ্দু দুইটির 
মধ্যে উঠ।-নাম। করে এবং সাধারণতঃ ন্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর উপরে উঠে না। 
কিংব। স্বর্ণ-আমদনি বিন্দুর নীচে নামে না-কাগজী নোটের বেলায় 
বিনিময়হাঁর উঠ।-নামার এইরূপ কোন সীমা নাই। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা 
ও সরবরাঁহের সে রকম পরিবর্তন হইলে, বিনিময়হার সরকারী বিনিময়হার 
হইতে অনেক তফাৎ হইতে পারে। এই অবস্থায় বিনিময়হার উঠা-নামার 
কোন সীমারেখা থাকে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানিটারী ফাগ্ডের নিয়ম 
অনুসারে প্রত্যেক দেশের সরকার শুধু যে বিদেশী মুগ্জার সহিত দেণী মুদ্রার 
বিনিময়হার ঠিক করে তাহ! নহে, স্বর্ণ রপ্ত।নি ও আমদানি বিন্দদ্ধয়ের মত 
আরো! দুইটি বিনিময়হাঁর ঠিক করিয়। দেয়। বৈদেশিক মুঙ্ধাবাজারে 
বিনিময়হার এই ছুইটি বিন্দুর মধ্যে উঠ।-নাম। করে। যদ্দি সরকারের হাতে 
প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রার তহবিল থাকে, তবে কাগজী মুদ্রাব্যবস্থাতেও 
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার সরকার কর্তৃক নিদদি্ই সীমার মধ্যে 
উঠানামা করে। 

কাগরজা মুদ্রামান ও বিনিময়হার নিধারণ (105661:01096100 
101 0105 63:0199726 186 011067 1170091151011019 1981961 00116110% ) 
যখন দুইটি দেশেই ন্বর্মানের পরিবর্তে কাঁগজী যুদ্রামান প্রচলিত থাকে, 
তখন ইহাদের মধ্যে বিনিময়হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? ছুই দেশেই যদ্ধি 
স্বর্ণমান থাকে তাহা হইলে বিনিময়হার স্বর্-আমদানি ও বগ্ডানি বিন্দুবয়ের 
মধ্যে উঠা-নাম। করে। কিন্তু দুই দেশের মুদ্রা কাগজী নোট হইলে স্বর্ণ 
আমদানি ও রপ্তানি বিন্দু বলিয়। কিছু থাকে না। তখন স্বাভাবিক অবস্থায় 
বৈদেশিক মুদ্র। বিনিময়হার পরিবর্তনের কোন সীমা থাকে না। অর্থাৎ 
আজ যেখানে ৫ টাকায় এক ভলার রেট আছে, দুই সপ্তাহ পরে ইহা 
৬ টাকা ডলার কিংব! ৪ টাকা ডলার হইতে পারে। তবে সব দেশেই মুক্ত 
বিনিময়হার যাহাতে খুব বেশি রকম উঠা-নাম] না করে সেইজন্ত সরকার 
ব। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সরকার উচ্চ ও নীচ ছুইটি 
বিনিময়হার নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ও বিদেশী মুদ্রার বাজারে যাহাতে বিনিময়হার 
'এই নিদিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া যায় ইহার জন্ত প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রা 
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কেনাবেচা করে। ধর, ভারত সরকার ঠিক করিল যে, টাকা ও ডলারের 
বিনিময়হার পৌনে পাঁচ টাক] ডলার ও সওয়া পাঁচ টাঁক। ভলার ইহার 
মধ্যে রাখিতে হইবে। যদ্দি কোন সময়ে ডল্লারের চাঁছিদ। এমন বাড়ে ষে* 
ইহার দাম সওয়। পাচ টাক ছাড়াইয়। যাইবার আশংক। দেখ। দিতেছে, 
তধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত চাহিদ। মিটাইবার জন্য সওয়! পাঁচ টাক। হারে ' 
ডলার বিক্রয় বরে। তাহা হইলে ডলারের দাম ইহার বেশি হইবে না। 
আবার ভলারেবু দাম নামিয়। পৌনে পাচ টাকার নীচে যাইতে আরভভ 
করিলে বিজা ব্যাঙ্ক এ দামে ভলার ঠিক করে। ফলে ডলারের দাঁম 
ইহার নীচে নামিতে পারে না। 

স্তরাঁং কাগজী মুদ্রামীন বিদেশী মুদ্রা বিনিময়হাঁর সরকারী নির্দি 
বিন্দুদ্ধয়ের মধ্যে উঠ।-নামা করে। কোন এক সময়ে এই বিনিময়হার 
কিভাবে নিণত হয়? ইহা ছুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে। টাক ও ডলারের বিনিময়হাঁর ভারতবর্ষে টাকার ক্রয়ক্ষমতা৷ ও 
আমেরিকায় ডলারের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা নিপাত হইবে। এক ডলার দিয়া 
আমেরিকায় যে জিনিম কেনা যায় ইহার দাঁম ভারতবর্ষে যদ্দি ৫ টাঁকা হয়, 
তবে টাক] ও ভলারের বিনিময়হার ৫ টাঁকা ভলার হইবে। টাক! ও 
ডলারের ক্রয়ক্ষমত1 এই দুষ্টটি দেশের মৃল্যস্তর দিয়া ঠিক করিতে হইবে 
এবং মৃলান্তরের পরিবর্তন স্ুুচকসংখ্যা দ্বারা মাপ! হয়। ধর, প্রথম ব্নর 
আমেরিকার সুচকসংখ্য। ১০০ ও ভারতের স্থচকসংখ্য। ১২৭। উভয় দেশের 
মুদ্র। বিনিময়হার ৫ টাক ডলার । ছুই বৎসর পরে আমেরিকার সুচকসংখ্য। 
হয়ত ১০০ রহিয়। গেল। কিন্তু ভারতে স্থচকসংখ্য। বাঁড়িয়া ১৪৪ হুইল। 
অর্থাং টাকার ক্রয়ক্ষমতা৷ পূর্বের তৃলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ কমিয়াছে। 
কিন্তু ডলারের ক্রয়ক্ষমত! পূর্বের ন্যায় রহিয়াছে । এই অবস্থায় ইহাদের 
বিনিময়হার ৬২ টাকা ভলার হইবে। তাহা হইলে উভয় ছদ্রার ক্রয়ক্ষমত! 
ষমাঁন থাকিবে । প্রথম বং্সর আমেরিকাতে এক ডলার দিয়া যত জিনিস 
কেনা! যাইত, দুই বংসর পরেও তাহাই কেন! যাইতেছে । কিন্তু ভাবতবর্ষে 
প্রথম বৎসরে সেই জিনিস কিনিতে পাঁচ টাকা লাগিত এবং ছুই বৎসর পরে 
মূল্যবৃদ্ধির জন্ত ছয়-টাক1 লাগিতেছে। সুতরাং বিনিময়হার ৬ টাঁক1 ডলার 
হুইবে। এই তত্বকে ক্রয়ক্ষমতাহার তত্ব (£07:011951708 0০751 
02115 ) বলে। 

৬০ 


৪৩২ অর্থশাস্্-পরিচয় 


দুইটি মুদ্রার বিনিময়হার সাধারণতঃ ইহাদের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। ক্রয়ক্ষমতার পরিমাপ হইতেছে মৃল্যন্তর। সুতরাং ছুইটি দেশের, 
খূল্যস্তরের পরিবর্তনের হিসাঁব করিয়৷ ইহাদের বিনিময়হার ঠিক করা যাঁয়। 
অবশ্ব সব সময়ে যে বিনিময়হার এই তত্ব দ্বার! নির্ণাত হয় তাহ] নহে, 
ক্রয়ক্ষমতা ছাড়াও অন্ত অনেক বিষয়ের দ্বার! বিনিময়হার প্রভাবিত হয়। 
যেমন বৈদেশিক খণের হাঁসবুদ্ধি, উৎপাদন দক্ষতার হ্াসবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক 
বিষয়ের উপর বিনিময়হার নির্ভর করে। 

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (153:011025 ০017110]) 
আজকাল অধিকাংশ দেশেই সরকার বৈদ্বেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কারবার নানা 
প্রকারে নিয়গ্বণ করিতেছে । এখন কোন দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত নাই |, 
দেশের সরকার বৈদেশিক যুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে এবং 
বাজারে যাহাতে এই বিনিময়হার বজায় থাকে সেইজন্য বৈদেশিক মুন্দ্রা- 
বিনিময় কারবার নিষন্ত্রণের ব্যবস্থা করে । ধর, ভারতসরকার ঠিক করিল 
ষে আমাদের টাকা ও বিলাতী মুদ্রা স্টালিং-এর মধ্যে বিনিময় হার হইবে 
এক শিলিং ছয় পেন্স-১ টাঁকা। স্বর্ণমান না থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রা 
বিনিময়ের হার বিনিময়ের বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের 
দ্বারা নিণীত হয়। চাহিদা ও যোগানের ঘাতগ্রতিঘাতে হয়ত বিনিময়হার 
১ শিলিং ৬ পেন্স হইতে ভিন্ন হইতে পারে। ইহ! যাহাতে ন! হয় সেই 
উদ্দেশ্তে সরকার বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও. ষোগান নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য 
কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই ব্যবস্থাগুলির সম্টিকে বৈদেশিক 
মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। 

নানা উদ্দেশ্য লইয়া বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণতঃ 
এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ] অবলম্বন কর! হয় মেই লময় যখন বিদেশ হইতে 
আমদানির পরিমাণ রপ্তানি হইতে কম থাকে । আমদানি রপ্তানির চেয়ে 
বেশি হইলে আমাদের বাণিজ্যের উদ্ধৃত্ত প্রতিকূল হহইঁবে। অর্থাৎ আমরা 
বিদেশীর নিকট ষত টাক। পাইব ইহার বেশি টাকা বিদেশীকে দিতে 
হইবে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে রক্ষিত সোন। ও বিদেশী 
মুদ্রার পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকিবে । এই তহবিল বেশি কমিলে 
নানা অস্থবিধ। ও বিপদ, দেখ! দিতে পারে। আমদানির অপেক্ষ। রগ্ানির 
পার্থক্য বেশি হইলে, হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল শূন্য 


বেদেশিক বিনিময় ৪০৩' 


হইবার আশংক1 থাকে, নয় বৈদেশিক বিনিময়হার নিদিই্ রাখা সম্ভব হয় 
না। এইজন্য সরকার বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের 
প্রধান উদ্দেশ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলস্থিত বিদেশী মুদ্রা ও সোনার পরিমাণ 
যাহাতে বেশি না কমিয়া যায় এবং সরকার নির্দিষ্ট বৈদেশিক বিনিময় 
হার বাজারে বহাল থাকে । সরকার নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়। বিদেশ 
হইতে আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা 
করে। ইহা! প্রর্ধান উদ্দেশ হইলেও অনেক সময়ে আরো ছু'একটি উদ্দেশ্য 
লইয়া এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে । যেমন, আমদানির 
পরিমাণ কমাইতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আবশ্তকীয় 
দ্রব্যাদির আমদানি ন। কমাইয়া অনাবশ্যক আমদানি ছাটাই করা ও 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্দেশ্ত থাকে । অনাবশ্তুকীয়, 
যেমন বিলাস সামগ্রী, দ্রব্যাদ্দির আমদানি বন্ধ করা কিংব! প্রয়োজন মত 
কমান হয় এবং শিল্পে ব্যাবহার কাচামাল, খাগ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্তকীয় 
দ্রব্যাদি আমদানির অনুমতি দেওয়। হয়। আবার কখনও কখনও কোন 
বিশিষ্ই দেশের সহিত ব্যবসায় বাড়াইবার বা! কমাইবার উদ্দেশ্টেও এইক্নপ 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলন করা হয়। যেমন, আমাদের তহবিলে বেশি ডলার 
নাই ও শীঘ্র পাইবাঁর সম্ভাবনাও কম। সুতরাং ডলারের দেশ হইতে 
(অর্থাৎ আমেরিকা, কানাভা, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি) আমদানি নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়। কোন কোন দেশে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশে 
এমন কি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্েও এইবপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন কর। 
হইয়াছে। 

যেদেশে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কর! হয় সেখানে আমদানি ও 
রপ্তানি বাণিজ্যলিপ্ত ব্যবলায়ীদের সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স ব৷ 
অন্থমতিপত্র লইতে হয়। কোন কোন বিশিষ্ট দ্রব্যের আমদানি হয়ত 
বন্ধ করিয়৷ দেওয়া হয়। আমদানি ভ্রব্কে আবশ্তকীয় ও অনাবশ্ঠকীয় 
এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। আবশ্তকীয় আমদানির মুল্য বাবদ 
দেয় অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল হইতে দেওয়া হয়। 
অনাবশ্তকীয় আমদানি বাবদ দেয় অর্থ সম্বন্ধে নান। প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 
অবলম্বন কর। হয়। যে ব্যবসায়ীর! বিদেশে রঞ্চানি করে, তাহাদের প্রাপ্য 
বিদেশী মুদ্রা সমস্তই বা৷ অধিকাংশই নির্দিষ্ট হাঁরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 


৪০৪ অর্থশাস্্-পরিচয় 


বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। আমদানি নিয়ন্ত্রণের অময় বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ কর! যাইতে পারে। যেমন ন্ডলার 
'দেশগুলি হইতে আমদাঁনি কমান, এমন কি আবশ্তকীয় আমদাঁনি মান 
এবং স্টালিং প্রচলিত দেশ হইতে আমদানি বাড়াইবার ব্যবস্থা করা 
হয়। শুধু দ্রব্য আমদানি রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ বসান হয় না_অন্ 
সমত্ত দেনাপাওনাঁও নিয়ন্ত্রণ কর হয়। যেমন বি:দশে টাকা পাঠাইতে 
হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি (পারমিট ) লইতে হয়। বিদেশে বেড়াইতে 
গেলে ব। ছেলেকে পড়াশুনার জন্য পাঠাইতে হইলে, বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন 
হয় এবং সেই সময়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থমতি লইতে হয়। এই বাবদ 
বিদেশে কত টাক] পাঠান যাইবে বা কত টাকা ব্যয় কর! যাইবে ইহার 
পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিদিষ্ট করিয়া! দেয়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য সরকার 
কর্তৃক নিদিষ্ট বৈদেশিক বিনিময়হার বাজারে বহাল রাখ । সরকার 
অনেক সময়ে একটি মাত্র বিনিময়হার ঠিক না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উদ্দোশ্টে 
ভিন্ন বিনিময়হার নিদিষ্ট করিয়! দিতে পারে । ধর, আমেরিকার বাজারে 
পাটের থলির খুব চাহিদা আছে । আবার চায়ের চাহিদ। কম। সরকার 
নিয়ম করিয়। দেয় যে পাটের থলি বিয়ের সময় বিনিময়হার হইবে 
চাঁর টাকা ডলার। অর্থা এক টাকা ২৫ সেপ্টের সমান, কিন্তু চা 
বিক্রয়ের সময় বিনিময়হাঁর হইবে ৫ টাকা ডলার. অর্থাৎ এক টাক! 
২০ সেপণ্টের সমান। পাটের থলির চাহিদ! বেশি বলিয়। ক্রেতা বেশি 
ডলার দিয়াঁও ইহা কিনিবে। কিন্তু চাএর চাহিদা কম বলিয়৷ ইহার 
ক্রেতাকে কম ডলার দিয়া চ! কিনিবার স্থযোগ দেওয়! হইল। এইরূপ 
বিভিন্ন বিন্মিয়হার নির্ধারণ করিয়াঁও বৈদেশিক বাণিও্য নিয়ন্ত্রণ কর] হয়। 

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ঘার। সামগ্রিকভাবে অনেক স্থবিধা হয়। 
বিশেষ করিয়া অন্ুননত দেশগুলির মধ্যে যাহারা শঘ্তই নিজেদের অবস্থার 
উন্নতি করিতে উৎ্শ্ক, তাহাদের পক্ষে এইবপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
ব্যতীত অন্ত কোন পথ নাই। কিন্ত ইহার অনেক দোষও আছে। 
কোন্‌ জিনিস আবশ্তকীয় ও কোন্টি নয়- ইহার বিচার করেন সরকারী 
কর্মচারীর1| তাহার! এই সমস্ত বিষয় নিধারণে দক্ষ নছেন ও তাহাদের 
ভুলের ফলে অনেক ক্ষতি হইতে পারে। ইহা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। 


বৈদেশিক বিনিময় ৪৪৫ 


ব্যবশায়ীর! নিজেদের স্থবিধ! অন্গযাঁয়ী আমদানির অনুমতি লাভের জঙ্গ 
কত্তৃপক্ষদের ঘুষ দেয় ও নানাভাবে প্রভাবাদ্বিত করিবার চেষ্টা করে! 
হয়ত অনেক অ-দরকারী জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইল ও ফলে 
কোন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি কর! সম্ভব হইল না। বিভিন্ন দেশের, 
মধ্যে প্রভেদাত্বক ব্যবস্থা অবলম্ধন এবং বিভিন্ন কাজের জন্ত বিনিময়হারের 
পার্থকা করার ফলে বৈদেশিক বাণিজো বিশঙ্খলা দেখ! দেয়। 
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আন্তজণতিক মনিটারী ফাণ্ড 


€106610186101091 11017908970 ঘা 200) 


গত যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিময়ের সবিধার 
জন্য দুইটি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুইয়াছে। বর্তমান পরিশিে 
তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! করা হইবে। প্রথম প্রতিষ্ঠানটির 
নাম আন্তর্জাতিক মনিটারী ফাণ্ড বা সংক্ষেপে 1. 11. 7. ও দ্বিতীয়টির 
নাম [17661109019191 13811]. 101 7২6০0050111011010 21) 1)5€101- 
10610 বা সংক্ষেপে ওয়ার্ড ব্যান্ক বলে। 

আন্তজাতিক মনিটারী ফাণ্ড (10661119,019179,] 10116121% 
[11110 )£ এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আমেরিকার রাজধানী ওয়ামিংটন 
শহরে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার মোট তহবিলের পরিমাণ ৮৮০০ মিলিয়ন 
ডলার। সভ্যদ্দের নিকট চাদ লইয়৷ এই টাকা তোলা হইয়াছে । 
আমেরিকা ২৭৫০ মিলিয়ন ডলার. বুটেন ১৩০০ মিলিয়ন ডলার, রাসিয়। 
১২০০ মিলিয়ন ডলার, চীন ৫৫০ মিলিয়ন ডলার, ফ্রান্স ৪৫০ মিলিয়ন ডলার 
এবং ভারতবর্ষ ৪০০ মিলিয়ন ডলার চদা দিয়াছে । প্রত্যেক দেশের 
একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি ০0810 ০1 (১০৮৪:12015 
আছে । প্রকৃত ক্ষমতা ১২ জন সভ্য লইয়া গঠিত 125650011৮6 0010- 
10)106-র স্থায়ী সভ্য । 14য5000155  0017)1710052 11217221119 
[01600 নিয়োগ করে । 

এই ফাগ্ডের প্রধান কাজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রাবিনিময় হার স্থির 
রাখার সাহায্য করা। প্রত্যেক দেশ ফাণ্ডের কতৃর্পক্ষকে সোনা বা ডলারের 
সহিত নিজের মুদ্রার বিনিময় হার জানাইয়া দিবে। সে দেশের বৈদেশিক 
মুব্রাবিনিময়ের কাজ সেই হারে করিতে হুয়। তবে প্রয়োজন হইলে, এই 
বিনিময় হারের পরিবর্তন করা চলিবে । ফাগণ্ডের কতৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া ও তাহাহ্ুদর মত লইয়'ষে কোন সময়ে বিনিময় হারের শতকর! 
১০ ভাগ পর্বস্ত পরিবর্তন কর! ধাইবে এবং কোন মৌলিক কারণ দেখাইতে 


আন্তর্জীতিক মনিটারী ফা ৪০৭ 


সপারিলে ইহার চেয়ে বেশি হারেও পরিবর্তন করা যায়। এইখানে শ্বর্ণমানের 
সঙ্গে এই ব্যবস্থার পার্থক্য। ন্বর্ণমানে বিনিময়হাঁর বদলান যায় না। কিন্ত 
এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মুদ্রাবিনিময়হার স্বর্ণমানের ন্তাঁয় স্তির থাকে। 
কিন্ত অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োজনমত বিনিময়হারেরও পরিবর্তন কর 
যঁইবে। বিভিন্ন দেশ যদ্দি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিত! করিয়া! মুদ্রাবিনিময় 
হারের যদৃচ্ছ পরিবর্তন করে, তবে আত্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খল। দেখ 
দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া 
বিনিময়হারের পরিবর্তন কর] হইবে বলিয়া গণ্ডগোলের সম্ভাবনা কম। 

ফাণ্ডের দ্বিতীয় কাঁজ সভ্যদের আন্তর্জীতিক বাণিজ্যের ঘাঁটৃতির সময় 
সাঁধামত সাহায্য করা। ধরা যাক, এই বৎমর ভারতবষের আমদাঁনি- 
রপ্তানির হিসাঁবে অনেক ঘাটতি হইয়াছে । অর্থাৎ মোট আমদানি দ্রব্যের 
মূল্য মোট রপ্তানির মূল্য হইতে অনেক বেশি হইয়াছে । ক্ুতরাং ভারত- 
বর্ষকে বিদেশী বণিকদের বহু টাঁক। দিতে হইবে। টাকা দ্বার জন্য ব্যবস্থ। 
না থাকিলে ভারত সরকার আস্তর্জীতিক ফাণ্ডের নিকট কর্জ লইতে পাঁরে। 
মোট কত টাকা কর্জ দেওয়। হইবে সে সম্বন্ধে নিয়ম আছে। সেই দেশটি 
'ফাণ্ডের তহবিলে মোট ঘত চাদ। দিয়াছে, তাহার চার ভাগের এক ভাগের 
বেশি টাকা এক বৎনরে কর্জ দেওয়া হয় ন। এবং মোট কজের পরিমাণ 
কখনও টাদদার শতকরা! ১২৫ ভাগের বেশি হইবে না। ভারতবধষের মোট 
টাদার পরিমাণ ৪০০ মিলিয়ান ডলার । যেকোন বৎসরে ভারত সরকার 
১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি টাক কজ পাইবে-না ও মোট কর্জের পরিমাণ 
(সমস্ত বৎসরের হিদাব করিয়া) কখনও ৫০০ মিলিমান ডলারের বেশি 
হইবে না। 

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ, বিভিন্ন দেশের 
আঁধিক উন্নতির উদ্দেশ্টে কর্জ দেওয়।। যেমন এই ব্যাঙ্ক টাট। সীল 
কোম্পানীকে এবং আমাদের দেশের রেলব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত 
সরকারকে অনেক টাঁকা কর্জ দিয়াছে। কর্জ দেওয়ার নিয়ম হইতেছে এই 
যে, মেই দেশের সরকার কর্জ শোধ দেওয়ার জন্য জামিন থাকিবে । 
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ঘিচত্বারিংশ অধ্যায় 


ব্যবসায়চক্র 
(17806 07০19 ) 


ব্যবসায়চক্রের বৈশিষ্ট্য ( 0118180161150105 ০0 1116 41506 
৫01০) ব্যবসায়েও সুখছু:খের ন্তাঁয় উখ্বান-পততন আছে। সাধারণতঃ 
কিছুদিন ব্যবসায়ের অবস্থা বেশ ভাল যায়। কিস্তুইহার পরেই মন্দা দেখা 
দেয়। ব্যবসায়ের এই উথ্থান-পত্তনকে ব্যবসায়চক্র বলে । কিছুদিন ব্যবসায় 
ভাল চলে, বেশ লাভ হয়, উৎপাঁদন বাড়ে, বেকারের সংখ্যা কমে এবং 
ক্রমে জিনিসপত্রের মূল্যে বাঁড়িতে থাকে । ইহার পরেই ব্যবসায়ের অবস্থা 
খারাপ হয়, উৎপাদন ও দাম কমিতে থাকে এবং বেকারের সংখ্য। বাড়ে। 
ব্যবসায়চক্রের ছুঈটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, উৎপাদন ও বেকাঁর_ 

ংখ্যার হাস-বৃদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ, মৃল্যস্তরের ত্রাস-বৃদ্ধি। ব্যবসায়চক্রের যখন 
উচ্চগতি হয় তখন উৎপাদন বাড়ে, বহু লোক কাজ পায় ও বেকার সংখ্যা 
কমে এবং ক্রমে ক্রমে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে । আবার চক্রের গতি 
যখন নিম্নমুখী হয় তখন উৎপাদন কমিতে থাকে, কারখানায় লোক 
ছাটাই শুরু হয় ও বেকারের সংখ্য| বাড়ে এবং জিনিমপত্রের দাম নিষ়্মুখী 
হয়। অর্থশান্ত্রীর৷ ব্যবসায়চক্রের চারিটি স্তরের কথা বলেন। মন্দার পর 
কোন কারণে ব্যবসায়ের অবস্থ! ধীরে ধীরে উন্নতির দ্রিকে যায়। ইহাকে 
। রিকভারি বা মৃছু উত্থানগতি বলে। ইহাই ব্যবপায়চক্রের প্রথম স্তর। 
ঘিতীয়তঃ, ব্যবসায়ের অবস্থা! ভাল হইতে হইতে তেজীর দ্রুত তাল বা 
) বুম” (1১900)) শুরু হয়। অর্থাৎ লাভ খুব বেশি হারে বাঁড়িতে থাকে, 
উত্পাদন ভ্রুত তালে বাড়ে ও জিনিসপত্রের দাঁম বেশি চড়িতে থাকে । 
এই অবস্থাকেই ইংরাজীতে 'বুম* বলে। কিন্তু কারবাগ্গের এইরূপ দ্রুতগতি 
চিরকাল চলিতে পারে না। দ্রুত চলার পথে একদিন সহলা নান! বাধা 
উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের আকাশে মেঘ দেখ! দেয় ও কালক্রমে ঝড় আরভ 
হয়। গুথম দিকে ছুই একটি অসাবধান ব্যবসায়প্রতিষ্ঠন বেশি বাড়াবাড়ি 
করে বলিয়! পতনোন্মুখী 'হয়। ব্যাঙ্গ হয়ত সুদের হার বাড়ায় ও ব্যবসায়ীদের 
আর টাকা ধার দিতে ইতস্তত করে। তখন অনেক ব্যবসীয়ী অর্থের অভাকে: 


বাবসায়চক্রে ৃ ৪০৯ 


বাজারে মাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহাই তৃতীয় বা 1 মুছু মন্দার. 
(€০555100) অবস্থা। ইহার পর আসে চতুর্থ ধাপ। ক্রমে ক্রমে 
ব্যবসায়ের অবস্থ| দ্রুত নীচের দ্িকে নামিতে থাকে ও কমিতে থাকে । 
কারখানায় কারখানায় লোক ছাটাই শুরু হয়। উৎপাদন কমিয়া যায় 
বেকারের সংখ্যা বাডে। ইহাই হইল পূর্ণ মন্দার (16776551097) অবস্থা] ॥« 
ইংরাঁজীতে এই চারিটি স্তরকে রিকভারি, বুম, রিলেসন ও ডিপ্রেসন আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে_মন্দা হইতে উত্থান লাভ ও মুছু মৃদু তেজীর প্রকাশ, 
তেজীর দ্রুত তাল, মৃদু মন্দা ও পূর্ণ মন্দা । ৃ্‌ 

এই ডথ্থান-পতনকে “সাঁইকৃল্‌ বা চক্র” বল! হয় এই জন্য যে, ব্যবপায়ের 
গতি যত উচ্চে উঠিবে, আবার অন্তদিকে ততট] নাঁমিবার সম্ভাবন। রহিয়াছে। 
একদিকে যত হাঁসি, অন্ত দিকে তত কান্না । ব্যবসায়ের এই পরিবর্তন স্বখ- 
ছুঃখের মতই চক্রবৎ চলে। উত্থানের ভিতরই পতনের বীজ নিহিত থাকে । 
ইহা! ছাড় এই উত্থান-পতনের ভিতরে কিছুট1 সময়ের নিদিষ্টতাঁও (97100+- 
০115) দেখ] যাঁয়। ব্যবপায়চক্রের বিভিন্ন স্তর প্রায় নিয়মিতভাবে ঘটে। 
পূর্বে বল! হইত যে, একটি ব্যবসায়চক্র পূর্ণ হইতে ১০।১১ বৎসর লাগে। 
কিন্ত প্রর্ুতপক্ষে সময়ের ব্যবধান এতটা নির্দিষ্ট নয়। 

ব্যবসায়চক্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, ব্যবসায়চক্র 
সর্বশিল্লে ও সর্বদেশে বিস্তার সমকালীন (51001010710) অর্থাৎ তেজীর 
সময় প্রায় সব শিল্লেই তেজী ভাব দেখ! দেয়; আবার মন্দীর সময় প্রায়, 
সব শিল্পেই মন্দ দেখ! দেয়। একটি শিল্লের অবস্থা ভাল হইলে সেখানকার 
উৎ্পাদ্কের। বেশি কাচা মাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবে ও বেশি শ্রমিককে 
কাজ দিবে। ইহার ফলে অন্যান্য শিল্পের বিক্রয় বাড়িবে, অবস্থার উন্নতি 
হইবে ও ক্রমে তেজীর ভাব দেখ। দিবে । তেমনি মন্দার প্রভাবও এইভাবে' 
এক শিল্প হইতে অন্ত শিল্পে ছড়াইয়া৷ পড়ে । অর্থাৎ ব্যবসায়চক্রের প্রভাব 
সংক্রামক দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়চক্র আস্তর্জীতিক। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
এবং বৈদেশিক বিনিময়েয় দ্বার! বিভিন্ন দেশের ভিতর ঘনিষ্ঠতা এত বাড়িয়াছে 
যে, একদেশে মন্দা বা তেজীর ভাব আরম্ভ হইলে ইহা অগ্ত দেশেও শত্রই 
ছড়াইয়। পড়ে। আমেরিকায়.রিসেমন ব! মৃদুমন্দা উপস্থিত, ইছার ফলে 
ভ।রতবর্ধে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে ও ক্রমে অন্ধমন্ত ব্যবদায়েও, 
এই ম্ুহুমন্দার ভাব দেখ! দেয়। তৃতীয়ত:, একই সঙ্গে সব শিল্পে তেজী বা. 


1৪১৩ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


মন্দ দেখা দিলেও তেজী ব! মন্দার প্রভাব সর্বত্র সমান নয় । সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে যদ্শিল্প, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি গঠনমূলক শিল্পে ( 09857701109] 
850081065) উৎপাদন হাশ-বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি । তেজীর সময় এইসব 
শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাঁণ অনেক বাডে, আবার মন্দার সময় এইসব শিল্পে 
ইহা একেবারে কমিয়া যায়। ভোগাদ্রব্য উৎপাদনশিল্পের চেয়ে উৎপাদক 
দ্রব্য উৎপাদনশিল্পে উত্থান-পতনের হার বেশি থাকে। ভোগ্যদ্রব্য 
( ০0115010067 ৪০9০995 ) উৎপাদন শিল্পেও অবস্থার পরিবর্তন হয়। উৎপাদন 
বাডে, লাভ বেশি হয় ও অর্ধকসংখ্যক লোক কাঁজ পাঁয়। কিন্ত ইহার 
তুলনায় সাধারণতঃ ভত্পাঁদকদ্রব্য (1১:০৫770€75 8০০৫5 ) শিল্পে হাসবৃদ্ধির 
হার অনেক বেশি। অর্থাৎ তেজীবর সময় ইহারা অনেক বেশি প্রসার লাভ 
করে। আবার মন্দার সময় ইহাদের অবশ্থ! খুব বেশি খারাপ হয়। 

ব্যবসায়চক্রের কারণ সম্বন্ধীয় তত্ব (1:1)591155 ০£ (806 
০5০1০) 2 ব্যবসায়চক্র সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ব আছে। ইহার সবগুলি 
ব্যাখ্য! করা সম্ভব নয়। আমরা প্রধান প্রধান তত্বগুলি আলোচনা করিব। 

খাতুমূলক তত্ব ( (১1110721010 (11601 )3 ইংরাজ লেখক )€৮০9115 
বলিয়াছেন যে, “স্থয কলম্কই” (300 ১1১০?) ব্যবসায়চক্রের প্রধান কারণ। 
প্রতি ১০'২৫ বংমরে একবার করিয়। স্যকলক্ক দেখা দেয়। ৮০:১৯ হিসাব 
করিয়। দেখাইয়াছেন যে ব্যবসায়চক্রেরও গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ১০ ৪৬ বৎসর । 
সর্যকলঙ্ক দেখ। দিলে স্থযের উত্তীপ কমিয়! যায়, ফলে ফমল কম হয়। 
ইহাতে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়। যায় এবং মন্দা আসে । ফলে অন্যান্য 
ব্যবপায়ে মন্দা দেখা দেয়। একটু অন্যভাবে ১ 14. 10015 এবং ১11 
ড/11]11917) 13০৮61108 এই তত্ত সমন করেন। 

কষির'উন্নতির উপর যে শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে একথা কেহ অস্বীকার 
করে না। কিন্তু খতুচক্রের সহিত ব্যবসায়চক্রের সম্পর্ক স্থাপন কর! সম্ভব 
নয়। ব্যবসায়১ক্রের উপর খতুর কিছুট! প্রভাব হয়ত থাঁকিতেও পারে। 
কিন্তু ইহার জন্য ব্যবসায়চক্র ঘটে একথা বলা চলে না। মন্দার চেয়ে তেজীর 
সময় উত্পাঁদকত্রব্যের উৎপাদন কেন বেশি হয় তাহ। এই তত্ব দ্বার। ব্যাখ]। 
করা যায় ন|। 

অতি সঞ্চয় অথবা অল্প ভোগ তত্ব (11:1)650911655 ০1 ০%15281108 
401 1111057-001)5111)11)0101) ) 25: 11212-এর স্থুত্ত্র ধরিয়। 909০0 


ব্যবসায়চন্র ৪১১ 


বলিয়াছেন থে অতি সঞ্চয়ই ব্যবসায়চক্রের কারণ। আয়ের অলাঁমা আধুনিক 
সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । প্রত্যেক দেশেই বড়লোকের সংখ্য। কম, গরিবের 
₹খ্য। বেশি । যখন ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নত হয়, তখন ধনিকশ্রেণীর আয় 
বাড়ে এবং তাহার] ইহার অধিকাংশই সঞ্চয় করে। সঞ্চিত অর্থ ক্রমাগত 
ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া কলকক্জা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা হয়। ইহার 
ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উত্পাদন ক্রমে বাড়িয়! ষায়। কিন্তু মোট আয়ের 
অধিকাংশই যাহণদের হাতে যায় অর্থাৎ ধনীর। ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে কম ব্যয় 
করে, বেশি সঞ্চয় করে । আর অধিকাংশ লোকের হাঁতে যায় মোট আয়ের 
কম অংশ! সুতরাং তাহাদের ক্রয়ক্ষমত। সেই অনুপাতে বাঁড়ে না। একদিকে 
ক্রয় ক্ষমতা কম হারে বাড়ে, অগ্থদিকে পণ্যের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়। ফলে বাজারে মাল জমিয়। যায় এবং মন্দ। দেখা দেয়। চাহিদার 
অভাব হেতু এরূপ ঘটে। অতিশয় সঞ্চয় করার ফলেই চাহিদার অভাব হয়। 
স্থতরাং অতি সঞ্চয় বা অল্প ভোগ মন্দার কারণ। 
এই তত্বে মন্দার ব্যাখ্য। পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়চক্রের নহে। 
মন্দার ব্যাখ্যা হিসাবেও ইহ ভ্রমাত্মক। কেন ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত সঞ্চয় 
করিয়া যাইবে? তাঁহার! বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতে পারে। ইহা! ছাড়। এই 
তত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সঞ্চিত অর্থ সমস্তই বিনিয়োগ হয়। 
কিন্তু ইহ! সত্য নহে। ব্যবসায়ের লাভের আশ! কমিয় গেলে সঞ্চিত অর্থ 
ব্যবসায়ে কম খাটিবে। এই তত্বে বলে যে, ভোগ্যদ্রব্যের অত্যধিক উত্পাদনের 
-জঙ্য বাজারে মন্দ। দেখা দেয়। অতএব ভোগ্যত্রব্যের মুল্যহাস মন্দার প্রথম 
চিত হওয়া! উচিত। কিন্ত প্ররুতপক্ষে মন্দার সময় প্রথমে উৎপাদক দ্রব্যের 
দাম কমে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম পরে কমে। 

ৰ আঘধিকতন্ত ( 1107756815 1:00501% ) 2 786159 প্রভৃতি কয়েক- 
জন লেখকের মতে টাকার পরিমাণ বাডা-কমাই ব্যবসায়চক্রের প্রধান 
কারণ। ব্যবসায়ীর! ব্যাঙ্কের নিকট টাক। কর্জ করিয়। নিজেদের ব্যবসায়ে 
বিনিয়োগ করে। ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে ষখন বেশ টাকা জম। থাকে, 
তখন ইহার! কম হ্দে বেশি পরিমাণ টাক কর্জ দিতে রাজী থাকে । 
ব্যবসায়ীরা এই টাকা কর্জ নেয় ও নানাভাবে ব্যবসায় বুদ্ধির চেষ্টা করে। 
ফলে নিয়োগ বাড়ে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে উন্নতির বীজ এক 
ব্যবসায় হইতে অন্তত্র ছড়াইয়া পড়ে । সুর্দের হার কম থাকিলে পাইকারী ও : 


৪১২ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


খুচরা কারবারীরা বেশি দেনা করে ও বেশি মালের অর্ডার দেয়। বেশি 
অর্ডার পাওয়ার ফলে উৎপাদকেরা উৎ্পাঁদন বাড়ায়, বেশি শ্রম নিয়োগ 
করে ও কাচা মাল কেনে। ইহার ফলে জিনিসপত্রের চাঁহিদা বাড়ে 
ব্যবসায়ীর] দেখে যে তাহাদের মাল সবই বিক্রয় হইয়| যাইতেছে । তাহারা 
আরও বেশি অর্ডার দেয় এবং উৎপাদকের! আরও উৎপাদন বাড়ায় । ফলে 
আঁয় ও ব্যয় উভয়ই বাটে। সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়তে থাকে । ভবিষ্যৃতে 
আরো দাঁম বাঁড়িবে এই আশায় ব্যবসায়'র] বেশি করিয়া'মাল মজুত রাখার 
চেষ্টা করে। 

যতক্ষণ ব্যান্কগুলি কম স্থদে প্রয়ৌোজনমত ধার দিতে বাজী থাকে, ততক্ষণ 
ব্যবসায়ের অবস্থা ভালই থাঁকে। কিন্ত জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধ ও আয় 
বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেককে এখন বেশি করিয়1 টাঁকা হাতে বাখিতে হইতেছে । 
ফলে ব্যাঙ্ক হইতে জে।কে টাক! তুলিতে থাকে ও ক্রমে ব্যাঙ্কের তহবিলে টান 
পড়ে । তখন ব্যাঙ্ক বাঁধা হইয়! স্থদের হার বাঁডাঁয় এবং আঁর বেশি ধার দিতে 
অনিচ্ছ। প্রকাশ করে। ইহার ফলে তেজীর ভাব কাটিয়া যায়। বাবসায়ীর৷ 
কম ধার পায় বলিয়া! কম মাল মজুত রাখে এবং কম মালের অর্ডার দেয়। 
উৎপাদকেরা উৎপাদন কমায় ও ফলে নিয়োগ কমিতে থাকে । এইভাবে 
মন্দা দেখা দের । আবার মন্দার সময়ে ব্যবসায়ীর] ধার কম নেয়। দাম 
কমিতে থাকে বলিয়। লোকেরা ব্যাঙ্ক হইতে কম টাকা তোলে । ফলে ক্রমে 
ক্রমে ব্যাঙ্কের তহবিলে টাক] জমা হয়। তহবিল এত বাড়ে যে ব্যাঙ্ক আবার 
স্থদ কমায় । আবার চক্র ঘুরিতে আরভ্ভ করে। ব্যাষ্ক যদি মদের হার ও 
ধণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়। মূল।স্তর স্থির রাখে, তবেই ব্যবসায়চক্রের হাত 
হইতে রক্ষা পাওয়। যায়। 

অনেকে এই তত্ব স্বীকার করে না। তাহাদের মতে ব্যবসায়চক্রের আমল 
কারণ মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমবেশি হওয়া । টাকার পরিমাঁণ কম 
বেশির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অনেক সময়েই দেখ! যায় যে, টাকার: 
পরিমাণ বাঁড়াইলেও উৎপাদন বাঁড়ে ন। ব! দাম চড়ে না। বিশেষ করিয়। 
যখন দেশব্যাপী মন্দার ফলে ব্যবসায়ীর হতাশ্বান হুইয়! পড়ে ও লাভের 
পরিবর্তে লৌকমানের আঁশংকায় পীডিত হয়, তখন সুদের হার কমাইয়। 
দিলেও তাঁহার! ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্ত কর্জ লইতে চাহিবে না। আবার' 
মূল্যত্তর স্থির থাকিয়াও ব্যবপায়ের উত্থান-পতন হইতে পারে। 


ব্যবপায়চক্র ৪১৩ 


আশা-নিরাশ! মনোভাবতন্ ( 5০0০1951081 1176€01%.) £ 
'কেপ্বিংজের অধ্যাপক 1১1£90-র মতে ব্যবসায়চক্রের আপল কারণ ব্যবসায়ীদের 
মনোভাবের পরিবর্তন । যখন কোন ব্যবসায় ভাঁল চলে, বেশ ভাল হয়, তখন 
লোকে ভবিষ্যতে আরো] লভের আঁশ! করে। তাহারা উৎপাদন বাড়ায়। 
এক*শ্রেণীর ব্যবপায়ীর বিশ্বাস অন্তশ্রেণীতে প্রসার লাভ করে। তেমনি 
এক শ্রেশীর ব্যবপায়ীদের শিরাশ। অন্শ্রেণীতে ছড়াইয়া পড়ে। অধিক 
লাভের আশায় উৎপাদন বাঙাইতে বাঁড়াইতে অনেক সময় মাত্রা বেশি হইয়া 
যাঁয়, তুল হয়। ফলে কোন কোন ব্যবপায়ীর ক্ষতি হয় এনং আশাভঙ্গের 
ফলে তাহার] উৎপাদন কমায়। তাহাদের আশাভঙ্গের প্রভাব অন্ত 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে । এইভাবে ব্যবসায়ীর আশা-নিরাশার 
শোতে দোল থায়। এই তত্বের সমর্থকের। অন্যান্য বিষয় যেমন, কৃষির 
অবস্থা, ইত্যাদির প্রভাব অন্বীকার করেন না। কিন্ত তাঁহাদের মতে অন্ত 
ঘটনার প্রভাব ব্যবসায়ীদের আশ-নিরাশার ম.নাভাবের মাধ্যমেই চারিদিকে 
ছড়াইয়। ষায়। 

এই তত্বে যে কিছু সত্য আছে মন্দেহ নাই। ব্যবসায়ীদের মনোভাবের 
উপর ব্য1সাষের অবস্থ। অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তৃকেন তেজী আর্ভ 
হয় এবং কি করিয়! নিরাঁশ।র পরে আশার আলে। দেখ দেয় সে প্রশ্নের উত্তর 
ইহাতে পাঁওয়! যায় না। কেন আশা নিরাশায় পরিণত হয় ইহার সন্ধানও 
এই তত্ব পাওয়া যায় না। এইজন্য অন্তান্ত বিষয়ের আলোচন। করা দরকার । 
ব্যবপারীদের বিশ্বাস ফিরিয়া না আসিলে মন্দ কাটিলে তেজী দেখা দেয় না 
একথা সত্য । 

আধুনিক তত্ব ()1006110 11701 ) 2 55175 এবং বর্তমান যুগের 
অন্যান্ত লেখকদের মতে বিনিয়োগের পরিমাণ পরিবতিত হয় বলিয়৷ ব্যবসায়- 
চক্র দেখা দেয়। মন্দার শেষভাগে কোন কারণে হয় মূলধনের প্রাস্তিক 
উৎপাদনের হার (10705151091 60016110% 01 08191091) বাড়ে, নয় সদ 
কমে। নূতন উদ্ভাবন: নৃতন উপকরণপ্রাপ্তি, যন্ত্রপাতির পরিবর্তন, অথব। 
মজুত মালের ঘাটতির জন্য মূলধনের প্রীস্তিক উৎপাদনের হার বাড়ে। 
অর্থাৎ এইপব কারণের জন্ত ব্যবপাযীর|। মনে করে যে, পূর্বের চেয়ে এখন 
লাঁভের সম্ভাবন। বেশি । ব্যাস্কের হাতে নগদ টাক] কাড়ার জন্ত অথব। অন্ত 
কারণেও সুদের হার কমে। ছুইটির যে কোনটির জন্য মুলধন বিনিয়োগ 


৪১৪ অর্থশাস্্-পরিউয় 


বাডে। উৎপাদক দ্রব্যের উত্পাদন যতই বাড়ান যায়, ততই নিয়োগ বাড়ে । 
নিয়োগ বাড়িলে মোট আয় বাড়ে। এইতাবে বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে ধতেজীর 
স্চন। দেখ] দেয় এবং যতদিন বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে ততদিন তেজীর 
ভাব থাকে । কিন্তু কালক্রমে বিনিয়োগের হযোগ কমিয়া যায়। আবার 
ক্রমাগত উতপাঁদকদ্রবা উৎপাদনের ফলে তাহাদের আয় বাড়ে। এই ছুইটি 
কারণে মূলধনের প্রান্তিক উত্পাদনের হার কমিতে শুরু হয়। সুধষিন। 
কমে বা কম পরিমাণে কমে, তবে বিনিয়োগ কমিয়। যায়।' সাধারণতঃ সুদ 
কমে না। পক্ষাস্তরে আয় এবং ব্যবসায়বৃদ্ধির ফলে টাকার প্রয়োজন বাড়ে । 
ফলে ব্যান্কের তহবিল হইতে বেশি টাক। লোকের। তুলিয়। লয় বলিয়! সুদের 
হার বাড়ে। ফলে মূলধন বিনিয়োগ কমে । বিনিয়োগ কমিলে নিয়োগ ও 
আয় কমে এবং মন্দা দেখ। দেয়। 
ব্যবপায়চক্রের কারণ (0০291156501 1196 (150 09০10 ) 2 ব্যবসায়- 
চক্রের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার পর শেষ কথা এই দীড়ায় 
যে, ইহার প্রধান কারণ মূলধন বিনিয়োগ (10556106116) এর পরিবর্তন । 
নানাকারণে কোন সময়ে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাঁণ বেশি হারে বাড়িতে 
থাকে । তাহার ফলে তেজীর ভাব দেখা দ্েয়। আবার মন্দ উপস্থিত 
হওয়ার কারণ মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হারে কমিয়া যাঁওয়া। 
মূলধন বিনিয়োগ বাড়া-কমার ফলে যে তেজী মন্দা দেখা যায় এ সম্বন্ধে 
আজকাল আর দ্বিমত নাই । স্র্যকলঙ্ক বা অন্ত কোন প্রাকৃতিক কারণের 
জন্য ব্যবসায়চক্র হয় না, কিংবা অতি সঞ্চয় ব। ভোগাল্পতার জন্যও ব্যাপক- 
ভাবে তেজী মন্দ। উপস্থিত হয় না। 
কেন মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কোন সময় বেশি বাড়ে, আবার অন্য 
সময় কমে, ইহার ব্যাখ্য। করিলেই ব্যবসায়চক্রের কারণ জানা যাইবে । স্বচ্ছন্দ 
ধার ন। পাওয়! গেলে ব্যবসায়বদ্ধির সব সময়ে সম্ভব হয় না। ইহ] অবশ্য 
ঠিক । কিন্তু তাই বলিয়! সুদের হার বাড়া-কমার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগের 
পরিবর্তনের ৫কান পাকাপাকি সম্বন্ধ খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সুদের 
হার কম থাকিলেই যে মূলধন বিনিয়োগ বাড়িবে কিংব। স্থদের হার বাঁড়িলে 
বিনিয়োগ কমিবে একথা সব সময়ে জোর করিয়। বল! যায় না। কিন্ত 
কোন সময়েই যে তাহা হইবে না একথাও বল! ঠিক হইবে না। সুতরাং 
মানিটারি থিওরী ব! আঁধিক তত্বকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়] যায় না। 


ব্যবলায়চক্র ৪১৫ 


| )কোন কোন সময়ে ষে অর্থ বাবলায়চক্ররূপ অনর্থের কারণ হইতে পারে একথা 

মানিয় লওয়। উচিত হুইবে। বরঞ্চ অন্যান্য কারণে তেজীর স্চন] দেখ। দিলে 
হ্থদের হার কম থাকা ও সহজে ব্যাঙ্কে ধার পাওয়ার সুবিধার জন্য হয়ত 
তেজীর ভাব অতি শীঘ্র ও দ্রুত তালে ছড়াইয়া পড়িতে পারে । আবাঁর 
কোন*কারণে ব্যবসায়ী মহলে যখন তেজীর ভাব স্তিমিত হইয়া আসে, তখন 
যদি সুদের হার চড়িতে থাকে ও ব্যাঙ্কে ধার পাঁওয়। কঠিন হইয়া উঠে, তবে 
মন্দার মৃদু গতি তাগবে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ ধার পাওয়ার স্থৃবিধ। 
কম বেশি হওয়ার ফলে ব/বসায়চক্র পূর্ণবেগ, মৃদু কি দ্রুত হইতে পারে । 

অন্য কোন্‌ কোন্‌ কারণে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বাঁড়ে কমে 
£এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতাস্তর আছে। বিভিন্ন লেখক এ বিষয়ে বিভিন্ন 
মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও এ আলোচনার শেষ হয় নাই। 

জমাধানের উপায় ( [২1069155) $ ব্যবসায়ের এই উত্থান-পতনের 
সমস্ত। বর্তমান যুগের প্রধান সমস্তা। কিন্তু এই সমস্তা মাধানের উপায় 
কি সে বিষয়ে মতভেদ আছে। রোগ নির্ণয়ের উপর ওঁষধ প্রয়োগ 
নির্ভর করে। যাহার মিনিটাঁরি খিওরিতে বিশ্বাস করেন তাহাদের মতে 
মুদ্রার পরিমাণ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে। তীহাঁরা 
বলেন ষে ব্যবসায়ের অতি বৃপ্ধির সম্ভাবন! দেখ! দিলে ব্যাঙ্ক গুলি সথদের 
হার বাড়াইয়! দিবে ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাঁজারে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় 
করিয়৷ দেশে চালু টাকার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিবে। তেমনি 
মন্দার সম্ভাবনা দেখা দ্রিলে স্থদ কমাইয়া এবং কোম্পানীর কাগজ ক্রয় 
করিয়া চালু অর্থের পরিমাঁণ বাড়াইতে হইবে। তাহাদের মতে এইভাবে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে কম বেশি পরিমাণ টাঁক] চালু করিয়। ব্যবসায়চক্র 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 

ধাঁহাঁর মনে করেন যে বিনিয়োগের পরিবর্তনই ব্যবসায়চক্রের কারণ, 
তাহারা তেজীর সময় মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস এবং মন্দার সময় বিনিয়োগ- 
বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। যখন ব্যবসাঁয়ে অতিবৃদ্ধির লক্ষণ দেখ! যাঁয় ও 
মূলাস্তর বেশি বাঁড়িবার সম্ভাবন। হয়, তখন সরকার এমন নীতি অবলম্বন 
করিবে যাহার ফলে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে । আবার 
যখন চারিদিকে মন্দার হাওয়া বহছিতে আরম্ভ করে, উৎপার্দন কমিতে 
থাকে, বেকারের সংখ্যা বাড়ে, তখন মূলধন বিনিয়োগ যাহাঁতে বাড়ে 


৪১৬ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলঙ্ম করিতে হইবে। মূলধন বিনিয়োগবৃদ্ধির 
জন্ত সরকার তিনরকম পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম, স্থদের 
হার কমাইয়! দেওয়। ও কম রাখা; দ্বিতীয়, আয়করের হার কমান, 
ও তৃতীয়, সরকার হইতে স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য বাঁড়িঘর তৈয়ারি, 
রাস্তাঘাট নিপ্নাণ প্রভৃতি কাজের গওুয়োজন মত অর্থব্যয় করা। সুদের 
হাঁর কমাইয়া ব্যবসায়ীরা যাহাতে বেশি ধার লয় ও টাঁকাট! ব্যবসায়ে 
খাটায় ইহার চেষ্টা করিতে হইবে । আয়করের হার কমাইলে ব্যবসায়ীদের 
হাতে বেশি টাকা থাকিবে । ইহাতে আশা কর! যায় যে তাহার! বেশি 
মূলধন বিনিয়োগ করিবে। সরকাঁর নিজেই যদ্দি সরকারী বাড়িঘর, 
রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণের কাজ শুরু করিয়৷ বেকারদের ” 
কাজ দিবার ব্যবস্থা করে, তবে হয়ত মন্দার আবহাওয়া কাটিতে প:রে। 
ষত লোক কাঁজ পাইবে তাহাদের আয় বাড়িবে। আয় বাঁড়িলে ব্যয় 
বাড়িবে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের চাহিদা] বাডিবে। জিনিলপত্রের চাহিদা 
বাঁড়িলে বাবপায়ীরা বেশি উৎপাদন শুরু করিবে । এইভাবে ক্রমে ব্যবসায়ের 
অবস্থ]! ভালর দিকে যাইবে । আবার যখন ব্যবসায়ের অতিবুদ্ধির আশংকা 
দেখ। দেয়, তখন আয়করের হার বাডাইয়। ব্যবসায়ীদের হাতের টাকা 
কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সরকাঁপী কাঁজে কম টাকা খরচ কবিতে 
হইবে । বাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণকাধ কমাইয়া দিতে হইবে। ইহার 
ফল্পে মোট বিনিয়ৌগের পরিমাণ কমিবে ও তাহার ফলে ব্যবসায়ের অতিবৃদ্ধি 


কমিতে পারে । এই সব ব্যবস্থাকে ব্যবসায়চক্র-বিরোধী সরকাঁরী আয়-ব্যয় 


নীতি (001118-০70০1108] 85098] 0০01109 ) বলে। 

এই নীতি অনুসারে তেজীর সময় ট্যাক্সের হার বাঁড়াইতে হইবে ও 
সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে । আবার মন্দার সময় ঠিক বিপরীত 
ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে হইবে। ট্যাক্সের হার কমাইতে হইবে ও সরকারী 
ব্যয়ের পরিমাঁণ বাঁড়ীইতে হইবে। এক কথায় বল! যায় যে, সব সময় 
যাহাতে স্রকারী ও বেলরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ এমন থাকে 
যাহার ফলে তেজী মন্দা কোন ভাবই দেখা দিবে না, এই নীতি অবলম্বন 
করিতে হইবে । যখন বেনরকারী অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের 
ব্যয়ের পরিযাঁণ বেশি মাত্রায় বাঁড়িবার সম্ভ।বন। দেখ! দেয়। তখন একদিকে « 
.বেশি ট্যাক্স বসাইয়! বেসরকারী ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ও 


ব্যবসায়চক্র ৪১৭ 


অন্যদ্দিকে প্রয়োজনমত সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে । আবার 
বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বুদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে ও অন্যদিকে 
সরকারী ব্যয় বাড়াইয়৷ বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। 
এই নীতি অঙ্গযাঁয়ী সরকারী ও বেসরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ ঠিকমত 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পাঁরিলে হয়ত ব্যবসায় জগতের চক্রবৎ পরিবর্তন রদ করা 
সম্ভব হইতে পারে। 
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বেকার সমস্ত ও পূর্ণ-নিয়োগ 
€ 006107010751009706 2,00 £811 হ7001051006706 ) 


সকল দেশের পক্ষেই বেকার সমস্ত একটি প্রধান সমস্তা। ব্যবসাঁয়চক্রের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের চাহিদা কখনও বাঁড়ে, কখনও কমে । ফলে 
কখনও বেকারের সংখ্যা বাড়ে অথবা কমে । বেকার সমস্যার বিভিন্ন দিক 
ও ইহার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে তাহ! এই অধ্যায়ে আলোচন। 
করা হইবে । প্রথমে “বেকার” কথাটির ব্যাখ্যা দরকার । বড়লোকের 
ছেলে কোন কাজ না করিয়! হয়ত চুপচাঁপ বাঁড়িতে বসিয়। থাকে । তাহাকে 
বেকার বলে না। যাহারা কাজ চায়, তাঁহাদের কাজের অভাব হইলেই 
বেকার বলে। কিন্তু আলম্তবশত যাহারা কাজ করে না, তাহাদিগকে 
বেকার বলে না। অন্ত সকলে যে মাহিনায় কাজ করিতেছে সেই মাহিনায় 
যাহারা কাজ খুঁজিতেছে অথচ কাঁজ পায় না, তাহাদিগকে বেকার 
বলে। 

বেকারের শ্রেণীবিভাগ ( 0515 ০: 006107191051216116 ) $ বেকার 
অবস্থার নান। শ্রেণীবিভাগ আছে । প্রথমতঃ, সাময়িক (০95021) বেকার 
অবস্থা । সন শিল্পেই ব্যবসায়ের অবস্থা কখনও ভাঁল, কখনও খারাপ থাকে । 
যখন চাহিদা বেশি থাকে ও উৎপাদন বাঁডাইতে হয় তখন অনেক শ্রমিকের 
দরকার হয়। আবার মন্দার সময়ে সব শ্রমিককে কাজ দেওয়া যাঁয় না। 
এইজন্য এই সব শিল্পে প্রায় সময়ই কিছু শ্রমিক রিজার্ভ হিমাবে (16567৮০ 
০ 1801) রাখে । ইহার' অর্থ এই সব শিল্পে কিছু সংখ্যক লোক 
বেকার থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন শিল্পে বৎসরের কয়েকমাস কাঁজ পাওয়া যায়; 
অন্য সময়ে শ্রমিকদের বেকার থাকিতে হয়। চিনির কলগুলিতে নতেম্বর 
হইতে এপ্রিল, কি বড় জোর মে মাস পর্যন্ত কাজ চলে। বর্যাকালে চিনির 
কলে কাজ বন্ধ থাকে ও ফলে এই কলের শ্রমিকের বেকার বসিয়! থাকে। 
কৃষকেরাও চাষ ও ধান কাঁটার সময় কাঁজ পায়, অন্য সময়ে বেকার থাকে। 
এই শ্রেণীর বেকাঁরকে বিশেষ সময়ের বেকার (569902191 006211310- 


কে 
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20671) বল! হয়। ইহারা বৎসরের মধ্যে কিছু সময় কাঁজ করে ও-অন্ত 
সময়ে বেকার থাকে । 

তৃতীয়তঃ, দেশব্যাপী ব্যবসায় মন্দ উপস্থিত হয় তখন বেকারের সংখ্যা 
বাড়ে। ব্যবসায়ের অবস্থ। কয়েক বংসর তেজী ও কয়েক ব২সর মন্দা চলে। 
তেজীর সময় নিয়োগ বাড়ে, আর মন্দার সময় নিয়োগ কমে । অর্থাৎ অনেক 
লোক কাঁজের অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর 
বেকারকে ব্যবপায়চক্র পরিবর্তনগত বেকার বা ০০1109] 006100010%- 
10021] বলে । |] 


চতুর্থতঃ, শিল্পে উৎ্পাঁদনব্যবস্থার উন্নতির ফলে অনেক সময় বেকার সমস্যা 
দেখ! দিতে পারে । কোন শিল্পে নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি ও কল-কজজ। ব্যবহারের 
ফলে অনেক সময়েই পুরাতন যন্ত্রশিল্পী ব! পুরাতন ব্যবসায়ের লোক বেকার 
হয়। জুড়ীগাড়ির পরিবর্তে যখন মোটর গাঁড়ি চড়। ফ্যাপন হইল তখন বনু 
সহিস কোচওয়ান বেকার হইয়া পড়িল। কাপড়ের কলে সাধারণ যন্ত্রের 
পরিব:্ যদি স্বয়ংক্রিয় (৪:0172110 ) যন্ত্র ব্যবহার কর! হয়, তবে কিছু 
শ্রমিক বেকার হইতে পারে। যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় বলিয়া ইহা চালাইতে কম 
শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে । তাত ও কাপডের কলের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিত। 
থাকিলে তাতীর। বেকার হইয়। পড়িতে পারে। র্যাস্নীলাইজেসনের ফলে 
বেকার সংখ্যা বাডে। কিংবা যখন এক জিনিসের পরিবর্তে অন্ত জিনিস 
ব/বন্ৃত হয় তখনও পুরাতন ভ্রব্টটিকে উৎপাদনে নিযুক্ত লোকে বেকাঁর 
হয়। ইহাকে যাল্ত্রিক বেকারত্ব ( 65011170910951091 01106111910 101170 ) 
বলে। পরিশেষে, অনেক সময়েই দেখা যায় যে এক কাজ ছাড়িয়া অন্য 
কাজ থোজার সময় লোকে বেকার থাকে । সে হয়ত শীদ্রই নৃতন কাজ 
পায়। কিন্ত তবু সামান্য হইলেও কিছু সময়ের জন্ত সে বেকার থাকে ॥ 
ইহাকে কর্মীস্তরগত বেকার (11106101091 0106101910951216136) বলে। 

বর্তমানে আর এক শ্রেণীর বেকারের কথ প্রায়ই শোন! যায়। যাহারা 
কোন কাজে নিযুক্ত আছে তাহার! সাধারণতঃ কিছু ন্/ কিছু দ্রব্য 
উৎপাদন করে। যাহারা বেকার তাহারা কিছুই উৎপাদন করে না। 
আবার অনেক সময় দেখ! যায়, কোন কোন শিল্পে এমন লোক নিযুক্ত 
আছে যাহারা আসলে কিছুই উৎপাদন করে ন!। তাহাদের খদি 
সেই শিল্প হইতে সরাইয়া অন্যত্র লইয়। যাঁওয়! হয়, তবে উৎপাদনব্যবস্থার ' 


৪২৪০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


সামান্ত পরিবর্তন করিলেই মোট উৎপাঁদনের পরিমাণ *পূর্বের ন্যায়ই 
খাকে। অর্থাৎ নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিলেও উৎপার্দমী কমে না। 
এই বাড়তি লৌকগুলি কর্মে নিযুক্ত আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত ইহাঁদের 
. নিয়োগকে ছদ্মনিয়োগ বলা চলে। বাহিরের দৃষ্টিতে ইহাঁদের নিযুরু 
লোকসংখ্যার মধ্যে ধর। হইবে ; বেকাঁর বলিয়! গণন। কর! হইবে না। কিন্তু 
ইহার। আসলে বেকাঁর। কারণ ইহারা কিছুই উৎপাদন করে না এবং 
ছদ্মনিয়োগ ছাড়িয়া দিলেও উত্পাদনের পরিমাণ কমে না । বেকার 
লোকেও কিছু উৎপাদন করে না । আমাদের দেশে কৃষিকর্মে এইরূপ 
বহু লোক নিষুক্ত আছে। গ্রামাঞ্চলে অন্ত কোন কাঁজের স্বযোগ নাই 
বলিয়া এই শ্রেণীর লোক বাধ্য হইয়া কৃষিকর্মেই ব্যাঁপৃত থাকে । ফলে 
কষিকর্মে অত্যধিক লোক নিযুক্ত আছে যাহার কোন প্রয়োজন নাই। 
কিছু সংখ্যক লোককে চাঁষের কাজ হইতে সরাইয়া অন্যত্র লাগাইলে 
ফসলের উৎপাদন কমিবে না। চাষের কাজে নিযুক্ত থাঁকিলেও আসলে 
ইহার। বেকার। কিন্তু বেকারের সংখ্যায় ইহাদের গণন। কর| হয় না 
বলিয়। অর্থশাস্ত্ে ইহাদের গুর্ধবেকার (191501560 110617)1)10)0]6171) 
বলা হয়। 

বেকার মমত্যার কারণ ( 08095 0 01761010910671)2 লোকে 
কেন বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়? ইহার অবশ্ঠ নানা কারণ আঁছে। 
প্রধান প্রধান কারণগুলি আলোচনা কর। যাঁক। আবহাওয়া! ও সামাজিক 
কারণে বিশেষ সময়ের বেকারত্ব দেখা দেয়। আবহাওয়ার জন্ত কোন বিষয়ে 
শ্রমের চাহিদা থাকে, কোন সময়ে থাকে না। বর্ধার সময়ে জমিতে আঁখ হয় 
না বূলিয়। সে সময় চিনির কলে কাঁজ বন্ধ রাখিতে হয়। ঘন বর্ষার সময় 
বাড়ি তৈয়ারির কাজ বন্ধ থাকে বলিয়া রাঁজমিন্ত্রী ও ঘরাঁমী বেকার বসিয়। 
থাকে। (২) নৃতন ব্যবসায়ের উন্নতি ও পুরাতন ব্যবসায়ের অবনতির ফলে 
অনেক সময়েই লোকে বেকার হইয়া পড়ে। সে যুগের ধনীরা ঘোড়ার গাড়ি 
চড়িতেন। অ'জকালকার ধনীর! মোটর গাঁড়ি চডেন। ফলে সহিস ইত্যাদি 
অনেক লোকের চাঁকরী গিয়াছে । হস্তচাঁলিত তাঁতের পরিবর্তে যন্ত্রটালিত 
তাতের ব্যবহারের. ফলেও অনেকে বেকার হইয়াছে। 2২901910911820102- 
এর, ফলেও অনেক বেকার হয়। ইহা হইল উন্নতির উল্টা দ্রিক। যঞ্ত্রে 
উন্নতিতে দেশের ধনসম্পদ বাড়ে। কিন্তু ইহার ফলে গোড়ার দিকে হয়ত 
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বেকার সমস্যা দেখা দেয়। (৩) সবচেয়ে প্রধান কারণ ব্যবসায়চক্রের 
পরিবর্তন। যখন ব্যবসায়ে মন্দ। দেখ। দেয়ঃ তখন জিনিসপত্রের দ্রাম কমে। 
ফলে লাভের পরিমাণ কমিয়! যায় ও অনেক সময়েই ব্যবপায়ীদের লোকসান' 
দিতে হয়। চাহিদা নাই বলিয়। ব্যবসাফ়ীর!] উৎপাদন কমাইতে চেষ্টা করে 
ও"লোঁক ছাটাই করে। কাজেই মন্দার সময় বেকারের সংখ্যা! অনেক ' 
বাড়ে। বেকাঁর সমন্তাঁর একটি প্রধান কারণ ব্যবসায়ে মন্দা । 

ক্লাপিক্যাল €লখকদের মত ছিল যে শ্রমিকেরা যখন বাজারে চলতি 
মজুরীতে কাজ লইতে অস্বীকার করে, তখন বেকার সমন্যা দেখা দেয়। 
শ্র মকসংঘের চাপে বেতনের হাঁর যদি খুব বেশি রকম বাড়ে, তবে ব্যবসায়ীরা 
অত উচ্চ বেতনে সব শ্রমিককে কাজ দিতে পারে না। তখন বেকারের 
সংখ্য। বাঁড়িবে। 1,01৭. 7061165 এই মতের সমালোচনা করিয়াছেন। 
তাহাঁর মতে দ্রব্যের মোট চাহিদ্। কম বলিয়াই সব শ্রমিককে কাজ দেওয়। 
সম্ভব হয় না। আয়ের সবই যদি ভোঁগ অথব। বিনিয়োগের জন্য ব্যয় হয়, 
তবে নকলে কাঁজ পাইতে পারে। কিন্তু আয় ধত বাড়িতে থাকে, লোকে 
ততই ইহার কম অংশ ভোগ্যত্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে। ফলে ভোগ্যন্রব্যের 
উৎ্পাদকর্দের আয় কম হইবে এবং তাহারা কম শ্রমিক নিয়োগ করিবে। 
অবস্ত বিনিয়োগ বাড়িলে এই সমন্তার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু ধনী 
দেশে বিনিয়োগের স্থযোগ কম থাকে। অতএব লোকে বিনিয়োগ কম 
করে ও ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা বাঁড়ে। 

বেকার সমন্তা সমাধানের উপায় (0২610760169 2০: 8061010- 
0110) £ বেকার সমস্ত। সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
যায়? নাময়িক ব| 02509] বেকার সমশ্য। সমাধানের জন্য 06098.519115.- 
108 প্রস্তাব কর! হইয়াছে। প্রত্যেক ফার্মের প্রয়োজন বুঝিয়া একটি 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগ করিবে । এইজন্য 73070102061 
73001908€ প্রতিষ্ঠঠ করিতে হইবে। বেকার বা কর্মপ্রার্থগণ এই 
প্রতিষ্ঠানে নাম রেজেত্রি করিয়৷ রাখিবে। মালিকেরা তাহাদের প্রয়োজন 
এখানে জানাইয়! দিবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মারফত বেকার শ্রমিকদের 
কাজ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ, একটি সময়ের কাজকে অন্য একটি সময়ের 
কাজের সহিত যোগ করিয়া বিশেষ সময়ের বেকার, সমন্তার সমাধান করা 
যায়। যেমন, যখন চাষের কাজ থাকে না, তখন কৃষকেরা কুটির শিল্পে, 


৪২২ অর্থশাস্ত্রপরিচয় 


কাজ করিতে পারে। তা*ছাড়া সম্ভব হইলে মালিকদের মাল মজুত করিতে 
উৎসাহ দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে শ্রমিকেরা যাহাতে বিজিত শিল্পের 
, কাধে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা! করিতে হইবে ।' যাহারা 
একটি শিল্পে কাজ হারাইয়|ছে, তাহাদের অন্য কাজের শিক্ষা দিতে হইবে। 
চতুর্থত:, সরকার যদি প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করে তবে অনেক লোক 
কাজ পায়? যখন বেকাঁর সমস্ত গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন 
সরকারের উচিত রাস্তাঘাট, পার্ক, পোস্ট অফিল ইত্যাদি, তৈয়ারি করিয়! 
লোককে, কাজ দেওয়া । ইহাকে পাবলিক ওয়ার্কস্‌ পলিসি বলে। 
আমাদের দেশে ছুভিক্ষের সময় অনেকটা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত । 
সে সময় সরকার রাস্তাঘাট নির্মীণ প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ আরম্ভ কঠিত 
এবং সেখাঁনে দুভিক্ষগ্রস্ত লোকদের কাজ দেওয়া হইত। এই নীতিই 
ব্যাপকভাবে অবলম্বন করিলে বেকার সমস্তাঁর সমাধান হইতে পারে। 
ব্যবসায়চক্র বিরোধী সরকারী আয়ব্যয়নীতি (০0121191759017/ 25৫9] 
1০110 ) অবলম্বন করিয়। ব্যবসায় মন্দ! দূর করিতে পারিলে বেকার মমস্তার 
গুরুত্ব অনেক কমিয়। যাইবে শিল্পগুলিতে 7901011911590100 বা কারখানায় 
উন্নত ধরনের যন্ত্র বাবহারের পূর্বে হিপাব করিয়! দেখিতে হইবে যে ইহার 
ফলে বেকারের সংখ্য। কেমন বাড়িতে পারে। তদন্ুুযায়ী এই ব্যবস্থা ধীরে 
ধীরে অবলম্বন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বেকার শ্রমিকদের অন্যত্র কাজের 
সন্ধান দিতে হইবে। 

কিন্ত যাহাই কর! হউক না কেন কিছু লোক বেকার থাকফিবেই। 
পাশ্চাত্য দেশের সরকার তাহাদের জন্য বেকারবীমা ( 01517119101) 
10501291106 ) প্রবর্তন করিয়াছেন। এই বেকারবীম! তহবিলে সরকার, 
মালিক ও শ্রমিক সপ্তাহে সপ্ধাহে বা মাসে মাসে টাকা জমা দেয়। 
শ্রমিকের কাজ হারাইলে তাহাদের এই তহবিল হইতে বেকার থাক] কালীন 
অর্থ সাহায্য দেওয়। হয়। 

পূর্ণ নিয়োগ ( চ811 67110105760) 8 বেকার সমস্তার বহু কুফল 
আছে বলিয়! আধুনিক সরকার ইহার সমাধান করিতে ব্যস্ত হয়। দেশের 
মধ্যে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা! বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য। পূর্ণ নিয়োগ 
কথার অর্থ দেশের লকল্‌ লোকই কাজে নিযুক্ত আছে তাহ! বুঝায় না। 
যাহারা কাজ করিতে চায় তাহাদের মধ্যে শতকর। ৩1৪ ভাগ লোকও যদি 
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বেকার বসিয়! থাকে, তবুও ইহ পূর্ণ বিনিয়োগ অবস্থা বলিয়! গণ্য হয়। 
যাহার! এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতেছে তাহার সাময়িকভাবে 
বেকাঁর থাকিতে পারে। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় রাখিতে হইলে শুধু 
একটুকু করিতে হইবে ষে, যাহার! সাময়িকভাবে বেকার আছে তাহারা 
ঘেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যাষ্য বেতনে নৃতন কাজ পায়। ্‌ 

[.155-এর মতে যত শ্রমিক কাজ চায়, তত শ্রমিকের চাঁহিদ! থাকে . 
না বলিয়া বেকার সমশ্যা দেখ! দেয়। শ্রমিকের চাহিদার অর্থ শ্রমিক যে 
জিনিস তৈয়ারি করে ইহার চাহিদা । সব শ্রমিক নিযুক্ত থনকিলে যত 
পরিমাণ জিনিস প্ররস্তত হইবে তাহার জন্য বাজারে চাহিদা থাকিলে পূর্ণ 
বিনিয়োগ হইবে। কিন্তু এতগুলি জিনিসের ঠিকমত চাহিদা থাকে না 
বলিয়াই লোকে বেকার থাকে । বায়ের উপর জিনিসের চাহিদা] ও শ্রমিক 
নিয়োগ নির্ভর করে। মোট আয় যদি সমঘ্তই উৎপাদনের কাজে ব্যয় হয়, 
তবে পূর্ণ-নিয়োগ হইতে পারে। সাধারণতঃ মোট আয়ের কিয়দংশ ভোগে 
বায় হয়, কিয়দংশ সঞ্চিত হয় ও বিনিয়োগ কর! হয়। যদি ভোগের জন্য 
মোট ব্যয় কম হয়, তবে বিনিয়োগের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়া চাই। 
যদি তাহ! ন। হয় তবে চাহিদ। ঘাটতি (050167100 111 0671121)0 ) হইবে 
এবং সব শ্রমিককে কাজ দেওয়। যাইবে না। 16%65-এর মতে বিনিয়োগ 
ও ভোগবৃদ্ধির জন্ত বিশেষ ব্যবস্থ। অবলম্বন না করিলে বেকার সমস্যা দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়। 

পুর্ণ নিয়োগের পন্থা! (1২০90 €০ 701] 61011051761) 8 নিয়- 
লিখিত ছুইটির যে কোঁন একটি উপায়ে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছান যায়, 
হয় ভোগের জন্য ব্যয় বাঁড়াইয়া, ন! হয় ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরিমাপ 
বাড়াইয়।। যখন কোন কারণে জিনিসের চাহিদা কমে ও ইহার ফলে 
উৎপাদন কমিয়া যায় তখন বেকার সংখ্য। বাড়িবে। এই অবস্থার সমাধান 
করিতে হইলে এমন কিছু পন্থ! অবলম্বন করিতে হুইবে যাহার ফলে 
জিনিসপত্ডের চাহিদা ঠিকমত বাঁড়ে। লোকের আয় বাঁড়িলে তাহাদের 
ব্যয় বাঁড়িবে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের চাহিদ! বাড়িবে। *দরিদ্রকে আয়ের 
প্রায় সমস্ত অংশই ব্যয় করিতে হয়। ধনীর আয়ের কম অংশ ব্যয় 
করে, বাকীটা সঞ্চয় করে। সুতরাং ধনীদের অর্থ দরিদ্রদের দিলে ভোগের 
জন্ত ব্যয় বাঁড়িবে। ধনীদের উপর প্রত্যক্ষকরের হীর বাড়াইয়া এবং 
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দরিদ্রদের উপর পরোক্ষকরের হার কমাইয়! অথব! দরিত্রদের পারিবারিক 
ভাতা দিয়! ইহা করা সম্ভব । কিন্তু এই প্রথার অস্থবিধা এই যে্* ধনীদের 
উপর করের হাঁর বাঁড়।ইলে তাহাদের সঞ্চয় কমিবে ও ফলে তাহার! ব্যবশায়ে 
কম টাক! বিনিয়োগ করিবে । ইহার ফলে বেকারের সংখ্য। বাড়িবে। 

বিনিয়োগ বাঁড়ানই বেকার সমস্তা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা। বিনিয়োগ 
দুই প্রকারের--সরকারী শিল্পে ও বেসরকারী শিল্পে । বেসরকারী শিল্পে 
বিনিয়োগ বাড়াইবাঁর চেষ্টা কর! যাইতে পাবে । লাভের পরিমাণ কম হয় 
বলিয়াই বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগ কম হয়। ইহা বাঁড়াইবাঁর জন্য দের 
হার কমান যাইতে পারে । অথবা আয়করের হার এমনভাবে কমাইতে হইবে 
যে, বেমরকারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় 
থাকে। কিন্ত ব্যবসায় মন্দার সময় ব্যবসায়ীরা এতই নিরুৎসাহ হয় যে, 
এইসব প্রলোভন সত্বেও তাহারা কম বিনিয়োগ করে। এইজন্য ব্যবসায় 
মন্দার সময় সরকারী শিল্পে ও অন্ত মরকারী কাজে মূলধন বিনিয়োগ করা 
দরকার হয়। সেই সময়ে সরকার যদি রাম্তাঘাট, হাসপাতাল, ভাকঘর, 
রেলওয়ে, মেচব্যবস্থ! প্রভৃতি কাজের জন্ত প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করিতে থাকে, 
তাহা হইলে বেকারদের কাজ দেওয়া যায়। ফলে দেশে মোট আয় বাড়ে ও 
জিনিমপত্রের চাহিদ। বাড়িতে থাকে । চাহিদ| বাড়িলে নিয়োগ বাড়ে ও 
ক্রমে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় পৌছান যায়। অর্থাৎ ব্যবসায়চক্রের বিপরীতমৃী 
সরকারী বিনিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে পূর্ণনিয়োগ হইতে পারে। 

ইহ। ছাড়া আরো দুইটি পন্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন হইতে পারে। 
অনেক সময়েই দেখা যায় যে দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারের সংখ্য। 
সমান থাকে না। কোন কোন অঞ্চলের বেকার সংখ্য। অত্যন্ত বেশি। 
এমনও দেখা যায় যে, অন্য অঞ্চলে হয়ত কেহই বেকাঁর বসিয়া নাই । বরঞ্চ 
সেইসব অঞ্চলের শিল্পপতিবা শ্রমিকের অভাব বোধ করিতেছে । আবার 
কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বহু লোক বেকার বসিয়! আছে। কিংবা একটি 
বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেকারের সংখ্য1! বেশি । যেখন 
আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে অনেকেই বেকাঁর বমিয়। 
আছেন। অথচ কারখানাগুলিতে হয়ত শ্রমিকের অভাব আছে। শুধু 
সাধারণভাবে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়! গেলেই এইসব 
অঞ্চলের বা এইসব শ্রেণীর বেকারদের কাজ নাও জুটিতে পাবে । সেইজন্য 


বেকার সমস্ত ও পূর্ণ নিয়োগ ৪২৫ 


' ছুইটি বিশেষ পন্থ।! অবলম্বন করিতে হইবে । প্রথমতঃ, এইসব বেকাঁর-বহুল 
অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বড় 
শহরে যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা বেশি, সেখানে তাহাদের ' 
উপযোগী শিল্প ব1 অন্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জঙ্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে 
হইতব। যে অঞ্চলে বেশি লোক বেকার বসিয়া আছে, সেখানে নৃতন নৃতন 
কারখান! খুলিতে হইবে,__কুটির শিল্প ব৷ অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রাতষ্ঠার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, বেকার শ্রমিকদের অন্য কোন যাস্ত্রিক 
শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে । যেমন, আজকাল* ঘোড়ার 
গাড়ির প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে বলিয়। সইস্, কোচওয়ান বেকার হইতেছে। 
ইহাদের আর এই ধরনের কাজ দেওয়৷ সম্ভব নয়। স্থতরাং ধর, মোটর 
গাড়ির চালক ব! মিম্ত্রীর কাজ শিখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে । 
ইহারা যাহাতে এই ধরনের কাঁজ শেখে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হুইবে। 
এইভাবে দেশের সকল কর্মপ্রার্থ যাহাতে নিজের যোগ্যতামত কাজ পায় 
সেই উদ্দেশ্তে বর্তমান সরকারকে নাঁন। ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 
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এই বিভ।গে সরকারী আয়ব্যয়ের নীতির কথ! আঁলোচন। করা হয়। 
আধুনিক যুগের সরকার শুধু আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিয়া সন্তষ্ট নয়, 
সরকারের কার্ধক্ষেত্র ক্রমশ:ই প্রসারিত হইতেছে। পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় 
রাখা, সামাজিক বীম। প্রবর্তন করা, দেশের আঁথিক অবস্থার উন্নতির জন্য 
উপযুক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রভৃতি বহু কাজ এখন সরকাঁবের কর্তব্য বলিয়া 
গণ্য হইতেছে । ইহাঁর ফলে সরকারের বায় বাডিতেছে। সরকার যেভাবে 
রাজন্ব আদায় করে ও ব্যয় করে তাহ! জাতীয় আয়, নিয়োগ ও উত্পাদন 
বহু প্রকারে প্রভাবিত করে। স্থতরাং সরকারী আয়ব্যয়ের আলোচনার 
গুরুত্ব বাড়িয়াছে। 

সরকারী ও বেসরকারী আয়ব্যয়ের নীতির পার্থক্য (10175751706 
96610. [01110110 2100. 19115205 0091105) ৪ প্রত্যেক দেশের সরকারকে 
নান। প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হয়। এইজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন । 
সরকারকে এই উদ্দেশ্যে রাজন্ব আদায় করিতে হয় ও নানাভাবে ব্যয় 
করিতে হয়। প্রত্যেক লোৌককেও সারা বৎসর নানা কাজ করিতে হয়। 
পেইজন্ত তাহাকে সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করিতে ও ইহা ব্যয় করিয়। প্রয়োজন 
মিটাইতে হয়। সাধারণ লোকের আয়-ব্যয় ও নরকারী আক়-ব্যয়কি একই 
নীতির দ্বার নিণীত হয়? এই উভয় শ্রেণীর কাঁজের মধ্যে বহু সাদৃশ্ঠ 
আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক পার্থক্যও আছে। সাধারণ লোককে 
নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যে লোঁক মাসে ৩০০. 
টাকা রোজগার করে, তাহাকে সাধারণতঃ ৩০০২ টাকার মধ্যেই মাসের 
ব্যয় ঠিক রাবিতে হয়। কিন্তু সরকারের বেলায় একথা খাঁটে না । সরকার 
প্রথমে কত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন আছে ইহা ঠিক করে ও সেই অন্যায় 
রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করে। ব্যয় বেশি হইলে বেশি রাজস্ব আদায় করে। 
ইহাই সবচেয়ে বড় পার্থকা। কিন্তু ইহাকে যত বড় পার্থক্য হিসাবে মনে 
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কর! হয়, আনলে ততটা নহে । কারণ কোন কোন সময়ে বেশি ব্যয়ের 
প্রয়োজন দেখ! দিলে লোকের! নানাভাবে বেশি টাকা রোজগার করার চেষ্টা 
করে। বর্তমান কাজে লোকে হয়ত বেশি ওভারটাইম খাটে; কিংব। 
দ্বিতীয় কোন পাট টাইম ব1 অল্প মময়ের কাজ নেয়। সুতরাং লোকেরাও 
বায়ের অনুপাতে আয় বাঁড়াইবার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময়ে: 
সরকারের পক্ষেও আয়ের অনুপাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। কারণ তখন 
হয়ত আরও বেশি রাজস্ব তুলিবার উপায় থাকে ন|। 

ঘিতীয়তঃ, কোন বৎসরে যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয়, তবে সাধারণ 
লে।ককে হয়ত পূর্বসঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, নচেৎ অন্ঠের নিকট টাকা 
ধার নিতে হয়' সরকারও তাহাই করে। বাজেট ঘাটতি হইলে সরকার 
বিদেশী কিংবা দেশী লোকের নিকট কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া ধার 
লইতে পারে । ইহ৷ ছাঁড়। নরকার আর একটি পন্থ। অবলম্বন করিতে পারে 
যাহ] সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার ঘাটৃতি মিটাইবার জগ কাগজী 
নোট ছাপাইয়া বাজারে চালু করিতে পারে। সাধারণ লোকে তাহা 
পারে না। 

সরকারী ও বেপরকারী ব্যয়ের আর একটি পার্থক্য আছে। সাধারণ 
লোকে এমনভাবে খরচ করে যে সব দফ। হইতে সে সমান উপযোগিত। পায়। 
সরকারের ক্ষেত্রেও একথা সত্য হওয়া উচিত। কিন্ত তাহা! সব সময়ে 
কর] হয়না । পরকার অনেক সময় অধথ। অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। 
নৃতন গণতান্ত্রিক দেশে অথব| যে দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল দেখানে 
এইরূপ ঘটিতে পারে । কিন্তু সরকারী ব্যয়ের স্বপক্ষে একটি কথা বলার 
আছে। এই তত্বের দিক দিয়া বল] হয় যে, প্রত্যেক লোক বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের জন্য এমন ভাবে ব্যয় করিবে যাহার ফলে নে উভর় ক্ষেত্র হইতেই 
সমান উপযোগিতা পায়। কিন্তু সাধারণ লোকে ভবিষ্যতের উপর জোর 
দেয় না ও ভবিষ্যতের জগ্ সঞ্চয় ঠিকমত করে না। সরকার কিন্তু ভবিষ্যতের 
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! করে। 

ইহা ছাড়! আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, সরকারী ব্যয় বাড়াইলে 
জাতীয় আয় বাড়ে এবং নরকঠরের আঁয়ও বাড়ে । উৎপাদন, নিয়োগ ও 
আয়ের উপর সরকারী ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের ফল পৃথক । আয় ও নিয়োগের 
পর ফল দেখিয়! সরক রী ব্যয়ের সাফল্য বিচার করিতে হইবে। 


৪২৮ অর্থশাস্ত্-পরিচয় 


সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি (21110010155 ০17 ৪1005 ০0£ 71110110 
69:10) $ কোন্‌ নীতি অন্গসারে সরকার আয় ও বায়ের পরিমান নিয়ন্ত্রণ 
“করিবে? এই সম্থপ্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন তিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন। 


কৃতকগুলি নিয়ে আলোচিত হইল । 


ূ ন্যুনতম ব্যয়নীতি (7:17017015 06100101107020 63067101081 ) £ 

উনবিংশ শতাঁববীতে অনেক লেখক বলিয়াছেন যে, সরকারের আয়ব্যয় যত 
কম হয় ততু মঙ্গল। ছুটি কারণে এই মতবাদ সমথিত হইত। প্রথমতঃ, 
ব্যক্তিত্বাতত্ত্যবাদের প্রাধান্ত। ব্যক্তিত্বাতত্ত্যবাদীদের মতে আইন ও শৃঙ্খল 
ছাঁড়। সরকারের অন্য কাজ করা উচিত নয়। সরকারের কাধক্ষেত্র কম 
হইলে ব্যয়ের পরিমাণও কম হইবে। নাগরিকদের কাজে ও অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে সরকার যত কম হস্তক্ষেপ করে ততই সকলের মঙ্গল। দ্বিতীয়তঃ, 
অনেকে মনে করিতেন যে, সরকারী ব্যয়ে উৎপাদন বাড়ে না, ব্যক্তিগত 
ব্যয়ের ফলে উৎপাদন বাড়ে। সরকারী ব্যয় অযথ। বায়। স্থৃতরাং সরকার 
সাধারণের পকেট হইতে যত কম টাকা নেয় ততই ভাল। 


এই নীতি ভুল। কর মাত্রই মন্দ নহে। অনেক করের সামাজিক 
প্রয়োজনীয়তা আছে। মদের উপর কর ধার্য করিলে মদের দাম বাড়ে ও 
ফলে মদ খাঁওয়! কমে। বিদেশী পণ্যের উপর শুক্ক ধাধ করিয়! দেশী শিল্পের 
উন্নতি কর! যায়। সাধারণ লোকে যে সব সময়েই টাকা ঠিকমত খরচ 
করে তাহা বল! চলে না। আবার সরকারী ব্যয় যে সব সময়েই অযথা 
ব্যয় তাহাও ঠিক নহে । ধনীর ঘোড়দৌড়ে ব! জুয়াখেলায় যে টাক খরচ 
করে, ইহাঁর উপর কর বসাইয়। সরকার সেই বাঁজন্ব যদি দরিদ্রের শিক্ষার 
জন্য ব্যয় করে তবে তাহ। ভাল কি মন্দ কাজ? সরকার কষি ও সেচব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য ষে ব্যয় করে তাহাতে দেশের উতৎ্পাদনক্ষমতা বাড়ে । আঘথিক 
উন্নতি হয়। অবশ্ঠ সব রকম সরকারী ব্যয় যে ভাল একথাও ঠিক নহে। 
দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার অনেক সময়েই অকারণে অর্থ নষ্ট করে। 
অতএব অবিবেচ্টকর মত ক্রমাগত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নয়। 
এমন অনেক কর আছে যাহা দেশের পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর। উচ্চহ!রে 
আয়কর অথব1 উত্তরাধিকর কর বপাইলে সঞ্চয় ও উত্পাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।, 
কিন্ত তাই বলিয়! ন্যুনতম ব্যয়নীতির সমর্থন আজকাল খুব কম লোকেই 


সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি ৪২৯ 


করে। সরকারী ব্যয়ের ভালমন্দ দুই দিকই আছে। কাজেই সরকারী 
ব্যয় বুদ্ধি মাত্রেই যে মন্দ একথা বল ঠিক হইবে ন|। 

সর্বাধিক স্বিধানীতি (61510011016 ০0£ 193]0017) 2058116825 02" 
অনেকে বলেন যে নরকারী আয়-বায় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে 
ষাহার ফলে সমাজের সর্বাধিক লাভ হয়। কর বনাইয়া অথবা! খণ করিয়া ' 
সরকারের হাঁতে অনেক টাক আসে এবং সেই টাঁক। নান] কাজে ব্যয় হয়। 
ইহার ফলে একশ্রেণীর টাক। অন্যশ্রেণীর হাতে যাইতেছে । এই সরকারী 
আয় ও ব্যয়ের এমন ব্যবস্থ। করিতে হইবে যেন ইহার ফলে সমাজের সর্বাধিক 
মঙ্গল হয়। 

অধিকতম মঙ্গল হইতেছে কিন! তাহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি বিচার করিতে হইবে । প্রথমতঃ, সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি দেখিতে 
হইবে। যদি মোটা টাকা শিল্পে ও কৃষিকর্মে বিনিয়োগ করা হয়, তবে 
ভবিষ্ততে স্বিধ! হইবে । দেশরক্ষার জন্য যে বায় হয় তাহা অর্থনৈতিক 
কারণে না হউক, রাজনৈতিক কারণে সমর্থন কর! যাঁয়। তবে দেশরক্ষার 
জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সমর্থনযোগ্য নহে । দ্বিতীয়তঃ, কর ধাধ করার পদ্ধতি 
আলোচন!। করিতে হইবে। প্রয়োজনমত রাঁজন্ব একধরনের কর বসাইয়া 
তুলিলে ঘে ক্ষতি হয়, অন্য কর বসাইলে হয়ত ইহার চেয়ে কম ক্ষতি হইতে 
পারে। কর এমনভাবে বসাইতে হইবে যে সর্বপাধারণের মোট ক্ষতি 
সবচেয়ে কম হইবে । তৃতীয়তঃ, উৎপাদন ক্ষমতার উপর করের প্রভাবও 
লক্ষণীয়। উচ্চহাঁরে আয়কর ধার্য করার ফলে যদি সঞ্চয় করার ইচ্ছা ও 
শক্তি কমে, তবে তাহা সমর্থন করা যায় না। আবার বেশি পরোক্ষ কর 
বসাইলে গরিবদের উপর অত্যধিক করের চাঁপ পড়িতে পারে । ইহাঁও ঠিক 
নহে। কারণ তাহাতে গরিবদের কর্মক্ষমতা কমিতে পারে। 

এই সমস্ত দিক বিবেচন। করিয়া এ কথ বলা যায় যে যাহাতে জনগণের 
সর্বাথক মঙ্গল হইবে দে ভাবেই সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রিত কর! উচিত। 
বর্তমানে ইহ! ছাড়াও নিম্নলিখিত নীতিগুলি মানিয়। চলার, প্রয়োজনীয়তা 
অনেকে স্বীকার করেন। 

পুর্ণ নিয়োগের নীতি (চ110001015 ০£ 01] 81000101067) ও 
এখন কলেই স্বীকার করেন যে, সরকারী আয়-ব্যয়নীতি এমনভাবে 
পরিচালন! করিতে হইবে যেন তাহার ফলে দেশের মধ্যে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা 


৪৩৬ অর্থশান্ত্রপরি5য় 


বজায় থাকে । আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ এমনভাবে ঠিক করিতে হইবে ষেন 
সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বাঁড়িয়! মোট চাহিদা বাড়ে ও পর নিয়োগ 
বজায় থাকে । এই নীতি অনুসারে মন্দার সময় নিয়োগ বাড়াইবার জন্য 
সরকারী ব্যয় বাড়াইতে হইবে ও মুব্রাম্ষীতির সময়ে সরকারী ব্যয় কমাইতে 
হইবে। অর্থাৎ ব্যবসায়চক্রের গতির পরিবর্তন অনুযায়ী সরকারী আয়- 
ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে হইবে । এবং ইহা এমনভাবে করিতে হইবে 
ষে দেশে পূর্ণ নিয়োগ বজায় থাকে। 

অন্ুন্রত দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক উন্নতি পরিকল্পনাগুলি কার্ধে পরিণত 
করার জন্ত সরকারকে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইবে । এমনভাবে কর 
ধার্য করিতে হইবে যেন মূলধন সঞ্চয় বাড়ে, আবার মুদ্রাম্কীতিও না হয়। 
মোটের উপর সেই করনীতিই ভাল যাহার দ্বার| বেসরকারী বিনিয়োগ ন| 
কমাইয়৷ সরকারী বিনিয়োগ বাঁড়ান খায় এবং যাহার ফলে সকল অ্েণীর 
লোক ভোগ সংকোচ করিতে বাধ্য হয়। কারণ ভোগ মংকোঁচের ফলে 
সঞ্চয় বাড়ে ও সঞ্চয় বাঁড়িলে মূলধন বৃদ্ধি হয়। মৃলধন বৃদ্ধি হইলে আধিক 
উন্নতির পথ স্থগম হয়। 

জাতীয় আয় বণ্টনের সমতা ( [70109116 11] 111001076 015611100- 
(1011) $ অনেক লেখক সরকারী আয়-ব্যয়নীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা 
বলেন। ধনতা্বিক দেশে জাতীয় আয়ের অধিক অংশ অল্প কয়েকজন লোক 
ভোগ করে। অধিকাংশ লোককেই কম আয় লইয়৷ সন্তষ্ট থাকিতে হয়। 
গরিবের সংখ্য। অগণ্য। কিন্ত ধনীর সংখা কম। ধনী দরিদ্রের এই পার্থক্য 
বহুদিক দিয়! অবাঞ্চনীয়। এই লেখকেরা মনে করেন যে, সরকারী আয়ব্য় 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে ইহার ফলে ধনী দরিদ্রের আয়ের 
পার্থক্য কমিবে। 

ইহা! নানাভাবে করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চ আয়ের লোকের 
উপর উচ্চ হারে আয়কর বসান হয়। যে বৎসরে ৬০ হাজার টাকা আয় 
করে তাহার নিকট হইতে আয়কর বাবদ ২০।২১ হাজার টাঁক। রাজস্ব 
আদায় করিয়! লওয়] হয়। ফলে তাহার আয় ৩৯৪০ হাজারে দীড়াইল। 
আর যে বৎসরে ১৩ হাজার টাক আয় করে তাহাকে ১০০০২ টাকা আয়কর 
দিতে হয়। পূর্বে প্রথম লোকটির আয় দ্বিতীয় লোকের আয়ের ৬ গুণ 
ছিল। ট্যাক্স দেওয়ার পর উহাদের আয়ের পার্থক্য সাড়ে চার গুণেরও 


সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি ৪৩১ 


্ হইল। বর্তমানে রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্টে উচ্চহারে আয়কর, উত্তরাধিকার, 
কর, সম্পত্তি কর, ব্যয় কর প্রভৃতি বহু প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিয়া ধনীদের. 
আয়ের মোটা অংশ আদায় করিয়া! লয়। 
সরকারী ব্যয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাঁয় যে ইহার ফলে গরিবদের. 
সুবিধা! বেশি হয়। ধনীর নিকট হইতে আয়করলব রাজস্ব সরকার যদি 
স্কলকলেজের গরিব ভাল ছেলেমেয়েদের বৃত্তি দিতে ব্যয় করে-ফ্রি টিফিন, 
বই ইত্যাদি দেয়,_বৃদ্ধ বয়মে অবদর তাঁতা দেয়-__বিন। ব্যয়ে হাসপাতাল 
ও অন্য স্থৃচিকিৎপার ব্যবস্থা করিয়া দেয়-_তবে গরিবদের বহু উপকার 
হইবে। অর্থাৎ একথ। বল। যায় যে গরিবের আয় বাড়িবে। ছেলেমেয়েদের 
৯ স্থলকলেজের মাহিনা, বই ও টিফিন না কিনিতে হইলে তাহাদের টাকার 
সাশ্রয় হইল। টাঁকাঁটা পকেট হইতে খরচ করিতে হইল ন। বলিয়! ধরা 
যায় ষে তাহাদের আয় বাঁড়িল। অন্থখ হইলে সামান্য হইলেও গরিবকেও, 
কিছু ন1 কিছু ব্যয় করিতে হইত। কিন্তু হাসপাতালে যর্দি বিনা খরচে 
ভালভাবে চিকিৎসা কান সম্ভব হয় সেই সামান্ত খরচও বাঁচিয়া গেল। 
বল। যায় যে পরোক্ষভাবে গরিবের আয় বাড়িল। সরকার যদি সকলকে 
বৃদ্ধ বয়সে অবপর ভাতা দেয়, যাহা বহু পাশ্চাত্য দেশে করা হয়-_তবে 
ধনীর চেয়ে গরিবেরই বেশি উপকার হয়। 


সরকারের উচিত এইভাবে ধনীর নিকট হইতে রাজন্ব আদায় করিয়া 
ইহ| গরিবের উপকারে ব্যয় করা। ইহার ফলে ধনী কম ধনী হইবে ও 
গরিবের অবস্থার উন্নতি হইবে । পরোক্ষভাবে তাহাদের আয় বাড়িবে 
বল। যায়। সুতরাং এইরূপ নীতি অবলম্বনের ফলে ধনী ও দরিদ্রের আয়ের ও 
অবস্থার পার্থক্য কমিতে থাকিবে । 


আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই এই নীতি পালন করা হইতেছে। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ ব্যবস্থার ীমা আছে। প্রথমতঃ ধনীদের 
উপর অত্যধিক হারে করের চাপ দেওয়া হইলে তাহাদের কাজের ইচ্ছা, 
সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা কমিয়! যাইবে । বর্তমানে ধনীরাই বেশ্শি সঞ্চয় করে। 
কিন্তু তাহাদের যদ্দি উচ্চহারে কর দিতে হয় তবে তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা 
কমিয়া। যাইবে। সঞ্চয়ের পরিমাঁণ কমিলে দেশের আধিক উন্নতির বিদ্ব 
ঘটবে। যে টাকায় ৮৭ নয়, পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় সেই টাকা রোজগার 


৪৩২. অর্থশান্ত্রপরিচয় 


করিবার জন্ত পরিশ্রম করিয়। লাত কি? ফলে ধনীর। কম কাঁজ* করিবে 
ও তাহাতে উৎপাদনের ক্ষতি হইতে পারে। | 

আবার গরিবদের সব প্রয়োজন সরকারী খরচে চলিলে তাহাদের কাজ 
করিবার ইচ্ছ। কমিয়। যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চয় কঘ্িত তাহারা আর সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা নাও দেখিতে পারে । 
ফলে দেশের মোট সঞ্চয় ও উত্পাদন কম হইবে_দেশ আরে দরিদ্র হইয়া 
যাইতে পারে। কাজেই এই নীতি অবলম্বনের সীমার কথাও মনে 


রাখ! দরকাঁর। 
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পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 


সরকারী ব্যয় ও আয়ের বিশ্লেষণ 
€(20917818 01 20110 585010910086029 ) 


সরকার ব্যয় অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে। ক্ৃতরাং প্রথমে সরকারী 
ব্যয়ের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন । 

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ( 0199519020101 ০01 1১00110 
১0051501075) 8 সরকারী বায়ের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। 
যেমন জাতীয় এবং স্বানীয় ব্যঘ্, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যয়, উতৎ্পাদক এবং 
অন্থৎপারক ব্যয়। একক (1)10219) শাপনব্যবস্থায় প্রধান প্রধান বিভাগীয় 
ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার করে। আর স্থানীয় সরকার জল সরবরাহ, শিক্ষা, 
রাস্তাঘাট ইত্যাদির ভার নেয়। যুক্তরাস্ত্রী় শাসনব্যবস্থাঁয় যুক্তরা্্রীয় সরকার 


. দেশবক্ষা, ডাকঘর ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে ও সেই বাবদ রাজন্ব ব্যয় 


করে। আর রাজ্য সরকার পুলিশ, জেল, শিক্ষা ইত্যাঁদির ভার নেয়। ইহ! 
ছড়া স্থাশীয় বা আঞ্চলিক সরকার আঞ্চলিক ব্যাপারে খব্রচ করে। 
রাজনৈতিক দিক হইতে এই শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার অর্থ- 
নৈতিক গুরুত্ব বিশেষ নাই। উৎপাদক এবং অন্ুৎপাদক ব্যয় সম্পর্কেও এই 
কথা বল! যায়। যাহাতে আধথিক লাভ হয় তাহাকে সাধারণতঃ উৎপাদক 
ব্যয় বলা হয়। যেমন বেলওয়ে নির্মাণে ব্যয় করিলে ইহার ফলে অর্থোপাঞ্জন 
হয়। আবার আর্থিক লাভের সম্ভাবন। না থাকিলে তাহাকে অন্ুপাঁদক ব্যয় 
বলে। যেমন দেশ রক্ষার জন্য ব্যয়। কিন্ত শিক্ষা» স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য যে 
টাক1 খরচ হয়, তাহাতে অর্থোপার্জন হয় না বটে, কিন্ত দেশের উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়ে । সুতরাং এরূপ শ্রেণীবিভাগের কোন অর্থ নাই। অধ্যাপক 
ঢ1৮০ হস্তাস্তরিত ব্যয় ( €1805661 €%017016015 ) এবং গ্ররূত ব্যয় 
(1591 65001501066) সরকারী ব্যয়ের এই শ্রেণীবিভাগ, করিয়াছেন। 
পুলিশকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তে কাজ পাওয়। যায়। এ 
ব্যয় প্রকৃত ব্যয়। কিন্তু বেকার অথব। বাস্তহারাদের সাহায্যে যে টাক। 
দেওয়া হয়, ইহার পরিবর্তে তাহারা সরকারের ৫কান কাজ করে না। 
স্থতরাং এই ব্যয়কে হস্তাস্তরিত ব্যয় বলে। 
২৮ | 


৪৩৪ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (1১110 €%9670010015 ৪210 
132.010118] 10000) ) £ জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ষ প্রকারের 
'প্রভাব আছে। আয় বৃদ্ধি এবং আয় ব্টনের সমতা । সরকারী ব্যয়ের 
ফলে নিয়োগ বাঁড়িলে মোট জাতীয় আয় বাড়ে। মন্দার সময় বেকার সমস্য! 
দেখ। দেয়। সরকার নানাভাবে অর্থবিনিয়োগ করিয়া বেকারদের কাজ 
দিলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ বাঁড়াইয়। পূর্ণ নিয়োগ 
বজায় রাখা যায়। ইহ ছাড়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী ব্যয়ের 
নানারকথের প্রভাব আছে। ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি আয়করের হাঁর খুব বেশি 
বাড়ান হয়, তবে মোট উৎপাদন কমিতে পারে। যে ব্যবসায়ীকে টাকায় 
চৌদ্দ আনা ট্যাক্স দিতে হয় সে ভাবিতে পাবে বেশি খাঁটিয়! তাঁহার লাভ 
কি? মে বেশি ডত্পাদন কর! ছাড়িয়। দিল ও ফলে মোট উৎপাদন ব| 
জাতীয় আয় কমিয়। যাইবে । আবার শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য 
ব্যয় শ্রমিক দক্ষতা বাড়ায় ও ফলে উৎপাদন বাডে। 

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় বণ্টন ব্যবস্থার অসমত] বাড়িতে বা 
কমিতে পারে। বর্তমান যুগের মত হইতেছে এই যে, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য 
যতদুর সম্ভব দূর করিতে হইবে । এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সরকারী 
ব্যয়ের মারফত জাতীয় আয়ের অসাম্য কি করিয়া দূর করা যায়? এইদ্িক 
হইতে ব্যয়কে ছুই ভাঁগে ভাগ কর! যায়,_যে ব্যয়ের দ্বার] গরিবদের উপকার 
হয় এবং যে ব্যয়ের ঘার। সমাজের উপকার হয়। 

প্রথম শ্রেণীর বর সম্পর্কে বলা যায় যে, অনেক প্রকারের বায় আছে 
যাহাঁর ্বার। দরিদ্রশ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়। যেমন, বেকার ভাতা ব। 
বার্ধক্য ভাতা (০1৭ 2৪ 06775190 ) দিলে দরিদ্রশ্রেণী উপকৃত হয়। 
বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, ইত্যাদির ব্যবস্থ! হইলে দরিঞ্জেরই উপকার হয়। 
এইভাবে আয়ের অসাম্য দূর হয়। 

রাত্তাঘাট, জল সরবরাহ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের ফলে সকলেই উপকৃত হয়। 
কোন্‌ শ্রেণী কি পরিমাণ উপকৃত হয় তাহা বলা কঠিন। 

কিন্তু বায়ের মাধ্যমে অসাম্য দূর করার অন্থবিধা! এই যে, ইহাতে কর- 
দাতাদের এবং যাহার! পাহায্য লাভ করে উভয়ের সঞ্চয় কমিতে পারে। 
দরিদ্রের হৃবিধার জন্য ব্যয় করার ফলে ষদি ধনীর উপর অতিরিক্ত হারে কর 
বসান হয়, তবে তাহাদের মঞ্চয়ের পামর্থ্য ও ইচ্ছ। ছুই-ই কমিতে পারে। যে 


সরকারী ব্যয় ও আয়ের বিশ্লেষণ ৪৩৫, 


টাকায় ৮* নয়া পয়সা! ট্যাক্স দিতে হয় তাহ! রোজগারের জন্ত পরিশ্রম 
করিয়া লাভ কি? আবার, রোগের |চকিৎসার জন্ত, পুত্রকন্তার শিক্ষার জন্য 
ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য লোকের৷ সামান্য আয় হইতেও যাহ! সঞ্চয় করিতে বাধ্য 
হইত,_ বার্ধক্য ভাতা, সরকারী খরচে শিক্ষ! ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে 
তাহারা আর এইজন্য সঞ্চয় না ও করিতে পারে । ফলে দেশের মোট সঞ্চয় 
কামতে পারে । ইহাঁও বাঞ্চনীয় নহে। 

স্বতরাং সরকণরী ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ জাতীয় আয়ের পরিমাণকে 
নানাভাঁব প্রভাবিত করে। 


সরকারী আয়ের উৎন ও করনীত 


. সরকার নানাপ্রকারে রাজন্ব সংগ্রহ করে। ইহার মধ্যে চাবিটি প্রধান 
উৎম আছে £-কর, ফিস, প্রাইস্‌ বা মূল্য ও ম্পেপাল এসেসমেণ্ট ব! 
বিশেষ কর। 

বিভিন্ন উৎসের মধ্যে করলব্ধ অর্থের পারমাণই সরচেয়ে বেশি । করের 
কতকগুলি বৈশশষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ. কণ দেওয়া ন| দেওয়। নাগরিকের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কারও মাহিন। মাসে ২৫০২ টাকাঁর বেশি 
হইলে তাহাকে আয়কর দিতেই হইবে,_ তাহার ইচ্ছ! থাকুক কি নাই থাকুক 
ইহাতে কিছু আসে যায় না। অবশ্ত আইনে তাহাই বলে যদিও সে কর 
ফাক দিতে প্রারে। কিন্তু সে ষদিটিকিট অথবা পোস্ট কার্ড ন। কেনে 
তবে তাহাকে পোস্ট অফিসে কিছুই দিতে হয় না। সরকার তাহাকে 
"টিকিট বা পেন্ট কার্ড কিনিতে বাধ্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যে 
সরকারকে কোন ফি দেয় সে ইহার প'রবর্তে সরকারের নিকট হইতে কিছু 
হ্থবিধ। পায় এবং সেইজন্ই ফি দেয়। যেমন, মোটর গাড় চালাইবার 
অন্থমতি লাভের জন্য লাঁইসেন্স ফি 'দতে হয়। কিন্তু করদাতাঁকে সরকার 
কোন পৃথকশ্হবিধ! দেয় না। যে কর দেয়, সে সরকারের সাধারণ ব্যয়- 
নির্বাহের জগ্তই টাকাট! দেয়,_ সংকারের নিকট হইতে কোনধূর্বশেষ স্থবিধা 
পাইতেছে বলিয়া নহে। সরকারী ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রত্যেককে বাধ্যতা- 
মূলকভাবে সে অর্থ দিতে হয় ও খাহাঁব বিনিময়ে সে বিশেষ কোন স্থবিধ। 
পায় ন। ভাহাকে কর বলে। 

কোন বিশেষ স্ৃবিধা লাভের পরিবর্তে যে অর্থ সরকারকে দিতে হয় 


৪৩৬ অর্থশান্্রপর্চয় 


তাহাকে ফি বলে। যেমন মোটর গাড়ি চালাইবাঁর অন্মতির জন্য মোটর 
লাইসেন্স ফি, আদালতে মকদদম! করিবার ন্ুযোগলাভের জণ্ত কোর্ট ফি 
ইত্যাদি এই পধায়ে পড়ে। কর ও ফি উত্য়ই বাধ্যতামূলক । থা 
কাহারও বাৎসরিক আয় ৩০০০২ টাঁকার বেশি হইলেই তাহাকে আগনকর 
দিতে হইবে। মোটর গাড়ি কিনিলেই লাইসেন্স ফি দিতে হইবে। কিন্তু 
করদাতা কর দেয় বলিয়। পরকারের নিকট বিশেষ কোন পৃথক স্থবিধা পায় 
না। যাঁহাকে ফি দিতে হয় সে ইহার বদলে কিছু সুবিধা পাঁয়। 

সাধারণ ব্যবসায়ীদের মত সরকারেরও নান। ব্যবসায় থাকিতে পারে। 
এইসব ব্যবসায়ে উত্পন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সরকার অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারে। এই উত্সকে প্রাইস্‌ বা মূল্য বলা হয়। যেনন রেলের টিকিট ও 
মুলোব ভাডা বাবদ সরকার কিছু অথ রোঁঞ্গার করে। সরকারের বনবিভাগ 
কাঠ বিক্রয় করে; সেচবিভাগ খালের জল চাষীদের নিকট বিক্রয় করে। 
ইহা প্রাইস্‌ বা মূলের উদাহরণ। 

অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কোন সরকারী পরিকল্পনার ফলে আশে- 
পাশের জমির দাম বাড়িয়া যায়। ুষ যেজামর নিকট দিয় ডি ভসির খাল 
কাটা হইতেছে তাহাদের দাম বাড়বে। কারণ জমিতে ন্বচ্ছন্দমত জল 
দিতে পাঁরিলে ফমল বেশি হইবে। ই্প্রভমেণ্ট ট্রাস্ট ষে পাড়ায় ভাল রাস্তা 
ব1 পার্ক তৈয়ারি করিয়। দেয়, তাহাদের আশেপাশের জমির দাম বাড়ে । 
জমির এই বধিত মুল্যের উপর কর বসান হইলে ইহাকে বিশেষ কর ব৷ 
স্পেদাল এসেলমেণ্ট বলে। 

য্দিও কর, ফি, মূল্য ও বিশেষ করের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা হয়, 
তাহা হইলেও অনেক সময়েই ইহা সম্ভব হয় না। দরকার বিশেষ সুবিধা 
দেয়, কিংবা বিশেষ কাজ করে বলিয়! লোকেরা ইহার পরিবর্তে ফি দেয়। 
ফি-এর পরিমাণ সাধারণতঃ বিশেষ সুবিধা ব। কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর 
করে। কিন্তু অনেক সময়েই বিশেষ সুবিধার যাহা মূল্য হইতে পারে তাহার 
চেয়ে বেশি টাকা! ফি বাবদ আদাঁয় কর] হয়। অর্থাৎ বিশেষ সথবিধ। দেওয়ার 
স্বযোগ লইয়া! সরকার এ ক্ষেত্রে কর হিসাবে কিছু অর্থ আদায় করিতেছে । 
বেল চালাইবার খরচ ও মোটামুটি লাভ বাবদ যে অর্থ প্রয়োজন, রেলের 
ভাড়া যদি সেই ,অন্গুপাতে ঠিক করা হয় তবে রেলের ভাঁড়াকে মূল্য বলে। 
কিন্ত সরকার যদি আরে। বেশি টাক তুলিবার জন্য রেলের ভাড়া বাড়াইয়! 


সরকারী বায় ও আয়ের বিশ্লেষণ ৪৩৭ 


দেয়। তবে ইহার মধ্যে করের অংশ থাকিবে । এই ক্ষেপ্রেকোথায় মূল্য 
শেষ হইয়াছে ও কোথায় কর আরম্ভ হইতেছে ইহ! সঠিক হিসাব কর। 
সম্ভব হয় না। 


করনীতি 

কর ধার্ধ করার সময় সরকারকে অনেক কথা চিন্তা করিতে হয়। 
প্রথমতঃ, কর ধধর্য করা ন্তাধ্য হইবে কি না, আদায়ের খরচ কত হইবে, 
করদাতাদের কি কি অন্থবিধা হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিত্তে হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, কর্তৃপক্ষকে করনীতি যনে রাখিতে হইবে। যেমন, গুত্যুপকারের 
ভিন্তিতে, না ক্ষমতার ভিভিতে, ন1 ন্যুনতম ত্যাগের তিত্তিতে করধার্ধ কর! 
হইবে একথা চিন্তা করিতে হইবে । অবশেষে কবের হার আনুপাতিক 
হইবে, কি বর্ধমাঁন হইবে, কি ত্রাসমান হইবে একথ। চিন্ত| করিতে হইবে। 

করসূত্র ( 09.170115 01123021101) ) 2 £09100 51710) করধাষধ করার 
নিযনলিখিত স্থত্রগুলি আলোচন। করিয়াছিলেন । 

(১) সামর্থ্য অথব] সাম্যের স্তর (09817017০01 9131115 ০07 €0115- 
1 ):-“নিজ নিজ ক্ষমতার অনুপাতে কর দেওয়। প্রত্যেকের উচিত 
অর্থাৎ বাষ্টের আওতায় বাস করিয়া সে যত আয় করে সেই অনুপাতে কর 
দেওয় তাহার কর্তব্য ৷” 

এই স্থত্রে ক্ষমত। বা আয় অনুসারে কর ধার্ষের কথা বল] আছে। কিন্তু 
যতই ক্ষমতা ব| আয় বাড়ুক না কেন, করের হার কি একই থাঁকিবে, না 
আয় বেশি থাকিলে করের হার বাড়ান উচত হবে? ধনী দরিদ্রের চেয়ে 
অধিক কর দিতে সমর্থ। অতএব আয় বেশি হইলে বর্ধমান হারে কর 
ধার্ধ কর! উচিত, ইহাই স্বাভীবিক মনে হয়। কিন্তু আদম স্মিথের আলোচনায় 
এই বিষয়ে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ ৬৬০৪11]1 ০ বি০119115 
পুস্তকের নিয্লিখিত উক্তি উদ্ধার করেন--“ধনীরা। শুধু শক্তির অন্থপাতে নহে, 
অন্থপাঁতের চেয়ে বেশি হারে কর দিবে ।”- এবং বলেন যে, 4817) ৩0101) 
বর্ধমান করের সমর্থন করিয়াছ্িলেন। কিন্তু অন্থেরা “অষ্টুপাঁত” কথাটির 
উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে 4982 51010) আহ্ুপাতিক কর 


সমর্থন করিতেন । 
(২) নিশ্চয়তাঁর স্তর (09001 ০6 06:691005 ) £-- “নাগরিককে থে 


৪৩৮ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


কর.'দিতে হইবে তাহ] নির্দিষ্ট হওয়া! উচিত। কখন দিতে হইবে, কত দিতে 
হইবে তাহা করদাত। এ?ং নকলের পাছে স্পষ্ট হওয়! উঠতি 

কি পরিমাণ কর দিতে হুইবে তাহা য'দ নাগবিক জানে, তবে ফ্রে আয়- 
ব্যয়ের সামগ্ুম্য বিধান করিতে পারিবে। 

রাষ্ট্রের পক্ষেও আয়ের পরিমাণ জান। প্রয়োজন, অন্যথ! বাজেট প্রস্তত 
করার অসুবিধা হইবে । 

(৩) সুবিধার স্তর (081101) 01 0011৮111610 ) £- প্রত্যেক কর 
করদাতার হ্থবিধামত সময়ে এবং উপায়ে ধার্ধ করা উচিত।” 

এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কবদাতাঁর অনাবশ্যক অস্থবিধ। হইবে । যেমন 
ফপল তোলার পর কৃষকদের নিকট কর আদায় করা উচিত। 

(৪) মিতব্যায়িতার স্তর (0811010 06 €0011011% ) --ঞত্যেক কর 
এমনভাবে বসাইতে হইবে যে, নাগরিকদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, 
আর সরকার যাহ! পায় তাহার পার্থক্য কম।” 

4১0811] 5101111-এর মতে এই স্থত্রের অর্থ এই যে, কর আদায়ের ব্যয় 
যথাসম্ভব কম হওয়া বাঞ্নীয়। করের অধিকাংশ যর্দ আদায়ের জন্ত খরচ 
হইয়া যায়, তবে সে কর ধার্য করায় কোন লাঠ হয়ন!। দেইজন্ত একটি 
ন্যুনতম আয়ের নীচে আয়কর বমান হয় না। 

প্রথম স্যত্র ও অপর তিনটি স্থত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম স্থত্রটির 
গুরুত্ব অন্ত তিনটির চেয়ে অনেক বেশি । প্রথমটি করনীতির পধায়ে পড়ে। 
অন্ত তিনটির গুরুত্ব বিভাগীয় । কোন নীতি অনুযায়ী কর ধার্য কর। উচিত 
ইহা প্রথম স্থত্রে বলে। করল অর্থ কি কি ভাবে আদায় কর! উচিত হইবে 
তাঁহ। অন্য তিনটিতে বলে। 

অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন্‌ নীতি অন্যাঁয়ী কর ধার্য করা উচিত সে 
সম্বন্ধে প্রথম সুত্রে স্পষ্ট কিছু নির্দেশ খুঁজিয়! পাওয়৷ যায় না। ক্ষমত! 
অন্যায়ী কর দেওয়৷ উচিত। কিন্তু ক্ষমত। কি ভাবে মাপা যায়? সম্পত্তি 
ন। আয়, না নীট আয় দিয়! মাপা হইবে? ইহার মধ্যে কোন্টির ভিত্তিতে 
কর বসান ঠিক হইবে? সুত্রটি আরও অস্পষ্ট এইজন্ত যে আনুপাতিক 
ক্রমবর্ধমান হারে কর বনান হুইবে তাহ পরিষ্কার করিয়া বল] হয় নাই। 

আধুনিক লেখকের! মিতব্যয়িতাঁর স্থত্রটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। 
আদায়ের খরচ কম হইলেও যে মেই কর বাঞ্ছনীয় তাহা! নহে। এমন কর 
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থাকিতে পারে যাহা আদায় করিতে হয়ত বেশি ব্যয় হয় না, কিন্তু ইহার ফলে 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষতি হয়। অতি উচ্চ হারে আয়কর ধার্ধ 
করিলে সরকারের ব্যয় বিশেষ বাড়িবে না বটে, কিন্তু এই জাতীয় উৎপাদর্ন 
ক মবে। সুতরাং মিতব্যয্রিতার নীতি অনুসরণের সময়ে শুধু কেবল বর্তমান 
আত্নের দিকে তাকাইলে চলিবে না, ভবিষ্যতের দিকেও লক্ষা করিতে হইবে ।" 
ধনিকশ্রেণীর উপর আর্ধক পরিমাঁণে কর ধার্য করিলে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের পথ বন্ধ 
হইতে পাঁরে। “তাহা হইলে মিতব্যয়িতার সুত্র অশ্ুযায়ী সেই কর ন| বসানই 
উচিত হইবে। 

আধুনিক লেখকের! অন্য ছুইটি স্থত্রের আলোচনা করেন, যথা__উৎ্পাদন- 
শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা। কর উতৎ্পাঁদনশীল হওয়া চাই, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্য 
নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত রাজন্ব আদায় হওয়। চাঁই। এমন পদ্ধতিতে কর 
বলাতে হইবে যেন লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও বাড়ে । পণ্যের 
উপর কর ধার্য করিলে এই উদ্দেশ্য খানিকট। সিদ্ধ হয়। 

করব্যবস্থ। স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও করদাতার 
শক্তি অনুসারে করের হার বাড়ান বা কমান যায়--এমন হইলে ভাল হয়। 
অন্থথ| করদাতার কষ্ট বাডে। 

করমীতি ( [১1111010155 06 (9390101])2 করনীতি সম্পর্কে 
অনেকগুলি মতবাদ আছে। প্রধান প্রধান তত্বগুলি নিম্নে আলোচিত হইল। 

(১) স্ুবিধালাভ তত্ব (135:066 017507% ) £ রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
যে যেমন্‌ স্থবিধা পাঁয় সেই অনুপাতে কর দেওয়া তাহার উচিত। ইহাই এই 
তত্বের মূলগত কথা। সরকারের কাজে যে বেশি উপকৃত হয় তাহাকেই বেশি 
কর দিতে হইবে। কতকগুলি কাজে নাগরিকের! ব্যক্তিগত উপকার পায়, 
আবার কতকগুলিতে সাম।জিক উপকার হয়। 0০011 এই ভিত্তিতে মরকারী 
ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এই তত্ব বক্তিম্বাতন্ত্রবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

কিন্তু করনীতি হিসাবে এই তত্বের মূল্য কম। সরকারী কাজের ব্যয় 
নির্বাহের জন্ত কর দিতে হয়। সরকারী কাঁজের ফলে আমরা সকলেই উপরুত 
হই, নান! স্থবিধা পাই ইহা সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত সৃবিধা বা উপকারের 
পরিমাণ মাপা যায় ন।। সৈন্যবাহিনী অথব| পুষ্িশবাহিনী হইতে যে আমরা 
প্রত্যেকে যে কত উপকার পাইতেছি তাহ। হিসাব কর] সম্ভব নয়। 


৪৪০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


এই তত্ব.অন্ুসারে কাজ করিতে হইলে ধনীর চেয়ে দরিদ্রকে বেশি কর 
দিতে হইবে । কেনন] সরকারী কাঁজের দ্বার! দরিদ্ররাই বেশি উপকৃত হয়। 
ইহ! অযৌক্কিক। কিন্তু একটি সত্য এই তত্বে নিহিত আছে। হদি সমস্ত 
নাগরিকবৃন্দের কথা ধরি, তবে বলা যায় যে মোট করের সহিত মোট 
স্থবিপ্ালাভের একটি সম্পর্ক থাক উচিত। 

(২) কার্নির্বাহের ব্যয় তত্ত্ব (0০56 ০ 561৮106 [01111011916 ) ৫ 
এই তত্বের সমর্থকেরা বলেন ষে সরকারী কাঁধ শির্বাহের জন্থই কর আদায় 
করিতে হন । স্থতরাং বিভিন্ন সরকারী কাজের জন্য যতটুকু খরচ হয় 
সরকারের ঠিক ততটুকুই কর, আদায় করা উচিত। ডাকঘর, রেলপথ 
ইত্যদির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ কর। যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা 
প্রয়োগ কর। সম্ভব নয়। সাধারণের উপকারের জন যে খরচ হয় তাহা 
মাথাপিছু হিনাব কর। যায় না। তাছাড়া এই তত্ব প্রয়োগ করিলে যাহার! 
বার্ধক্য ভাতা পায় তাঁহাদের শুধু যে ভাতা ফেরত দিতে হইবে তাহা নয়, 
এই ব্যবস্থ। প্রবর্তন করার ব্যয়ের কিছু অংশও বহন করিতে হইবে। ইহা 
হাস্যকর । অতএব এই তত্ব পরিত্যাগ কর! হইয়াছে । 

(৩) করদানের সামর্থ তত্ব (20111% 1০ 09) 8 এই তত্বে 
বলে যে সকলেরই সামর্থ্য অনুযাধী কর দেওয়া উচিত। সরকার সকলের 
প্রতিষ্ঠান । অতএব সকলের উচিত নিজের সাঁমধ্যমত সরকারী বায়, 
বহন করা। 

ইহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কি দিয়! সামর্থ্যের বিচার করা যায়? পৃবে 
অনেকে মনে করিতেন যে সম্পত্তি সামর্থ্যের মাপকাঠি । সম্পত্তি থাকার অথ 
স্বচ্ছল অবস্থা । কাঁজেই যাহার অধিক সম্পত্তি আছে তাহাকে অধিক কর 
দিতে হইবে। কিন্তু সম্পত্তি করদান ক্ষমতার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয় ॥ 
অনেকের হয়ত কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু তাহার! প্রচুব আয় করিতে পারে । 
একজন ডাক্তারের হয়ত কোঁন সম্পত্তি নাই কিন্ত তিনি রুগী দেখিয়। প্রচুর 
আয় করিতে পাঁরেন। তাহার কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশি সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সম্পত্তি নাই বলিয়। এই নীতি অনুযায়ী তিনি কিছুই কর দিবেন না। 

কেহ কেহ বলেন যেব্যয় হইতেছে সামর্থ্যের ভাল মাপকাঠি । যাহার 
খরচ বোশ তাহার সামর্ধ্যও বেশি। স্থতরাং দেবেশি কর দিবে। কিন্তু 
বেশি খরচ করিলেই যে সামর্থ্য বেশি একথ! সব সময়ে বলা চলে না। যাহাক 
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ংসাবের পোষ্য বেশি তাহাকে বেশি খরচ করিতে হয়। "অথচ তাহার 

সামর্থযও কম। 

সবদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় ষে “আয়”ই করদানের নির্ভরযোগ্য" 
মাপকাঠি । যাহারা বেশি আয় কবে তাহাঁদের সামর্থ্য নেশি এবং যাহার! 
কম আয় করে তাহাদের সামর্থ্য কম। ইহা অনেকেই ঠিক মনে করেন ।' 
কিন্ত আষঘও সব সমধে সন্তোষজনক মাপকাঠি নয়। ছুইজন লোকের আয় 
সমান হইতে পার্জর। কিন্ত একজন হয়ত অবিবাহিত, আর একজনের হয়ত 
স্ত্রীও অ.নকগুলি পোস্ত আছে । এক্ষেত্রে দুই জনের উপর সমার্ণ হারে কর 
বসান অন্যায় হইবে। দ্বিতীয়ত:/+একজন হয়ত সম্পত্তি হইতে ১০০. টাকা 
আয় করে, আব একজন হয়ত পরিশ্রম করিয়। সেই টাক। রোজগার করে। 
কিন্তু তাহার কোন সম্পত্তি নাই। যে পরিশ্রম করিয়। আয় করে তাহাকে 
ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু যাহার সম্পত্তি আছে তাহার 
অনেক কম সঞ্চয় করিলেও চলে। অতএব সমান আয় করিলেও দুজনের 
সামর্থ্য সব সময়ে সমান নয়। 

স্থতরাঁং দেখ! যাইতেছে যে, কেবলমাত্র আয়ের পরিমাণ দিয়! করদাঁনের 
সাম্যের পরিমাপ কর! যায় না। ঠিকমত সামর্থ্যের বিচার করিতে হইলে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও বিবেচনা! করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, পরিবারের 
লোকসংখ্যার হিমাব দেখিতে হইবে । যে অবিবাহিত কিংব। যাহার অন্ত 
কোন গোস্ঠ নাই, তাহার করদানের সামর্থ্য যে বিবাহিত বা যাহাকে 
বাড়িতে অনেক পোস্ত প্রতিপালন করিতে হয় তাহার চেয়ে বেশি। 
দ্বিতীয়তঃ, আয়ের কতটা অংশ সম্পত্তি হইতে লব্ধ কিংবা পরিশ্রমার্জিত 
তাহাঁও দেখিতে হইবে । যাহার সম্পত্তি নাই, তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় 
করিতে হয়। কিন্ত যাহার সম্পত্তি আছে তাহার পক্ষে সঞ্চয়ের আবশ্যকতা 
ততটা বেশি নহে। কাজেই দ্বিতীয় ব্যক্তির করদানের সামথ্য প্রথ্ম ব্যক্তির 
চেয়ে যে বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য সাধারণতঃ উপাজিত 
আয় (6911150 17100171 ) এর উপর অন্রপাজত আয় ( 01169177160 
1110010)6 ) অপেক্ষ। কম হারে আয়কর বসান হয়। তৃতীয়ত, আয় হইতে 
ক্ষয়ক্ষতিবাবদ (06601861010 ) ন্যায্য গুয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে তবে 
প্রকৃত সামর্থ্য মাঁপা যায়। এইভাবে আয় ছাড়ও অন্ত অনেক জিনিসের 
হিসাব লইয়। তবেই প্রকৃত পামর্ঘযের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 
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কর ও ত্যাগনীতি (79%86107. ৪10 (115 [11601 0৫ 52.01106) 2 
কোন কোন লেখক বলেন যে করধার্ষের নীতি আর এক ভাবেও ঠিক করা 
যায়। যেকরদেয়তাহার আয় কমিয়। যাঁয়। আয় কমার অর্থ তাহাকে 
'ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে । কর না দিতে হইলে সেই অর্থ দিয়! সে 
নান। জিনিস কিনিতে পারিত, অন্ত প্রয়োজনে বা প্রমোদে তাহা ব্যয় করিতে 
পারিত। কিন্তু কর দিতে হইতেছে বলিয়া! তাহাকে এইসব ত্যাগ করিতে 
হইতেছে। কাজেই ত্যাগের পরিমাণ দিয় করদানের' সামর্থ্য নির্ণয় কর 
যায়। 

এই মত অন্ুযাঁয়ী ছুই প্রকারে করধার্ষের পরিমাঁণ ঠিক করা যাঁয়। 
প্রথমতঃ, এমন ভাবে করধার্ধ করিতে হইবে যাঁতার ফলে প্রত্যেক করদাতার 
ত্যাগের পরিমাণ সমান হইবে । ইহাকে সমত্যাগনীতি (72002] 52011505 
(001 ) বলে। ইহা সাধারণভাবে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। কর দেওয়ার অর্থ 
যখন ত্যাগ ন্বীকাঁর করা তখন সকলেই সমানভাবে ত্যাগ করিবে, 
ইহাই উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ, এমন ভাবে করধাঁধ করিতে হইবে যাঁহাঁর ফলে মোট ত্যাগের 
পরিমাণ পবচেয়ে কম হয়। ইহাকে ন্যনতম ত্যাগনীতি (16856 8£€76- 
£৪65 5801150€ 11001) বলে। কর দিতে হইলে করদাতাঁকে ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হয়। সমষ্টিগত তাবে মোট ত্যাগের পরিমাণ সবচেয়ে কম 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মোঁট ত্যাগের পরিমাণ যখন সবচেয়ে কম, তখন 
করভারও সবচেয়ে কম হইবে । কোন্‌ অবস্থায় ইহ! সম্ভব হইবে? আমরা 
প্রান্তিক উপযষোগ নীতি (7181751119] ৪0111 ) হইতে জানি ষে, আয় যত 
বেশি হয় টাকার প্রান্তিক উপযোগও তত কমিয়! যায়। স্থতরাঁং সবচেয়ে 
যাহার! ধনী তাহাদের আয়ের সর্বোচ্চ স্তরের উপর কর বসাইলে সবচেয়ে কম 
ক্ষতি হইধে, এবং মোট ত্যাগের পরিমাণও কম হুইবে। যাহার বাষ্পরিক 
আয় দশ লক্ষ টাঁকা, তাহার নিকট হুইতে কর বাবদ এক লক্ষ টাক] আদায় 
করিলে মোটু ত্যাগের পরিমাণ কম হইবে। কাঁরণ দশম লক্ষ টাকার 
উপযোগ নবম লক্ষ টাঁকাঁর চেয়ে কম এবং নবম লক্ষ টাকার উপযোগ অষ্টম 
লক্ষ টাকার চেয়ে কম। কাজেই কর যখন দিতেই হইবে তখন দশম লক্ষ 
টাকার উপর,ট্যাক্স “বসাইলে এই ধনী লোকটির পক্ষে সবচেয়ে কম ত্যাগ 
হ্বীকান্ করা হইবে। 
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সমত্যাগনীতি গ্রহণ করিলে প্রায় সমস্ত লোকের উপরেই কম-বেশি হারে 
কব বপাঁইতে হয়। অনন্ত ত্যাগের পরিমাণ লমান করাইতে হইলে গরিবের 
উপর যে হারে কর বসান হইবে, ধনীর উপর ইহার চেয়ে অনেক বেশি হারে 
কর বসাইতে হইবে । কিন্তু নুনতম ত্যাঁগনীতি অনুখায়ী কেবলমাত্র অতি 
ধনী কিংবা ধনী লোকদের উপর কর বসাইলেই চলিবে। সকলের উপর 
কর বসাইবার কোন সার্থকতা থাকে না । তবে এই নীতিতেও যে যত ধনী 
তাহার আয়ের উপর তত বেশি হারে কর বপাইতে হইবে । ও 

কিন্তু এই ছুইটি নীতির প্রধাঁন অস্থবিধ। হইতেছে যে, ত্যাগের পরিমাণ 
নির্ণয় করা সব সময়ে সহজ নয়। দুইজন লোঁকের মধ্যে একজনের আয় মাসে 

২ টাকা, আর একজন পাইতেছে মাঁসে ৫০০২ টাঁকী। কি হারে কর 
বসাইলে আমর বলিতে পাঁরি যে, তাঁহাদের ত্যাগ সমান হইবে? আপাঁত- 
দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, প্রথম ব্যক্তির উপর অপেক্ষাকৃত বেশি হারে ও দ্বিতীয় 
ব্যক্তির উপর কম হারে কর বসান ঠিক হইবে । কিন্তু প্রথম ব্যক্তিকে হয়ত 
বৃদ্ধ পিতাঁমাঁতা। ও দুইটি সন্তান পাঁলন করিতে হয় ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিবারে 
ত্বামী-স্ত্রী ছাঁডা অন্য কোন পোষ নাই । এ অবস্থায় মনে হয় যে, ছিতীয় 
ব্যক্তির উপর বেশি হাঁরে গু প্রথমের উপর কম হারে কর বসাইলেই ছুইজনের 
তাগ সমান হইতে পারে। কাজেই ত্যাগের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নহে। 

দ্বিতীঘ্ নীতির আরও একটি অন্ুবিধা আছে । কেবলমাত্র ধনী লোকের 
উপর ট্যাক্স বসাইলে সমষ্টিগত ত্যাগ ন্যুনতম হইতে পারে। কিন্তু ইহার 
মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং কর্মের ইচ্ছা কমিয1 যাইতে পারে। বেশি 
পরিশ্রম করিয়া বেশি আয় করার লাভ কি-যদি সরকার বেশি আয়ের 
অধিকাংশই ট্যাক্স বসাইয়। লইয়] যায়? কাজেই ধনী ব্যবসায়ীর] আরো আয় 
বাঁড়াইবার জন্য পরিশ্রম করিবে না, নিত্য নৃতন ব্যবসায় খুলিবার চেষ্টা 
করিবে না। ফলে দেশের ক্ষতি হইবে । আর মোট সঞ্চয়ের অধিকাংশই 
ধনীদের আয় হইতে সঞ্চিত হয়। ধনীর আয়ের উপর অতি উচ্চহারে কর 
বসান হইলে তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমত! কমিবে ও মোট সঞ্চয়েকু পরিমাণ কম 
হুইবে। স্থতরাঁং এই নীতিদ্বয়ের যতই গুণ থাকুক না কেন ইহাদের অহ্ুসরণ 
করার অনেক অস্থবিধ' দেখ! যায়! 

তন্যান্য করনীতি (00561 711001153০৫ 1৪80192) £ উপরোঁ 
মীতিগুপি ছাড়াও সরকার অনেক সময়েই অন্য নীতি অন্থসরণ করে। 
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যেমন, দেশের নবীন শিল্পের প্রতিষ্ঠ। ও উন্নতির জন্ত বিদেশ হইতে আমদানি 
দ্রবোর উপর শুন্ক বসান হয়। এখানে অন্ত উদ্দেশ্য হয়ত থাকিতেও, পারে, 
কিন্তু আসল উদ্দেশ্ঠ হইল দেশের মধ্যে শিল্পপ্রমারের ব্যবস্থা । দ্িতীয়তঃ, 
কোন কোন শেণীর দ্রব্য আছে যাহা লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, যেমন মদ, 
গাজা, আফিং ইত্যা্দি। এই সব জিনিসের উৎপাদন একদম বদ্ধ কাঁরতে 
গেলে দেখা যাঁয় যে, অনেক সময়েই বে-আইনীভাবে উত্পাদনের কাজ চলে । 
সেইজন্য ৎ্পাদন বন্ধ ন| করিয়। ঘরকাঁব খুব বেশি হারে ইহাদের উপর 
ট্যাক্স বসায় যাহার ফলে ইহাদের দাম চড়িয়। যায়। মদের দাম বেশি 
বড়িলে মদ খাওয়া কমিবে। এইখানে উচ্চহারে কর বসাইবার উদ্দেশ্য 
জিনিসটির ভোগব্যবহার কমান। তৃতীয়ত:, জাতীয় আয় ব্টমের অসমতা 
প্রা সকল লে।কের মতেই অবাঞ্ছনীয়। দেশের মধো মুষ্টিমেয় লোক ধনী ও 
অধিকাংশই দরিদ্র থাকিবে ইহা! খুব কম লেখকই উচিত বলিয়! মনে করেন। 
জাতীয় আঁয় বণ্টনের অপমতা নি'ণারণ আজকাল প্রায় সমস্ত সবকারই 
অবশ্য কবণীয় কাধের মধ্যে গণ্য করে। সেই উদ্দেশ্টেও করধার্য ব্যবস্থা ও 
সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অর্থাৎ ধনীদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি 
হারে কর বসান হয় ও সেই করলব্ধ রাঁছস্ব নানাভাবে গরিবদের উপক'রে 
বায় কর। হয়। স্কুলের ছেলেদের মধো সরকারী খবচে ছুধ ও টিফিন দেওয়ার 
বাবস্থ। কর! হয়। ইহার ফলে গরিব ছেলেদেরই উপকার হয় বেশি। বৃদ্ধ 
বয়সে সরুকাব অবসব ভাতা দেয়। ইহার ফলেই গরিবদের উপকার বেশি 
হয়। চতুর্থতঃ, আজকাল ক্রমেই এই কথ! মানিয়া লওয়া হইতেছে যে, 
সরকার করব্যরস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে যাহার ফলে দেশের মধ্যে 
পূর্ণনিয়োগ অবস্থ! বর্তমান থাকে । অর্থাৎ দেশের খুব কম লোকই বেকার 
বসিয়! থাখিতে বাধ্য নাহয়। দেশের মধ্যে যখন ব)বসায় মন্দা দেখ! দিবে 
ও চারিদিকে ছাটাই আরস্ত হইবে ৬খন সরকার আয়করের হার কমাইয়। 
দিবে ও অন্যভাবে সরকারী ব্যয় বাড়াইযা দবে যাহার ফলে মোট বি নয়োৌগ- 
ব্যয় বাছে ও বহু বেকার কাজ পায়। আবার ইনফ্লেপনের আশংক] উপস্থিত 
হইলে ট্যাক্স বাঁড়াইতে হইবে, সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে। এইভাবে 
করধাধ ও সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়! পূর্ণনিয়োগব্যবস্থা বহাল 
রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। 
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আনুপাতিক ও বর্ধমান করনীতি 
€ 67110010019 ০0: 702:01)0710179,] 800. ৮০087659516 ঘ'9,861010 ) 


করভার কিভাবে বণ্টন করা যায়? এ বিষয়ে তিনটি পদ্ধতির যে কোন 
একট অবলম্বন করা চলে। আনুপাতিক হারে (137097)0916101191 রা 
বর্মান 'হারে (010£5951৮৪ ) অথবা হ্রাসমান (16815551৮5) হারে 
কর বসান চলে । , আয় যতই হউক না কেন করের হার যদ্দি একই থাকে, 
তবে ইহাকে আন্বপাতিক করনীতি বলে। যেখানে আয় বাড়িলে করের 
হারও বাড়ান হয় সেখানে বর্ধমান করনীতি (10702755815 (9য401017) 
বলে। আর যেখানে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়ান হয় বটে, 
কিন্ত করবৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়। যাঁয় তাঁহাকে হ্রাসমান (768165515 
(9801911) করনীতি বলে । আমরা বতখাঁনে প্রথম দুইটি পদ্ধতি লঙ্থন্ধে 
আলোচন! করিব । 


আনুপাতিক করনীতি (7১:91১01610172] (95861017)2 এই নীতির 
অর্থ আয়ের পরিমাণ যাহা£ হউক না কেন করের হার একই থাকিবে। 
অর্থাৎ যাহার বাৎপরিক আয় ৫০০২ টাঁক1 তাহাকে যে হারে কর দিতে 
হইবে, যাহার আয় £*১০** টাক। তাহার উপরেও সেহ হারে কর বসান 
হইবে। ধরা যাঁক, সরকারী বাজেটে ঠিক হইল যে, আয়ের উপর 
শতকর। দশ টাক হারে কর বসান হইবে। যাহার আয় ৫০০০২ টাকা, 
সে দশটাক। হারে কর দ্রিবে এবং যে বৎসরে ৫০১০০ টাক! পায় সেও 
১০২ টাঁক1 হারে কর দিবে । ৃ 

এই নীতির প্রধান স্থবিধ যে ইহ খুব সহজে বুঝ! যায় এবং আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহাগ কর! হইল। বিখ্যাত 
লেখক আদম ম্মি এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
অবশ্য তিনি যে দুই একস্থানে বর্ধমান করনীতিকে সমর্থন করিকাছেন 
এ কথাও অন্বীকার কর! যায় না। ৃ 

কিন্ত সহজে বোধগম্য হইলেই যে সেই করনীতি ভাল একথা বল! চলে 
না। এই নীতি অনুযায়ী পূর্বের উদ্ধাহরণের প্রথম ব্যক্তিকে ₹**২ টাঁক। 
কর হিপাবে দিতে হইবে। আর দ্বিতীয় বাক্তিকে দিতে, হইত ৫০০০২. 
টউক। মাত্র | প্রথম ব্যক্তিকে ৫০০ টাক] দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে. 
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হইবে, দ্বিতীরকে ৫*০০২ টাক! দিতে সে তাগ স্বীকার করিতে হইবে না। 
এইজন্য বর্তমান যুগের সরকার এই নীতি গ্রহণ করেন ন1। 

ব্ধমান করনীতি (71957555156 [93811910 ) 5 এই ললীতিভে 
বলে ষে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর দিবার সামর্থ্য অনেক বেশি বাডে এবং 
সেইজন্য করের হারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ান উচিত হইবে । অর্থাৎ যে ৫০০০২. 
টাক। উপার্জন করে তাহার উপর শতকর! « টাক! হারে ট্যাক্স বসান হইল । 
যে ১০১০০০২ টাঁকা উপার্জন করে তাহাকে শতকরা ৭২*টাঁকা হারে কর 
দিতে হইবে ও যে ২০,০০০ টাঁকা আয় করে তাহাকে শতকরা ১৫২ টাঁক! 
হারে কর দিতে হইবে । এইভাবে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে । 

এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে কি কিযু্তি আছে? প্রথমতঃ, বলা হয় ষে, 
আমুপাতিক করনীতি অপেক্ষ। এই ব্যবস্থা অধিক ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ হাজার 
টাক! আয়ের লোকের কর দ্রিবার সামর্থ্য পঞ্চাশ হাজার টাক1 আয়ের 
লোকের চেয়ে অনেক কম। আহ্ুপাতিক করনীতির সমর্থকেরা ইহ! 
স্বীকার করিয়া বলেন যে, সেইজন্য প্রথম লোকটির নিকট হইতে ৭০. টাকা 
ও দ্বিতীয় লোকটির নিকট হইতে ৫**২ টাকা কর আদায় কর হইতেছে । 
কিন্তু ইহ। কি ন্তাঁয়সঙ্গত হইবে ? যাহার বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০০ *২ টাকা, 
তাহার পক্ষে ৫০. টাঁক1 দেওয়াতে যে ক্ষতি হইবে পঞ্চাশ হাজারী লোক 
৫০০২ টাঁকা দিলেও তত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। প্রথম লোকটিকে হয়ত 
কোন আবশ্বকীয় জিনিস কেনা বন্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ের পক্ষে 
৫০০২ টাকা দেওয়ার অর্থ হয়ত সামান্য কোন বিলাস সামগ্রী কেনা বন্ধ 
করিতে হইতে পারে । আসলে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর দিবার সামর্থ্য 
আহুপাতিক হারে বাড়ে না । ইহাঁর চেয়েও বেশি হারে বাড়ে । সেইজন্য 
আয় বাড়িবার.সঙ্গে সঙ্গে করের হারও বাড়ান ন্যায়সঙ্গত হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, সমত্যাগনীতি (/1:15017 ০£ ৪009] 58011606) অথবা 
নানতম ত্যাগনীতির (1625 8££15891 5801160 11601 ) যে কোন 
নীতি অনুযায়ী? কর বসাইতে হইলে আয়বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের হার 
বাড়াইতে হয়। পীচ "্াঁজাঁর টাকা আয়ের লোঁককে ২৫০২ টাকা কর 
দিতে ষে ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হয়, পঞ্চাশ হাজারী আয়ের লোকের হয়ত 
অন্ততঃ ৫,০০২ টাক। ট্যাক্স দিলে সেই পমিমাণ ত্যাগ শ্বীকার করিতে 
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হইবে। ক্ুতরাং ত্যাগের পরিমাণ যদি সমান রাখিতে হয়, অর্থাৎ সমত্যাগ- 
নীতি গ্রহণ কর! হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির উপর শতকর। পাচ টাঁকা হারে 
ও দ্বিতীয়ের উপর শতকরা! দশ টাঁক! হারে ট্যাক্স বসাইতে হইবে। ন্যুনতম 
ত্যাগনীতি অন্ুযায়ী উচ্চতম আয়ের উপর অতি উচ্চ হারে কর বসাইতে. 
হইবে। নিম্ন আয়ের উপর কোন কর থাঁকিবে ন।। 

তৃতীয়তঃ, প্রান্তিক উপযোগিতা হাসের নীতি ( 11211179] 0011165 ) 
অন্থ্যায়ীও এই করব্যবস্থা সমর্থন কর! যায়। এই নাতিতে বলে যে আমর! 
কোন জিনিন যদি বেশি পরিমাণে পাই, তবে আমাদের নিকট জিনিসটির 
উপযোগিতা ক্রমেই কমিয়া যায়। এই নীতি টাক! সম্ন্বেও খাটে । লোকে 
, যত বেশি টাকা আয় করে, ততই তাহার নিকট টাকার প্রাস্তিক উপযোগিতা! 
কমিয়া যাঁয়। যে পাঁচ হাজার টাক আয় করে তাহার নিকট শেষ ৫০২. 
টাকার যে উপযোগিতা তাহ] পঞ্চাশ হাজার টাঁক। আয়ের লোকের নিকট 
শেষ ০০২ টাকার উপযোগিত! হইতে বেশি। হিমাব করিলে হয়ত দেখা, 
যাইবে যে, প্রথম ব্যক্তির নিকট শেষ ৫০ টাকার উপযোগিতা দ্বিতীয়ের নিকট 
শেষ হাজার টাকার উপযোগিতার সমান। তবে প্রথমের উপর শতকর। ১২. 
টাঁক1 হারে ও দ্বিতীয়ের উপর ২* টাঁক! হারে কর ধাধ করাই ঠিক হইবে। 

চতুর্থতঃ, কোন কোন লেখকের মতে বর্ধমান করনীতির স্বপক্ষে 
সবচেয়ে বড় যুক্তি হইতেছে জাতীয় আয় ব্্টমেপ সমতার প্রয়োজনীত|। 
ধনী দরিদ্রের আয়ের অত্যধিক প্রভেদ কোনদিক দিয়াই বাঞ্চনীয় নহে। 
কিছুটা আয়ের পার্থক্য থাক। প্রয়োজন সন্দেহ নাই । কারণ তাহা ন! 
হইলে কর্মদক্ষত1 কমিয়। যাইবে । কিন্তু অত্যধিক পার্থক্য সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলজনক হয় না। এইজন্য অধিকাংশ লেখকই জাতীয় আয় বপ্টনব্যবস্থার 
অসাম্যতা কমাইবার পক্ষপাঁতী। তাহাদের মতে ধনী দরিদ্রের আয়ের মধ্যে 
বর্তমানে যে প্রভেদ আছে ইহা! কমাইতে হইবে। ইহা কমাইবার সহজ 
উপায় হইতেছে বর্ধগান হারে কর বসান । তাহ! হইলে ধনীকে অনেক বেশি 
কর দিতে হইবে ও ফলে তাহার আয় কমিবে। পুের উদাহরণোক্ত 
ব্যক্তিঘয়ের মধ্যে ছিতীয় লোকটির আয় প্রথম লোকের আয়ের দশগুণ । 
কিন্তু থম লোকের উপর শতকর। পাচ টাক] হারে কর বদান হইলে তাহার 
আয় দাড়াইল ৪৭৫০২ টাঁকা। দ্বিতীয়ের উপর শতকরা ২০২ টাক] হারে 
কর বসাইলে তাহার আয় হইতে মাত্র ৪০১০০ টাক থাকিবে। দ্বিতীয়, 
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ব্ক্তির আয় প্রথম ব্যক্তির আয়ের নয়গুণেরও কম হইবে। অর্থাৎ এই 
নীত অন্থযায়ী কর বসান হইলে আয়ের অনমতা৷ কমিবে। 
_ বধধান করনীতির স্বপক্ষে বহু যুক্তি আছে সন্দেহ নাই।£ অবশ্য 
ইহার একটি অন্থবিধার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আঁয়বৃদ্ধির সঙ্গে 
কর দিবার সামর্থা বাড়ে একথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সামর্থ্য 
কি হাবে বাড়িবে ইহার মপকাঠি কি? যে পঞ্চাশ হাজার টাঁক। রোজগার 
করে তাহার কর দিবার সামর্থ। পাঁচ হাজারের আয়ের লোক হইতে বেশি 
হইতে পারে। কিন্ত কত বেশ? দেড়গুণ না দ্বিগুণ, না আড়াই গুণ, কি 
তিন গুণ, ন| পাঁচ গুণ বেশি ইহ নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। 

একক বাবস্থা বনাম বহুকর ব্যবস্থা! (5110216 ৬৪. 1])0111]916 (9 
53151 ) আগেকার লেখকদের মধ্যে অনেকের মত ছিল যে সরকারের 
উচিত মাত্র একটি কর বপাঁন এবং এই একটি কর বসাইয়। গুয়েজনীয় 
রাঁজন্ব সংগ্রহ কর! উচিত। ফরাঁপী দেশের ফিজিয়োক্রাট নামধারী 
লেখকদের মত ছিল যে একমাত্র খাজনার উপর কর বসান বাঞ্চনীয় । অন্য 
কোন কর ধাধ করাঠিক হইবে না। ইরাজ লেখক [76777 (6015 
মির উপর করধার্য করার কথ! বলিয়াছেন। তাহার মতে জমির উপর 
কর ধাধ করিলে শিল্পের ক্ষতি হয় না একা ঠিক। কিন্তু এই নীতি 
অন্ুলরণ করিলে কোন শিল্পপতিকে কর দিতে হইবে না, অথচ দরিদ্র 
কৃষককে কর দিতে হইবে । 

অনেকে শুধু আরকর ধার্য করার পক্ষপাতী, কিন্তু ইহার দোষ আছে। 
প্রথমতঃ, কম আয়ের উপর কর ধার্য করা ও আদায় করার খরচ বেশি। 
দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত রাজস্ব যদি কেবলমাত্র আয়কর হইতে তুলিতে হয়, তবে 
করের হাঁর খুব বেশি করিতে হইবে। ইহার ফলে সঞ্চয় কমে। তৃতীয়তঃ, 
ইহাতে আকস্মিক লাভ (দ/11109115 ) এর উপর কর বসান সম্ভব হয় না। 
অথচ ইহ! করার কোন অর্থ হয় না। 

একটি করব্যবন্থা যাহার সমর্থন করেন তাহারা বলেন যে ইহাতে 
আদায়ের খরচ কম হয় এবং সেই কর ব্যবস্থ! সহজে বোঝা যায়। কিন্তু 
একটিমাত্র করের উপর নির্ভর করিতে গেলে কতকগুলি দোষ দেখ! যায়। 
(১) থিওরীর দিক দিয়া যে করখুব ভাল মনে হয় প্রায়ই দেখ যায় যে, 
কার্ধকালে তাহার অনেক ক্রটি বাহির হয়। একটি করের যে সব ক্রটি হয় 
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তাহা অন্য করের দ্বারা দূর করা যায়। (২) আধুনিক সরকারের রাজস্ব 
প্রয়োজন এত বেশি, অর্থাৎ এত বেশি রাজস্ব তুলিতে হয় ষে কোন 
একটি কর ধার্য করিয়! তাহ। পাঁওয়। সম্ভব নহে। €৩) একটি কর 
থাকিলে ফাঁকি দেওয়। সহজ, বহুপ্রকার কর থাকিলে ফাকি দেওয়া তত 
সহজ*্হইবে না। যেমন আয়করের ফাঁকি মৃত সম্পত্তি করের সময় অনেকট। 
ধর! যাঁয়। 

বহু করব্যবস্থীর €10010191 1৪৩ 556610 ) সমর্থনে ঢা 
০৪৪ বলিয়াছেন “যে করপ্রথ] অসংখ্য বিন্দুতে চাঁপ দেয়, অথচ ফোনটির 
উপর অত্যধিক চাঁপ দেয় না সেই প্রথাই ভাল”। কিন্তু এই মত বা তত 
&কোনভাঁবেই সমর্থন করা যাঁয় না। সব জিনিসের উপর কর ধার্য করাঁর 
অন্থবিধা অনেক এবং তাহা ক্ষতিকরও বটে । 

ক্ৃতরাঁং দুইটি মতের কোনটিই ঠিক নয়। এই বিষয়ে মধ্য পন্থা 
অবলম্বন করাই বাঞ্চনীয়। ইহীকে (10191) কর প্রথা বলা যায়। 
ধনিক শ্রেণীর উপর কয়েকটি বড় কর, আর বাকী কর সকল শ্রেণীর উপর 
ধার্য করা উচিত। আয়কর, মৃতের সম্পত্তি কর ইত্যাদি ধনীর উপর এবং 
বিক্রয় কর ইত্যাদি সকল শ্রেণীর উপর বসান হয়। 

উত্তম করব্যবস্থ! (০109150661156105 ০012 5০9০0 12-57 506]? ) 2 
পূর্বের আলোঁচন! হইতে এ বিষয়ে কয়েকটি দিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথমতঃ, 
করের স্ুত্রগুলি ঠিকমত মানিয়৷ চলিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি 
করের ভার কিভাবে বণ্টন কর! হইয়াছে তাহা দেখা দরকার। যে সমস্ত 
করে নানতম ক্ষতি হয় এবং যাহ। আদায় করার ব্যয় কম তাহাই ধার্য করা 
উচিত। যতদূর সম্ভব করদাতার সামর্থ্য অনুসারে করভার বণ্টন করা 
উচিত। সবরকম করের মিলিত ভার এমন হওয়া উচিত যাহার ফলে 
জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতা কমে, ধনীর অর্থ কমে কিন্ত গরিব আরে! 
গরিব হয় না। সেইদিক দিয়! দেখিলে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের 
উপর বেশি নির্ভর কর। উচিত। তবে যে পরোক্ষ কর মাত্রেই খারাঁপ 
এ ধারণ! ভুল। |] 

করদানের সমগ্টিগত ক্ষমতা! (55516 ০৪09০10 ) 8 দেশের 
সমস্ত লোকের করদানের ক্ষমতা কতখানি তাহ! কি ভাবে নির্ণয় করা যায়? 
ইহা! করিতে হুইলে প্রথমে করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতার সংজ্ঞ। কি ইহ! জানিতে 
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হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, দেশের জাতীয় আয় হইতে মূলধনের এ 
ক্ষয়ক্ষতি ( 06196011101 ) বাবদ অর্থ এবং লোঁকের জীবনধারণের জন্ 
প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে যাঁহা থাকে তাহাই করদানের সমস্টিগত ক্ষমতা। 
অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে জাতীয় আয়ের এই অংশটুকু সরকার ট্যাক্স বাবদ 
আদায় করিয়। লইতে পারে । ধর! যাঁক যে, ভারতবর্ষের জাতীয় আয় এক 
হাজার কোটি টাক । এদেশের সকল লোকের জীবনধাঁপনের জন্য প্রয়োজন: 
হয় ৮৩ হাঁজার কোটি টাক! ও মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ১৯ হাজার কোটি 
টাকা রাখিয়! দেওয়! উচিত | স্থতরাঁং আমাদের করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতা 
হইতেছে সাত হাঁজাঁর কোটি টাকা। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের শতকরা সাত 
ভাগ। উহার "বশি অংশ কর বসাইয়। তোলার চেষ্টা করিলে হয় লোকেদের . 
জীবনধারণের জন্য টাকার অকুলাঁন হইবে, নচেৎ মুলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
কমাইয়। দিতে হইবে। ইহার যে কোন একটিতে দেশের ক্ষতি হইবে। 
ঠিকমত মূলধন বজায় না রাখিতে পারিলে ভবিযাতে জাতীয় আয় কমিয়! 
যাইবে। আর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ন। থাকিলে অন্নবস্ত্রের 
অভাবে বহু লোকের কর্মদক্ষতা কমিবে। ইহার ফলেও জাতীয়. 
আয় কমিবে। 

এই সংজ্ঞার সার্থকতা! যাঁহাই থাকুক না কেন, ইহ! প্রয়োগের অনেক 
অন্থবিধা আছে। যেমন মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কত ট1ক] রাখ! দরকার 
ইহা ঠিক কর! খুব শক্ত। এসম্বন্বে এক এক লোকের এক একরকম 
মত আছে। দ্বিতীয়তঃ, শুধু মূলধন ঠিকমত বজায় রাঁখিলেই চলিবে না, তাহা 
বাড়াইবার জন্য টাক! সরাইয়! রাখা দরকাঁর। কারণ মূলধন না বাড়িলে 
জাতীয় আয় বাড়িবে না। কিন্তু জাতীয় আয়ের কত অংশ নৃতন মূলধন 
বাবদ রাখা ঠিক হইবে ইহা নির্ণয় করিবার কোন মাপকাঠি নাই। এইবপ 
জীবনধারণের জন্য কত টাকা দরকার এ সম্বন্ধেও মততেদ থাকার সম্ভাবন! 
বেশি । 

শুধু এই সংজ্ঞ। নয়, অন্ত যে কোন সংজ্ঞারই নাঁন৷ অস্থবিধা দেখা যায়। 
কাজেই অনেকের মতে করদানের সমষ্টিগত ক্ষমতার ঠিকমত সংজ্ঞ। কর] যায় 
না। বড়জোর সাধারণভাবে এই পর্যস্ত বল৷ চলে ষে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা 
ও দক্ষতা ন। কমাইয়। লোকে যতটুকু কর দিতে পারে তাহাই করদানের 
সমট্টিগত ক্ষমতা । এই ক্ষমতার ঠিকমত সংদ্ঞ! না করা গেলেও ইহা 
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সাধারণভাবে কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাঁহ। কিছু কিছু বল! ষাঁয়। 
যেমন, করদানের ক্ষমতা! কিছুটা জাতীয় আয়বণ্টনব্যবস্থার উপর নির্ভর, 
করে। জাতীয় আয়বণ্টনের ব্যবস্থা যত বেশি অসম হইবে, অর্থাৎ ধনী ও 
দরিদ্রের প্রভেদ থাকিবে ততই করদানের ক্ষমতা বেশি হইবে। আর 
জাতীয় আয় বণ্টন যৃতই সমান হইবে ততই করদানের ক্ষমতা কমিতে 
পারে। অবশ্য ইহার দ্বার! জাতীয আয়ের অসম বন্টনব্যবস্থা সমথম কর! 
হয় না। কারণ করদানের ক্ষমতা বেশি থাকার কিছু কিছু স্ৃবিধা আছে 
বটে, কিন্তু জাতীয় আয়বণ্টনের অনমতাঁর দোষ অনেক বেশি । দ্বিতীয়তঃ, 
লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হারের উপরেও করদাঁনের শগমতা নির্ভর করে, যে হারে 
জাতীয় আয় বাড়িতেছে ইহার চেয়ে বেশি হারে যদি লোকসংখ্যা বাঁড়ে, 
তবে করদানের ক্ষমত। কমিতে থাকিবে । তৃতীয়ত, করধার্য ব্যবস্থার 
উপরেও করদানক্ষমত। নির্ভব করে । যদি সরকার কেবলমাত্র পরোক্ষ কর 
ধার্য করে, তবে করদানক্ষমত। যাহ] হইবে, প্রত্যক্ষ কর বসাইলে ইহ] তাহার 
বেশি হইবে। উত্তম করব্যবস্থায় করদানক্ষমত1 বাড়ে । চতুর্থতঃ, সরকারী 
রাঁজন্ব কিভাবে ব্যয় হইবে, ইহার উপরেও করদানের ক্ষমত৷ নির্ভর করে। 
সরকাঁর যদি জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির জন্য গ্রভৃত অর্থব্যয় করে, 
তবে করদানক্ষমতা৷ বাড়িয়া যাইবে । আর রাঁজস্বের মোটা অংশ যদি 
আটম বোম] নির্মাণে কিংব! এইরূপ অন্য অকাজে ব্যবহার কর! হয়, তবে 
ইহার ফলে করদানক্ষমতা কমিবার সম্ভাবনাই অধিক । পঞ্চমত:, করদান- 
ক্ষমতা করদাতাদের মনোঁভাঁবের উপর কিছুট। নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় 
দেশরক্ষার জন্য লোকের! যত ট্যাক্স দ্রিতে রাজী থাকে শাস্তির সময় তাহা 
থাকে না। যদি পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার আসল উপযোগিতা জনসাধারণের 
মধ্যে ঠিকমত প্রচার কর! হয় এবং তাঁহাদের মনে যদি এই ধারণা জন্মাইয়। 
দেওয়া যায় ষে, ছুঃখকষ্ট স্হা করিয়াও আমর! ভবিষ্যতের আশায় পরিকল্পন। 
সফল করিয়। তুলিব তাহা হইলে বেশি কর দিতে অনেকেই আপত্তি করিবে 
না। ফলে এদেশের করদানক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে । এইবপ প্লান! বিষয়ের 
উপর করদানক্ষমত। নির্ভর করে। 
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করের ভার ও চালন 
(81216006800. 17001097009 ০02? 69:96:08 ) 


সরকার যখন কাহারও উপর কর ধার্য করে, তখন লোকটি প্রথমে 
করের ভার অন্য কাহারও স্বন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করে। ইহা কর! যদি 
সম্ভব ন। হয় তবে নিজেই শেষ পর্যন্ত করের ভার বহন করে । অনেক 
সময়ে সে করের বোঝ! অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়। দিতে সক্ষম হয়। যেমন 
বিক্রয়করের বেলাতে হয়। সরকার দোঁকানদারদের নিকট হুইতে 
বিক্রয়করের টাক! আদায় করিয়া নেয়। অর্থাৎ কর দেওয়ার প্রথম ধাক্কা 
বা চাপ দোঁকানদাঁরদের উপর পড়ে । ছেহাকে 120090£ বা ধাক। ৮ 
দোকানদার আবার খরিদ্বারের নিকট হইতে বেশি দাম আদায় করিয়। 
করের ভার খরিদ্দবারের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে। করের ভার চালাইবার 
প্রণালীকে 517161€ বা করভার চালন বলে। খরিদ্দার বেশি দাম দিয়া 
জিনিসটি কিনিলে করের আসল ভার তাঁহার স্বন্ধে পড়িল। এই আসল 
ভারকে ইংরাজীতে 1001051109 বলে। [101901 হইতেছে করের প্রথম 
ধাক্কা বা চাঁপ। প্রথম যাহার উপর চাপ পড়ে, সে অন্যের ঘাড়ে বোঝা 
সরাইবার চেষ্টা করে। এই বোঝ। সরাইবার প্রণালীকে বলে 517160051 
শীষে শেষ পর্যস্ত বোঝা ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয়, তাহার উপর করের 
170101706 ব। আল ভার পড়িয়াছে বল! হয়। করের টাকা শেষ পর্যস্ত 
কাহার পকেট হইতে আসিতেছে? কিংবা করটি তুলিয়া দিলে শেষ 
পর্ষস্ত কাহার পকেটে টাক। থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তর জানিলে কে 
করভার বহন করিতেছে অর্থাৎ কাহাঁর উপর 11101061109 পড়িয়াছে 
ইহ1 বলা যায়।, 

করের প্রথম চাপ যাহার উপর পড়ে অর্থাৎ ষে প্রথমে কুর দেয়, সে এই 
বোঝা অন্তের ঘাড়ে সরাইবার চেষ্ট। করে। সে হয়ত সফল হইতে পারে, 
কিংবা নাও হইতে পারে । অথব! আংশিকভাবে সফল হইতে পারে। 
কাপড়ের উপর সরকার উৎপাদনশুক (63015 0৮ ) বসাইল। টাকাটা 
সরকার মিলের মালিকের নিকট হইতে আদায় করিয়া নেয়। করের 
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প্রথম চাঁপ মিলওয়ালার স্বন্ধে পড়িল। মিলের মালিক কাপড়ের দাম 
বাড়াইয়। টাঁকা৷ ক্রেতাদের নিকট হইতে তুলিতে চেষ্টা করিবে। ক্রেতারা 
যদি বেশি দাম সত্বেও পূর্ের স্তায় একই পরিমাণ কাঁপড় কেনে, তবে 
এই শুক্কের আনল ভার (100101705 ) ক্রেতাদের ঘাঁড়ে পড়িল। কিন্তু 
ক্রেতার! যদি কাঁপড়ের দাম বাঁড়ার জন্য পূর্বের চেয়ে কম কাপড় কেনে, 
তবে মিলের মালিকের বিক্রয় ও লাভ কমিয়া যাইবে । অর্থাৎ করের 
ভার আঁংশিকভাঁবে তাহার স্বন্ধে থাকিয়া যাইবে । বাঁকিট। ক্রেতাদের 
ঘাড়ে পড়িতেছে। এই স্থলে উৎপাদনশ্তুক্কের 17010110 কিছুটা মিলের 
মালিক ও কিছুট। ক্রেতাদের উপর পড়িল। আবার কাপড়ের বাজারের 
অবস্থা যদ্দি খুব খারাপ হয় যাহার ফলে কাপড়ের দাম বাঁড়ান সম্ভব 
হইল না, তবে করের সম্পূর্ণ ভার মিলের মালিকদের উপর রহিয় যাইবে। 

কৃতরাং দেখা যাইতেছে ষে করের ভার সম্পূর্ণ চালনা করা যাইতে 
পারে, কিংবা তাহ! আংশিকভাঁবে চাঁলন। কর! যাঁয়। আবার অনেক 
সময় দেখা যায় যে, সুচতুর বাবসায়ীরা করের বোঝা ঘাড়ে পড়িলে জিনিসটি 
দাম না বাডাইয়া ইহার গুণ (00911) খারাপ করিয়। দেয়। দাম 
বাড়াইলে ক্রেতাঁর। হয়ত অসন্ষ্ট হইতে পারে। ইহ অবাঞ্চনীয় মনে 
করিলে ব্যবসায়ীর! দাম একই রাখে । কিন্তু গুণের সামান্ত পার্থক্য 
খবিদ্দার ধরিতে পাবিবে না এই আশায় পূর্বের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট 
জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে। ইহার ফলেও করের আসল বোঝ! 
ক্রেতাদের স্বপ্ধে পড়িল_যদি তাহারা গুণের তফাৎ না বুঝিয়৷ পূর্বের 
স্তায় জিনিসটি কিনিয়। যায় । 

করের ভার চালন (511£00£ ) সামনের দিকে কিংব। পিছনের দিকেও 
হইতে পারে । যে সব ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতেছে, 
সরকার আমদানি শুন্ক বসাইয়! তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় 
করিয়া নেয়। এই ব্যবগায়ীরা আমদানি পণ্যটি দেশে বেশি দামে বিক্রয় 
করিতে পারে। ক্রেতারা যদি বেশি দাম সত্বেও দ্রিনিসটি পূর্বের ন্যায় 
কিনিয়া যায় তবে করের ভার ক্রেতাদের ঘাড়ে পড়িল। ইহাকে সামনের 
দিকে চলন বল। হয়। কিন্তু দেশে জিনিলটির চাহিদ। যদ্দি বেশি না 
থাকে, তবে ব্যবপায়ীরা বেশি দাম আদায় করিতে পারিবে না। তখন 
সামনের ক্রেতাদের স্বন্ধে বোঝা সরান যাইতেছে না দেখিয়। ব্যবসায়ীরা 
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পগ্গতের উৎপাদকদের ঘাঁড়ে বোঝ! চালান দিবার চেষ্টা করিতে পারে। 
তাহার] বিদেশী উৎপাঁদদকদের ঘাড়ে করের বোঝ। চাপাইয়া দিতে চেষ্টা 
করিবে । অর্থাৎ বিদেশী উতৎপাদককে কম দাম দিঁতে চেষ্টা করিতে 
পারে। বিদেশী উৎপাদক যদি কম দামে জিনিসটি বিক্রয় করিতে বাধ্য: 
হয় তবে আমদানি শুক্কের আসল ভার তাহাদের স্বন্ধে পড়িবে। যখন 
ক্রেতাদের ঘাড়ে করভার পড়ে, তখন ইহাকে সম্মখ চালন (0:59 
9111000112 ) বলে। আর যখন বিদেশী উৎ্পাঁদকদের ঘাড়ে করভার পড়ে, 
তখন ইহার পশ্চাৎ চালন (0901%910. 510161105 ) হইয়াছে বলা হয়। 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (71150 8120 11101160422) 2 
সরকার প্রথম যাহার নিকট হইতে কর আদায় করে মে করের বোবা 
বহন করিতে পারে, আবার নাও করিতে পারে । করের বোঝা অন্তের 
ঘাড়ে চালান যাইবে কিন! ইহ! অনেক সময়ে করের প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করে। কোন কোন করের বোঝা যে প্রথমে কর দেয় শেষ পধস্ত 
তাহাঁকেই বহন করিতে হয়। এই করের ভার অন্টের স্বন্ধে চাপান 
সম্ভব হয় না। এই ধরনের করকে প্রত্যক্ষ কর (10160 1:82) বলে। 
আয়কর প্রত্যক্ষ করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাহার উপর আয়কর বসান 
হয়, সে সাধারণতঃ এই করের ভার অন্তের উপর চাপাইতে পারে ন|। 
উত্তরাধিকার কর (]1711611681106 £*৪%) ব। মৃতসম্পত্তি কর (169 
[)11% ) প্রত্যক্ষ করের আর একটি নিদর্শন। এই করের বেলাতে বলা 
হয় যে, এখানে করের প্রথম ধাক্কা (10780) ও করের আপলভার 
(71201091108 ) একই লোঁকের উপর থাকে । 

যে করের বোঝ অন্তের ঘাড়ে চাপান যায় ইহাকে পরোক্ষ (17011606) 
কর বলে। পরোক্ষ কর প্রথমে যাহার উপর ধার্য কর! হয়, সে সাধারণতঃ 
এই করের বোঝ! অন্তের ঘাঁড়ে সরাইয়। দিতে পারে । এখানে যে করের 
প্রথম ধাক্কা খায় অর্থাৎ যে প্রথমে কর দেয় মে করের বোঝা বহে ন|। 
বিক্রয়কর, উৎ্পাদনশুক্ক (74:0156 79015 ), আমদানি-রপ্তানি শুন্ক প্রভৃতি 
পরোক্ষ করের নিদর্শন । ষে ব্যবসায়ী ব1 দোঁকানদারের উপর এই কর 
প্রথম ধার্য কর। হয়, মে নিজের পকেট হইতে প্রথমে কর দেয় বটে, 
কিন্তু সাধারণক্ষেত্রে এই করের ভার সে ব্রেন্ভাদের স্বন্ধে চাপাইয়। 
দিতে পারে। 


৪৫৬ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


, প্রত্যক্ষ করের গুণাণ্ডণ ঃ প্রত্যক্ষ করের অনেক গুণ আছে 
প্রথমতঃ লোৌকের করদান ক্ষমতা বুঝিয়৷ এই করের হার নির্ণয় কর! যাঁয়। 
যাহার আয় বেশি কিংবা পামর্থ্য বেশি, তাঁহার উপর বেশি হারে ও যে 
অপেক্ষারৃত কম অর্থশালী তাহার উপর কম হারে আয়কর ধার্য কর! হয়। 
কিংবা যে যত বেশি মূল্যের সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে পায় তাহার 
উপর তত বেশি হারে উত্তরাধিকার কর বসাঁন চলে। এইজন্য এই 
করগুলিকে ন্যায়সঙ্গত বল] হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময়েই এই কর 
হইতে ধত রাঁজন্ব আদায় হয় আদায়ের খরচ তাহ! হইতে অনেক কম 
হয়। টাকায় ছয় আন! হিসাবে আয়কর আদায় করিতে যে খরচ 
লাগে, টাকায় আট আন! হিসাবে ট্যাক্স তুলিতে ইহার চেয়ে বিশেষ বেশি' 
ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়তঃ, এই করের আয় স্থিতিস্থাপক | অর্থাৎ 
দেশের লোকের আয়বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপন] হইতেই রাজস্বের পরিমাণও 
বাড়িয়া যায়। আবার প্রয়োজন হইলে করের হার ইচ্ছামত বাড়াইয়! 
বেশি রাজস্ব তোলা যায়। চতুর্থতঃ, অনেকে বলেন যে প্রত্যক্ষ কর দিবার 
জন্য করদাতার রাজনৈতিক চেতন! বাড়ে। কারণ কর দিতে হয় বলিয়! 
সরকার কেন এত টাক! ট্যাক্স বসাইবে এ বিষয়ে সে পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে' 
অনুসন্ধান করিবে । অর্থাৎ সে সরকারী নীতি সম্বন্ধে আলোচন] করিবে 
ও এই নীতি ঠিক কিনা ও করলন্ধ রাঁজন্ব ঠিকমত ব্যয় হইতেছে কিনা 
এই সমস্ত বিষয়ে অন্ত পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবে। আসলে তাহার 
পকেটে হাত পড়িতেছে বলিয়া! সে সরকারী কার্ধকলাপ সম্বন্ধে সচেতন 
হইয়] উঠিবে। 

প্রত্যক্ষ করের প্রধান দোষ হইতেছে যে ইহার ফলে সরকারের 
জনপ্রিয়ত! কমিতে পারে। ট্যাক্স দ্রিতে বিশেষ কেহ পছন্দ করে না। 
গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কোন একটি বা কয়েকটি দলের লোক দিয় 
গঠিত। যেদলের সরকার বেশি বেশি ট্যাক্স বসায় ইহার জনপ্রিয়তা 
কমিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, লোকে ট্যাক্স দিতে পছন্দ করে না বলিয়া 
ট্যাক্স ফাঁকি দিবার মনোবৃত্তি ( 55251010 0৫ 1865) বাড়িয়া যায়। 
যেমন আয়করের বোঝ। এড়াইবার উদ্দেশ্টে বুলোক ও ব্যবসায়ী নিজের 
আয় সম্বন্ধে মিথ্য। হিসাব দাখিল করে। কাজেই প্রত্যক্ষ করব্যবস্থায় 
দেশের লোকের মধ্যে অসাধুত1 বৃদ্ধি পায়। অলৎ লোক ও চোর) 


করের ভার ও চালন ৪৫ ণ' 


'ব্যবপায়ী ট্যাক্স ফাঁকি দেয় বলিয়া! সখলোকদের বেশি হারে কর দিতে. হয়। 
ধর। যাক যে, সরকারকে আয়কর বসাইয়৷ দেড়শ কোটি টাকা বাজন্ব 
তুলিতে হইবে । সবাই যদি ঠিকমত আয়কর দিত অর্থাৎ তাহাদের 
সত্যিকারের আঁয়ের হিসাব দিত, তবে হ্য়ত টাঁকায় চার আন হারে 
ট্যাক্স আদায় করিলেই সব রাজস্ব পাওয়া যাঁইত। কিন্তু বছ লোক' 
ট্যাক্স ফাঁকি দিবার জন্ত নিজের আয়ের ঠিক হিসাব দেয় না! বা অনেক 
কম করিয়া দেয়। সেইজন্ যাহারা ঠিকমত আঁয়ের হিপাঁব দেয় তাহাদের 
উপর বেশি হারে অর্থাৎ হয়ত টাকায় পাঁচ আনা হারে ট্যার্জ বসাইতে 
হয়। কাঁজেই দেখা যাইতেছে, ষে সত্য কথা বলে তাহারই বিপদ-_- 
তাহার ঘাড়ে করের বোঁঝা বাঁড়িবে। আর যে মিথ্যা বলে সেই ট্যাক্স 
ফাকি দিয়! লাভ করিল। এই ব্যবস্থ। ন্যায়সঙ্গত নহে। 

পরোক্ষ করের গুণাণ্ডণ ( 0161165 ৪10 06106611501 11101160% 
0) পরোক্ষ করের কয়েকটি গুণ আছে। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। 
প্রত্যেক লোকের আয়ের উপর কর বসাইতে অবশ্ঠ তত্বের দিক দিয়। বিশেষ 
বাধ। নাই, কিন্তু ব্যয়ের কথা ভাবিলে ইহ1 কর! সম্ভব হয় না। যাহাদের 
অল্প আয় (এবং অধিকাংশ লোকেরই আয় অল্প), তাহাদের উপর আয়কর 
অতি কম হাঁরে ধর! হয় এবং প্রত্যেকে অতি কম কর দেয়। এত লোকের 
নিকট হইতে সামান্য সামান্ত টাঁক| তুলিতে যে ব্যয় হয় মেই তুলনায় রাজস্ব 
কমই আদায় হয়। অন্ন আয়ের লোকের উপর আয়কর বসান লাভজনক 
হয় না। কিন্তু সরকার সকলেরই যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ব্যয়নির্বাহের 
জন্য সামান্ত হইলেও প্রত্যেকের উচিত কিছু অর্থ কর হিলাঁবে দেওয়]।, 
প্রত্যক্ষ করে ইহ] সম্ভব হয় না। কিন্তু পরোক্ষ কর বসাইয়! সকলের নিকট 
হইতেই রাজন্ব সংগ্রহ কর যায়। যেমন দিয়াশলাইএর উপর উতৎপাঁদনশুক্ক 
বসাইয়৷ সকল লোকের নিকট হইতে বাজধ্ব আদায় করা যাঁয়। ইহাই 
পরে।ক্ষ করের সর্বাপেক্ষ। বড় স্থবিধা। দ্বিতীয় স্বিধ! হইতেছে যে করদাতাঁরা' 
সব সময়ে বুঝিতে পারে না ষে, তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় কর! 
হইতেছে । পরোক্ষ কর বসাইলে জিনিলের দাম বাড়ে। কিন্ত জিনিসপঞ্জের 
দাম নান। কারণে বাড়িতে পারে। সেইজন্ত সাধারণ লোক কর দিবার কথ 
নাও জানিতে পারে। পার্টি গভর্ণমেণ্টের দিক দিয়া ইহা কিছুটা সুবিধাজনক | 
কারণ আয়কর ব! উত্তরাধিকারকর ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষকর ) বসাইন্সে সরকার 


৪৫৮ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


করদাতার নিকট যতখানি অপ্রিয় হয়, পরোক্ষ করে ইহার চেয়ে অনেক কম 
অপ্রিয় হইবে। অবশ্য এই স্থবিধাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়! ঠিক হইবে না। 
'বরঞ্চ ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বল! যায় যে, পরোক্ষ করে কল্পদাতার 
রাজনৈতিক চেতন। উদ্ধদ্ধ হয় না। কারণ, কর দিবার সময় তাঁহার! বুঝিতে 
' পারে না তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে। সুতরাং 
সরকারী আয়-ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়! উঠে না। 

পরোক্ষ করে করদাতার! কিছু স্থবিধ। পায়। আয়করে'বা উত্তরাধিকার 
করে একসঙ্গে বেশি টাক] দিতে হয়। ইহা অনেক সময়েই অস্থবিধীজনক 
হইতে পারে। কিন্ত পরোক্ষকর জিনিসপত্র কেনার সময় দিতে হয়। 
কাজেই ইহা সারা বৎসর ধরিয়া! অল্প অল্প করিয়া দিতে হয়। এই করলন্ধ 
রাজস্ব স্থিতিস্থাপক হইতে পারে । অর্থাৎ অস্থ্িতিস্থাপক জিনিসের উপর 
কর বদাইলে বেশি রাজন্ব পাওয়৷ যায় ও প্রয়োজন হইলে করের হার 
বাঁড়াইয়। বেশি বেশি রাজন্ব সংগ্রহ করা যাঁয়। লবণের উপর শুল্ক বসাইলে 
লবণের দাম বাড়িবে। কিন্তু ইহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলিয়! বিক্রয়ের 
পরিমাণ কমিবে না ও ফলে প্রয়োজনমত রাঁজন্ব সংগ্রহ করা যায়। হচ্ছ! 
হইলে শুক্কের হার দ্বিগুণ করিয়া প্রায় দিগুণ রাজন্ব তোলা যায়। পরোক্ষ 
করের আর একটি স্থবিধ। আছে। মদদ ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিসের উপর 
উচ্চহারে পরোক্ষ কর বসাইয়া একদিকে যেমন কিছু রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়, 
আবার অন্যদিকে ইহাঁদের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যায় যাহার ফলে 
মদ খাওয়া! কমিয়া যাইবে । মদ তৈয়ারি ও খাওয়া একদম বন্ধ করা 
(71075101005 ) ঠিক সমীচীন হয় না। কারণ ইহ। কার্যকরী রাখা খুবই 
শক্ত | কিন্তু উচ্চহারে পরোক্ষ কর বলাইয়া মদ খাওয়। নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 

পরোক্ষ করের দোষ (154100156190105 02111011600 12) £ কিন্তু 
পরোক্ষ করের প্রধান অস্থবিধ হইতেছে এই যে, সাধারণতঃ ইহার চাপ 
গরিবের উপর ঘতথখানি পড়ে ধনীর উপর সেই তুলনায় কম পড়ে। লবণের 
উপর কর বসাইলে লবণের দাঁম বাঁড়িবে। যে ১০০২ টাকা রোজগার করে 
তাহার সংসার্কে যতটুকু লবণের দরকার হয়, ৫০০০২ হাজার টাক। আয়ের 
লোকের সংসারেও হয়ত ততটুকুই লবণ কেন! হয়। ছুজনে প্রায় একই 
পরিমাণ লবণ কিনিবে বলয়! একই পরিমাণ কর দ্িবে। বরং উল্টাও হইতে 
পারে। গরিবের উপর সাধারণতঃ মা ষষ্টীর কূপ! বেশি বল্দিয়৷ তাহীরও 


করের ভার ও চালন ৪৫৯ 


$ পরিবারে পোঁাসংখ্যা হয়ত বেশি ও ফলে তাহাকে ধনী পরিবারের চেয়ে 
বেশি লবণ কিনিতে হয়। অর্থাৎ গরিবকে লবণকর হিসাবে বেশি টাঁকা 
দিতে হইতে পারে। ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্প্ত্যক্ষ করের হার 
লোকের করদানক্ষমতা৷ অন্ুযাঁয়ী ঠিক করা যাঁয়। কিন্তু পরোক্ষ করে ইহা. 
করা চলে না। অবশ্ত কোন কোন পরোক্ষ কর কিছুটা বর্ধমান হারে " 
(10197659515 7866) ধাঁধ করা যায়। যেমন বিক্রয়করের বেলাঁতে করা 
যায়। সাধারণের নিত্যব্যবহার্ধ জিনিসপত্রের উপর এই কর না বসাইলে 
গরিব মধ্যবিত্তের উপর চাপ কমে। আবার বিপাঁসদ্রব্যের উপর উচ্চহারে 
বিক্রয়কর বসান যাঁয়। যেমন ধর, বিক্রয় করের সাধারণ হার যদি টাঁকায় 

& পাঁচ নয়! পয্মস] হয়, মোটর গাঁড়ি, রেডিও সেট, গহনা প্রভৃতি বিলাসন্ব্যের 
উপর টাকায় দশ নয়! পয়পা, কি বার নয়! পয়স। হারে বিক্রয়কর বসান যাঁয়। 
তাঁহা হইলে ধনীর নিকট বোশ হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্তু 
সব পরোক্ষ করে ইহা কর! চলে না। 

পরোঁক্ষ করের দ্বিতীয় অন্থবিধা হইতেছে এই ষে এই কর হইতে বেশি 
রাজন্ব আদায় করিতে হইলে ইহ]! অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর 
বসাইতে হইবে। সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের (যেমন লবণের ) 
চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হয়। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর 
বপাইলে ধনীর তুলনায় গরিব মধ্যবিত্তের উপর চাঁপ বেশি পড়ে। ইহা! 
অন্যায়। এদিকে আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর কর না 
বপাইলে বেশি রাজস্ব পাওয়া যায় না। জিনিসের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক 
হয়, তাঁহার উপর কর বসাইলে ইহার দাম বাড়িবে। দাম বাড়িলে চাহিদ। 
কমিবে ও কম বিক্রয় হইবে । ফলে কম রাজন্ব পাওয়া] যাইবে। সরকারের 
তাহাছে লোকসান হয়। স্থৃতরাঁং সরকারকে হয় গরিব ও মধ্যবিত্বের উপর 
বেশি করভার চাপাইতে হয়, নচেৎ কম রাঁজন্ব লইয়! সন্ধষ্ট থাকিতে হয়। 
পরোক্ষ করে সরকারকে এই উভয় সংকটে পড়িতে হয়। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখ। যায় যে কোন জিনিসের উপর পরোক্ষ কর বসাইলে 

ইহার দাম করের চেয়েও বেশি বাড়ে। অর্থাৎ জিনিস প্রর্তি যে হারে কর 
বসান হয় জিনিসটির দাম ইহার চেয়ে বেশি বাঁড়ে। ধর! যাক যে, দিগারেটের 
প্যাকেটের বর্তমান দাম ৫৬ নয়৷ পয়স1। সরকার উচ্ার উপর নয় নয়] পয়সা 
ট্যাক্স বসাইল। ইহার ফলে প্যাকেটের দাম বাড়িয়া ৬ নয়! পয়ন! হইল। 


৪৬৩ অর্থশাস্্-পরিচয় 


এই. দাম বাঁড়ার জন্য খরিদ্দারের (বা করদাতার ) লোকসান হইল। কিন্তু 
সরকারের রাজস্ব একই রহিল। শুধু ব্যবসায়ীদের পকেট ভি কর্ন হইল। 
কোন কোন পরোক্ষ করের আদায়কারীর খরচ বেশি পড়িয়! যায়| লাঁভের 
গুড় পিঁপড়ে খাইয়। যায়। 

পরোক্ষকর ও আহ্িক উন্নতি (10110171501 (83055 2.0. 6০010010010: 
06৮10177617) £ এই সমস্ত দোষের জন্য অধিকাংশ লেখকই পরোক্ষ- 
করের সমর্থন করেন না। অধিকাংশ লেখকের মত যে পরোক্ষ করের উপর 
যত কম সম্ভব নির্ভর কর! উচিত এবং রাঁজন্বের বেশি অংশ প্রত্যক্ষ কর 
বসাইয়া তুলিতে হইবে । কিন্তু বর্তমানে এই মতের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিক্রিয়া 
(759.011010 ) দেখ! দিয়াছে । প্রত্যক্ষ করের অনেক গুণ আছে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত বর্তমানে সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। তাই 
প্রত্যক্ষ কর বসাইয়া বাঁজন্ব তুলিতে গেলে খুব উচ্চহারে কর বসাইতে হয়। 
আয়কর খুব বেশি উচ্চহারে বসাইলে লোকের কাজকর্মের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের 
পরিমাণ কমিয়াযায়। ইহাতে দেশের ক্ষতি হয়। সেইজন্য বাধ্য হইয়! 
পরোক্ষ করের শরণাপন্ন হইতে হয়। যেমন দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন' 
কার্করী করিতে হইলে বহু বাজশ্বের প্রয়োজন | ইহার সবটাই প্রত্যক্ষকর 
বসাইয়৷ তুলিতে গেলে আয়করের হার অত্যন্ত বাড়াইতে হইবে। উচ্চ 
আয়ের উপর এখনই এত বেশি হারে কর ধরা আছে যে, ইহার উপর আরো 
বোঝ। চাপাইলে ধনী উটের পিঠ হয়ত ভাঙ্গিয়। যাইতে পারে । যেখানে 
টাকা প্রতি ৮৭ নয়া পয়লা হারে আয়কর ধার্য কর। আছে অর্থাৎ আর একটি 
টাকা রোজগার করিলে তাহ] হইতে সরকারকে ৮৭ নয়া পয়স। ট্যাক্স দিতে 
হইবে-_-সেখানে আর করের বোঝ। বাড়ান চলে না। ইহার ফলে কর্মের 
ইচ্ছ। ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি বেশ হারে কমে তবে পরিকল্পন! কার্ধকরী 
করা৷ যাইবে না। কাজেই প্রয়োজনীয় রাজস্ব পরোক্ষ কর বসাইয়া যতটা! 
সম্ভব তুলিতে হইবে । আর একটি বিষয়ও ভাবিবার আঁছে। দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে ধনীদরিদ্র সকলেরই অংশ গ্রহণ কর। উচিত । 
ধনীর সামর্থ বেশি । হ্ৃতরাং সে বেশি টাকা দ্িবে। কিন্তু গরিবের সামর্থ্য 
অতি ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে এই মহৎ কাঁজে অংশ গ্রহণ করিতে 
ডাঁকিতে হইবে । ধনীন নিকট হইতেই ভাল চাল, ঘি,.তেল সমস্তই সংগ্রহ 
করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত তাই বলিয়া গরিবের খুদকুড়া। বাদ দিলে 


৬্বাহী্েড১সলীহব, চলিত চপ, জা দিতি-ভবা পদ শাহর পরল বীনাবোদাকর ০৪৪৯১০৯০৬০১, এ ৮৪৬৪ ঠা এও 


& 


করের ভার ও চালন ৪৬১ 


তাছাকে অসম্মান দেখান হইবে । কাজেই আথিক উন্নতির জন্ত উপযুক্ত 
মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্তে শুধু প্রত্যক্ষ কর নহে, পরোক্ষ করও 
বসাইতে হইবে। 

করভার সম্পর্কে সাধারণ নাতি ( (36116181 1011110100155 2০৮€10-' 
10810011670 ০: 09655): করভার সম্পর্কে দুইটি সাধারণ নিয়ম বলা 


ষায়। প্রথমতঃ, জিনিসের চাহিদা যত বেশি স্থিতিপাপক হয়, করভাব 


ততই বিক্রেতাঁর উপর পড়ার সম্ভাবন! বেশি। দ্বিতীয়তঃ, জিনিসের সরবরাহ 
যত বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, করভার ততই ক্রেতার উপর পড়ার সম্ভাবন। 
বেশি। চাহিদ| অস্থিতিস্থাপক হইলে মূল্যবৃদ্ধি সত্বেও বিক্রয় কমে না; 
স্থতরাং করভার ক্রেতার বহন করে। কিন্তু স্থিতিস্থাপক চাহিদার বেলায় 
মূল্যবৃদ্ধি হইলেই বিক্রয় কমিয়! যাঁয়। ফলে করভার বিক্রেতার উপর 
পড়ে । তেমনি আবার সরবরাহ স্থিতিস্থাপক হইলে বিক্রেতার। সরবরাহ 
কমাইয়। দাম বাড়ায় এবং ক্রেতার উপর করভার চাঁপাইবার চেষ্টা করে। 
বিক্রেতারা সরবরাহ কমাইয়া এবং ক্রেতারা চাহিদা কমাইয়া করভার 
অন্যের উপর ফেলিতে চেষ্টা করে । চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার 
উপর শেষ ফল নির্ভর করে। সরবরাহের স্থিতিস্থাপকত। হিসাব করিতে 
গেলে সময়ের কথাও ধরিতে হইবে । অল্পকালে সরবরাহ সাধারণতঃ 
অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু দীর্থকালে ইহ! স্থিতিস্থাপক হুইবার সম্ভাবন। বেশি । 
স্থতরাং অন্নকালে করভার বিক্রেতার উপর পড়িলেও দীর্ঘকালে ক্রেতার 
উপর পড়িতে পারে। ক্ুতরাং কোন জিনিসের উপর কর ধার্য কর! হইলে 
দেখিতে হইবে, -ইহাঁর চাহিদার স্থিতিস্বাপকত1 কিরূপ ও দ্বিতীয়তঃ, ইহার 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বেশি না কম। স্থিতিস্থাঁপক চাহিদ1 ও অস্থিতি- 
স্থাপক যোগান হইলে করের ভার প্রায় সম্পূর্ণই বিক্রেতা বা উৎপাদকের 
স্কন্ধে পড়িবে । আবার অস্থিতিস্থাপক চাহিদ। ও স্থিতিস্থাপক যোগান 
হইলে ক্রেতাকেই সব বোঝ! বহিতে হইবে । 


পগণ্যকরের ভার (100106008 ০0৫ 2, 001011010016% (৪) ॥ পণ্য- 
করের ভার সাধারণ সুত্র অনুসারে অর্থাৎ জিনিটির চাহিদা! ও যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতার দ্বার! নির্ধারিত হয়। ইহা ছাড়া অন্ত কয়েকটি বিষয়েও 
আলোচন| কর] যাইতে পারে। 

বিক্রেতা অথব! উত্পাদক প্রথমে কর দেয়; পরে দাম বাড়াইয়। 


৪৬২ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


ক্রেতার নিকট হইতে সে কর আদায় করে। কিন্তু সে চেষ্টা কতটা সফল 
হইবে তাহা চাহিদা ও সরবরাহের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। 

উৎপাদন বাঁড়ান কমাঁন সত্বেও গড়পড়তা উৎ্পাঁদনব/য় যদি' সমান 
থাঁকে, তবে যতটা কর বাড়িয়াছে দামও ততটা বাড়িবে। কিন্তু হ্রাসমাঁন 
নিয়ম অন্রসারে উত্পাদন হইলে কর যত বাড়িয়াছে, দাম ইহার চেয়ে কম 
বাড়িবে। ধর, ১০,০০০টি জিনিস তৈয়ারি হয় ও প্রত্যেক জিনিসের 
খরচ ৫২ টাঁকা পড়ে। এক টাকা করিয়া কর বসাইলে প্রথমে দাম ৬২ 
টাক] হইবে । কিন্ত দাম বাড়িলে চাহিদা কমিয়া ৯০০০ হইল। উত্পাদন 
কমিলে খরচ কমিয়া গড়পড়তা ৪1০ আনা হইবে এবং কর সহ দম ৫।০ 
আনা হইবে, অর্থাৎ করের চেয়ে দাম কম বাঁড়িবে। আবার বর্ধমান 
নিয়ম অনুসারে উত্পাদন হইলে কর যত বাড়ে দাম হহার চেয়ে বেশি 
বাড়ে। কারণ দাম বাড়িলে চাহিদ। কমে ও উৎপাদন কমিলে উতৎপাদনব্যয় 
বাড়িবে। ফলে জিনিসের দাম আরও বাঁড়িয়! যাইবে । তাই বল! হয় 
যে হাপমান নিয়ম অনুসারে উত্পাদিত জিনিসের উপর কর ধার্য করা এবং 
এবং বর্ধমান নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত জিনিসের উদচ্যোঁক্তীকে অর্থ সাহায্য 
কর! উচিত। 

জমি এবং বাড়ির উপর করের ভার (11001061706 012. 62301 
19110. 2110. 10011010559 )$ খাজনাঁর উপর করের ভার জমির মালিকের 
উপর পড়ে । খাজন] ব্যয়েব উদ্বত্ত। যে কর উদ্বত্ত হইতে দেওয়া হয় 
তাহা রায়তের উপর চালান যায় না, কারণ স্বাভাবিক আয়ের চেয়ে সে 
কিছু উদ্ধত্ত পাঁয় না। অবশ্য জমির মালিক যদি পুরা (অর্থ নৈতিক ) 
খাঁজনা! আদায় না করে, তবে সে রাঁয়তের ঘাড়ে করের ভার চাপাইতে 
পারে। কিন্তু ধর, শুধু পাটের জমির উপর কর বসান হইল। লোকে 
পাঁটের চাষ ছাড়িয়া ধান চাষ করিবে । পাঁটের সরবরাহ কমিয়! দাম 
বাড়িবে। অতএব পাট ক্রেতাদের ঘাঁভে করভার পড়িবে । 

বাড়ির উপর করের ভার নির্ণয় কর! শক্তু। করভার শুধু যে মালিকের 
উপর পড়ে তাহ! নয়, ভাড়াটিয়া অথব৷ মিস্ত্রীর উপরও পড়ে । 

বাড়ির চাহিদ। যদ্দি অস্থিতিস্বাপক হয়, তবে ভাড়াটিয়াদের উপর 
করভাঁর পড়ে ।. বাঁড়ির' চাহিদা! যদ্দি কম হয়, তবে মালিকেরা মে ভার 
বহন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মালিকের! আর নৃতন বাড়ি তৈয়ারি করে না। 


করের ভাব ও চালন ৪৬৩ 


 নৃতন বাড়ি তৈয়ারি কম হইলে, মজুর মিশ্বীদের কাজ কম হইবে ও বেতুনের 
হার হয়ত কমিয়। ধাইবে, কিংবা! তাহাদের হয়ত বেশি সময় বেকার থাকিতে 
হইবে। অর্থাৎ করের কিছু ভার তাঁহাদের উপরেও আলিয়। পড়ে। 
একচেটিয়। কারবারের উপর করভার (11001951109 0£ ৪. 1৪5. 01. 
101101901 ) 2 একচেটিয়! কাঁরবারী সর্বাধিক লাঁভ করার জন্য এত 
বেশি পরিমাণ জিনিস তৈয়ারি করে যে তাহার প্রান্তিক আয় ও ব্যয় সমান 
হয়। লাভের উপর একটি মোটা টাকা (1771) 51100) কর হিসাবে 
বসান হইলে সে দাঁম বাঁড়াইতে পারে না। কারণ কর দেওয়ায় আগে 
যে দায়ে সর্বাধিক লাভ হয়, কর দেওয়ার পবেও সেই দ্ামেই তাহার 
৯ সর্বাঁধক লাভ হইবে। অতএব একচেটিয়৷ কারবারীর ঘাঁড়েই করের 
সম্পূর্ণ বোঝা পড়িবে। তারপর ধর, বর্ধমান হারে আয়-কর বসান 
হইল। এক্ষেত্রেও একচেটিয়। কাঁরবারী করের সম্পূর্ণ ভার বহন করিবে । 
যদি উৎপাদনের উপর কর বসন হয় তবে তাহার প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে। 
প্রান্তিক আয়কে প্রান্তিক বায়ের সমান করিতে হইলে দাঁম বাঁড়াইতে 
হইবে । কিন্তু কতট। দাম বাঁড়িবে তাহা চ|হিদার স্থিতিস্থাপকতাঁর উপর 
নির্ভর করিবে । 
আমদানি ও রপগ্তানিশুক্কের ভার (10701061106 ০% 6১01)01 8110 
11701 01105 )£ পরম্পরের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে আমদানি 
ও রপ্চানিশুক্কের ভার ঢুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়! যাঁয়। ভারতীয় 
জিনিসের জন্য ইংলগ্ডের চাহিদা! যদি বেশি হয় এবং ইংলগ্ের জিনিসের 
জন্য যদি ভারতীয়দের চাহিদ! কম থাকে, তবে ইংলগ্ের ক্রেতার রপ্তানি- 
শুক্কের ভার বহন করিবে। 
আমদানিশুক্কের ভার দেশ এবং বিদেশের সরবরাহ ও চাহিদার স্থিতি- 
স্বাপকত। অন্নুসারে নিণীঁত হয়। পণ্যের সরবরাহ যদ্দি স্থিতিস্থাপক হয়, 
তবে যে দেশ শুস্ক বসাইয়াছে সে দেশে দাম কম বাঁড়িবে এবং শুন্কের তার 
বিদেশীদের উপর পড়িবে । দাম বাড়ার ফলে যদি দেশীয় উৎপাদন বাড়ে, 
" তবে দেশে দাম বাড়িবে এবং বিদেশে বেশি কমিবে। স্টেমনি বিদেশী 
সরবরাহের স্থিতিস্বাপকতা যদ্দি কম হয়, তবে যে দেশে শুহ্ধ বসাইয়াছে 
সেখ!নে দাম কম বাড়িবে। যদ্দি বিদেশী উৎপাদক, উৎপার্দন কমাইতে না 
পারে বা অন্ত বাজার ন| পায়, তবে সে কমদামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। 


৪৬৪ অর্থশান্ত্ব-পরিচয় 


তৃতীয়তঃ) দেশের মধ্যে জিনিসটির চাছিদ। যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে সে 
দেশে দাম কম বাঁড়িবে। পরস্ত বিদেশী চাহিদা] যদি স্থিতিস্থাপক তৃয়, তবে 
যে দেশ আমদানি করে সে দেশে দাম বেশি বাড়ে। 

প্রথমে মনে হয় যে, আমদানি শুক্কের ভার দেশীয় ক্রেতার বহন করে। 
কারণ যে ব্যবপায়ী পণ্য আমদানি করিতেছে সে স্বাভাবিক লাভ করিতেছে। 
যর্দি করভার তাহাদের উপর চাঁপান হয় তবে, সে অন্য ব্যবসায়ে চলিয়। 
যাইবে। তখন জিনিসের সরবরাহ কমিয়। যাইবে এবং' দাম বাড়িবে। 
অতএব সাধারণত: আমদাঁনিশুক্কের ভাঁর ক্রেতাদের উপর পড়ে। কিন্তু 
কোন কোন সময়ে বিদেশীবাও আমদানি শুক্কের ভার বহন করিতে বাধ্য হয়। 
আমর] দেখিয়াছি ষে, দেশীয় সরবরাহ যদি খুব স্থিতিস্থাপক হয় এবং বিদেশী 
সরবরাহ যদি অস্থিতিস্থাপক হয় অথব1 দেশী চাহিদ। যদি খুব স্থিতিস্থাপক 
হয় এবং বিদেশী চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, ভবে যে দেশ শ্রঙ্ক বসায় 
পে দেশে দাম কম বাড়ে । এ সব ক্ষেত্রে বিদেশী উৎপাদকের উপর করভাঁর 
পড়ে। তেমনি আমদানিকৃত পণ্য যদি বিদেশী উৎপাদমের বৃহৎ অংশ হয় 
এবং আমদাঁনিকারী দেশের উত্পাদনের তুলনায় কম হয় তবে করভার 
বিদেশীর উপর পড়ে। 

তেমনি যে দেশ কাচামাল রধানি করে, এবং শিল্পজাত মাল আমদানি 
করে, সে দেশ বিদেশীদের ঘাড়ে শুক্কের ভার চাঁপাইতে পারে। কারণ 
কাচামালের চাহিদ। অস্থিতিষ্থাপক অথচ শিল্পজাত মালের চাহিদা! 
স্থিতিস্থাপক। কিন্ত বিদেশীর যদি অন্য বাজার থাকে অথব! সরবরাহের 
অন্ত উৎদ থাকে, তবে করভার তাহার উপর পড়ে ন]। 
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সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়. 
বিশেষ করের ফলাফল 


€08065008 01 2৪92৮108197 69595 ) 


করের ফলাফল (1%9605 9£ & 1৪) করের ভার এবং ফলের 
পার্থক্য আছে। করের আধিক ভার অর্থাৎ করের টাক। শেষ *পর্যস্ত কে 
বহন করে ইহাই করভার অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল। কিন্তু 
করের ফল আলোচন। করিতে গেলে উত্পাদন বণ্টন, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও শক্তির 
উপর করের প্রভাব কি ইহা আলোচন! করিতে হয়। করের ফল 
আলোচনার সময় প্রধানতঃ তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। কর বসাইবাঁর 
পরে লোকের কাজ ও সঞ্চয় করার ইচ্ছা; কাজ ও সঞ্চয় করার সামর্থ্য) 
এবং উত্পাদন উপকরণের বণ্টন ব্যবস্থা কি ভাবে গ্রভাবান্বিত হয় । 

আয়কর (11100102 (৪3) 8 আজকাল প্রায় পর্বভ্রই আঁয়করের 
গুরুত্ব বাঁড়িতেছে। প্রত্যেক লোকের আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী এই কর 
ধার্য কর! হয়। তবে এই সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানা হয়। প্রথমতঃ, 
লোকের আয় একটি নিয়্তম আয়ের বেশি হইলেই তবেই তাহাকে আয়কর 
দ্রিতে হয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে €(১৯৮-৫৯) যাহাদের বাৎসরিক আয় 
৩০০০২ টাঁকাঁর কম অর্থাৎ যাহার! প্রতি মাঁসে ২৫০২ টাকার কম রোজগার 
করে তাহাদের আয়কর দিতে হয় না। ইহার বেশি আয় করিলে তবেই 
আয়কর দিতে হইবে । সর্বনিম্ন আঁয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাঁণে ঠিক 
কব। হয়। যেমন যুদ্ধের পূর্বে বাৎসরিক আয় ২০০০২ টাকার কম হইলে 
আয়কর দিতে হইত না। সর্বনিয্ন আয় বাদ দিবার ছুইটি কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, যাহার! এই পর্যন্ত আয় করে তাহাদের আয়ের প্রায় সমস্ত অর্থই 
পাধারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে ব্যয় হয়। এই আয়ের লোকের 
হাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না যাহার উপর কর বপাঁন খুটিক হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, যাহাঁদের আয় ইহাঁরও কম, তাঁহাদ্দের কর বলাইতে হইলে করের 
হাঁর খুবই কম রাখিতে হইবে। স্থতরাং ইহারা! প্রত্যেকে খুব কম কর দিবে 
'এবং মে কর আদায় করার ব্যয় বেশি পড়িয়। যাইবে । এ 

আয়কর বর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। অর্থাৎ আয় বেশি হওয়ার 
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সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়ান হয়। অর্থাৎ যাঁহাদের আয় বৎসরে ৫০০০৬ 
টাকা তাহাদের উপর টাকায় ৭ নয়! পয়সা হিমাবে কর বসান হইল। 
আবার যাহার বৎসরে ৭৫০০২ টাঁক। আয় করে তাহাদের টাকায় ১২ নয়া 
, পয়সা হারে, যাহারা বৎসরে ১০১,০০২ টাঁকা রোজগার করে তাহাদের 
টাকায় ১৮ নয়া পয়সা হারে কর দিতে হয়। এইভাবে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
করের হার বৃদ্ধি হয়। 

অনেক সময়েই একটু বেশি আয় হুইলে আয়ের উপর স্থপারট্যাক্স ব! 
অতিরিক্ত কর বপান হয়। যাহার বাসরিক আয় ২০,০০০ টাকার বেশি 
তাহাকে সাধারণ হারে ধার্য আয়কর দিতেই হয়। ইহা ছাড়া তাহাকে 
স্থপারট্যাক্স দিতে হয়। বর্তমানে যাহাদের বাৎসরিক আয় কুড়ি হাজার 
হইতে পঁচিশ হাঁজার টাকার মধ্যে তাহাদের টাকায় ছয় নয়! পয়সা হারে 
নুপারট্যাক্স দিতে হয়! যাহারা ২৫,০০২ টাক] হইতে ৪০,০০২ টাঁক। 
পর্যন্ত আয় করে, তাঁহাদের টাক! প্রতি ১৯ নয়৷ পয়সা স্বপারট্যাক্স দিতে হয়। 
আয় বাড়িবার সঙ্গে স্পারট্যাক্সের হারও বাড়ে। 

আয়কর বপাইবার সময় অন্য নীতিও অবলম্বন করা হয়। যেমন 
করদাতা বিবাহিত ন! অবিবাহিত তাহ দেখ! হয়। বিবাহিতের উপর একটু 
কম হারে ও অবিবাহিতের উপর একটু বেশি হারে কর বসান হয়। 
ছিতীয়তঃ, করদাতার কয়টি সন্তান তাহারও হিসাব দেখ! হয়। যাহার! 
নিঃসন্তান তাহাদের পুরাপুরি আয়কর দিতে হয়। যাহাদের ছেলেমেয়ে আছে 
তাহাদের ট্যাঝ হইতে কিছু রিবেট ব| বাদ দেওয়া! হয়। তৃতীয়তঃ, যাহার। 
জীবনবীম! করিয়াছে তাহাদের এইজন্ত যে প্রিমিয়াম দিতে হয় তাহার উপর 
আয়কর দিতে হয় না। 

আয়করের ফলাফল (72605 ০: 11700106 (৪) 2 আয়কর ধার্য 
কর। হইলে ইহা! দেশের অর্থ নৈতিক সংস্থাকে কিভাবে প্রভাবাম্বিত করে ? 
আয়করের ফলাঁফলকে তিন দিক দিয়! বিচাঁর করা যাঁয়। 

প্রথম, ইহ্!র ফলে কাজ ও সঞ্চয় করার সামর্থ্য কতটুকু কমে? যাহারা 
আয়কর দেয় তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমত! কমে সন্দেহ নাই । কর দিবার ফলে 
তাহার্দের আয় কমে ও তদচুযায়ী ব্যয় না৷ কমাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিতে 
বাধ্য। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় লোকেরাই সঞ্চয় করে। কিন্ত তাহাদের 
উপরেই আবার উচ্চহাীরে আয়কর বসান হয়। কাজেই সঞ্চয়ের ক্ষমত) 
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কমিবার সম্ভাবনাই বেশি । কিন্ত আয়করের রাজস্ব সরকার ষদি কোম্পানীর 
কাগজের হুদ দিবাঁর জন্য ব্যয় করে, তবে এই কাগজগুলির মালিকের সঞ্চয় 
ক্ষমত। বাড়িবে। ইহাঁর। সাধারণতঃ বড় লোৌক। সথতরাং ইহাঁদের সুদের 
অধ্রিকাংশই সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সঞ্চয় করা হয় মূলধন: 
বিনিয়োগের জন্য । আয়কর দেওয়ার ফলে ধনীদের সঞ্চয় কমিতে পারে। কিন্ত 
আয়করলব্ধ অর্থ সরকার যদি নানাভাবে শিক্পপ্রসারের কার্ধে ব্যয় করে তবে 
মূলধন বিনিয়োগের পরিমাঁণ নাও কমিতে পাবে। করদাতার সঞ্চয় কমিবে, 
কিন্ত নরকারের সঞ্চয় বাড়িবে। শ্থতরাঁং মেট সঞ্চয় নাও কমিতে পারে। 
আয়করের প্রভাবে কাজের সামর্থ্য যে কমিবে তাহ। মনে হয় না। 
প্রথমতঃ নিম্ন আয়ের উপর এই কর বসান হয় না । কাজেই আয়কর দিবার 
জন্য কাহারও আয় এত কমে না যে তাহার জীবনধাঁরণের মাঁন খুব বেশি 
নামিয়া যায়। অর্থাৎ আয়কর দিবার ফলে কাহারও এমন অবস্থ। হয় না যে, 
সে জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না। জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানীর ডিরেক্টারদেরও কর্মক্ষমতা কমিবার কোন কারণ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, আয়করের ফলে লোকের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছ! কমে কি? 
অনেকের মতে আয়কর বর্তমানে যে হারে বসান হইয়াছে ইহার ফলে কর্ম 
ও সঞ্চয়ের ইচ্ছ! কমিয়। যাঁয়। ষেটাঁকাঁর উপর শতকর]। ৮৭ নয়। পয়সা! কর 
দিতে হয় সে টাক রোজগারের জন্য পরিশ্রম করিয়৷ লাভ কি হয়? প্রায় 
সবই ত সরকার কর বাবদ লইয়া যায়। কাজেই মনে হয় যে ধনীর। আর 
বেশি কাজ করিতে চাহিবে না। তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও কমিবে। কিন্ত 
এ বিষয় এত সহজে নিষ্পত্তি কর। চলে ন। কারণ, যাহার] অতিধনী, অনেক 
সময়েই তাহার্দের এমন অবস্থা! থাকে যে কোন চেষ্টা না করিয়াও আয় বাঁড়িয়। 
চলে। জলেই জল বাধে । তাহাদের বেলায় বেশি টাক রোঁজগারের হচ্ছ? 
অনিচ্ছার কোন প্রশ্ব উঠে না। আর যাহার! বুদ্ধ বয়সের সংস্থানের জন্য 
কিংবা ছেলেমেয়েদের জন্য বেশ কিছু টাকা জমাইতে চাহে, আয়করের ফলে 
তাহাদের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাঁড়িবে। কারণ আয়কণ্ের ফলে আয় 
কমিবে। স্থৃতরাঁং বেশি পরিশ্রম করিয়া আরো বেশি রোজগার ন। কৰিলে 
ও আরে! বেশি টাঁক। না জমাইলে ভবিষ্যতের আয় বজায় রাখ! যাইবে ন।। 
একজন লোক ঠিক করিল যে, সে এমন টাকা জমাইবে সাহা! হইতে বৃদ্ধ 
বয়সে প্রতি মাসে অভস্ততঃ ৪০৯ টাকা আয় কর] যাইবে। ধরা ষাক, 
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যে স্থদ্রের হার চাঁর টাঁক।। তবে বতণরে ৪৮০২ টাঁক। আয় কবিতে হইলে 
,তাহাকে মোট ১১১২০,,*০২ টাকা জমাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে যদি 
এই আয়ের উপর আয়কর রা হয় তবে নীট ৪৮০০২ টাকা জয় বজায় 
রাখিতে হইলে তাহাকে আরে। বেশি টাকা জমাইতে হইবে। ৫০০৯২ 
টাক আয়ের উপর যদ্দি ২০০২ টাকা আয়কর দিতে হয়, তবে কর.দিবার 
পর তাহার থাকে ৪৮০০ টাকা। সুতরাং তাহাকে টাকা এমন জমাইতে 
হইবে যাহা হইতে অন্ততঃ ৫০০০২ টাক আয় হয়। সুদের হার ৪ টাকা 
থাকিলে তাহাকে মোট ১,২৫১০০*, টাক। জমাইতে হইবে। ইহার জন্য 
তাহাকে নিশ্চয়ই আরো বেশি রোজগারের চেষ্ট। করিতে হইবে । অর্থাৎ 
এইব্নপক্ষেত্রে আয়করের ফলে কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছ। বাড়িয়া যাইবে । স্থত্রাং 
দেখ যাইতেছে ষে আয়কর দিবার জন্য একদিকে যেমন কর্ম ও সঞ্চয়ের 
ইচ্ছ! কমিতে পারে? আবার অন্তদিকে তাহা বাড়িতেও পারে । এই ছুইটি 
প্রবণতার মধ্যে কোনটি কোন সময়ে বলবৎ হইবে তাহা পূর্ব হইতে নিশ্চিত 
বল! যায় না। 

এই সঙ্গে আর একটি কথা! মনে রাঁথ। দরকাঁর। পুরাতন ব্যথ। অনেক 
সময়েই গাসহ। হইয়। যায়। সেইরূপ অনেকদিন ধারয়া লোকেরা আয়কর 
দিতে অভ্যস্ত হইয়। গেলে করের বোঝ। আর আগের মত ভারী মনে হয় না। 
যাহার! ৫২ টাক] চালের মণ দেখিয়। আসিতেছে তাহাদের নিকট ২০২ টাকা 
দ্র অপহ্‌ মনে হইবে। কিন্তু যাহার! শিশুকাল হইতেই ২০. টাকা মণ 
দাম দেখিতে অত্যন্ত, তাহাদের নিকট চালের এই দাম ততট] অসহা মনে 
হয় না। কাজেই উচ্চহারে আয়কর বসান হইলে প্রথম প্রথম যতটা 
25906191; বা ক্ষতিকর প্রভাব হইতে পারে, কয়েক বংসর পরে আর হয়ত 
ততট। না.ও থাকিতে পারে । সব ব্যথাই পরে গাসহ। হইয়। ষায় এবং লোকে 
তাহ! লইয়াই হাসিমুখে কাজ করিয়। যাঁয়। 

তৃতীয়ত:, আয়করের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কি কমিয়৷ যাইবে? 
এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বের ছুইটি প্রশ্নের উত্তর হইতে অনেকট! জানা যায়। 


যদি মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ না কমে ব। সঞ্চয় ও কর্মের ইচ্ছা না কমে, তবে 
ডৎ্পাদনের পরিমাণ কমাইবার কোন কারণ নাই। কিন্ত যদি নয় ও 


কর্মের ইচ্ছা কৃমিয়া যায় তবে ভবিস্ততে, এবং হয়ত অদূর ভবিস্ততেই, 
উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়! যাইবে। অবশ্ত আমর! দেখিয়াছি ষে এবষয়ে 
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নির্দিষ্ট কোন মতামত দেওয়! শক্ত। আয়করের ফলে যদি উৎপাদন কিছু 
কমেও, তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে প্রয়োজনীয় রাঁজন্ব তুলিবার , 
জন্য সরকারকে আয়করের পরিবর্তে অন্ত কর বদাইতে হইবে। যদি 
উত্ুপাদনকর কিংব| বিক্রয়কর বসান হইলেও জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে। 
ইহাদের চাহিদা! কমিবে ও ফলে উৎপাদন কমিবে। আর এই সমস্ত পরোক্ষ 
করের ফলে গরিবদের উপর করের ভার বেশি মাত্রায় পড়িবে ও ধনীর! 
অপেক্ষাকৃত কম কর দিবে। ইহারও অনেক কুফল আছে। আয়করলন্ধ 
বাজন্ব সরকার যদি দেশের মধো শিক্ষা বিশ্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি 

ঁিতকর কার্ধে ব্যয় করে, তবে গণ্রবদের কর্মদক্ষত| বাঁড়িবে। ইহার 
ফলেও উৎ্প।দন বাড়িতে পারে । উচ্চ হারে আয়কর দিতে হয় বলিয়। 
ধনীদের বিলাস ব্যয় কমাইতে হয়। শুতরাং বিলাস জ্রব্যের চাহিদা কমে। 
আঁবাঁর সেই বাজম্ব গরিবদের জন্য ব্যয় হয় ও ফলে তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য 
জিনিসের চাহিদা বাড়ে। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করার কাজে 
ঝুঁকি বেশি ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিস প্রস্ততের কাঁজে ঝুঁকি কম। সুতরাং 
বেশি ঝুঁকির ব্যবসাঁয় কমে ও কমঝ্ুটকির ব্যবসায় বাড়ে। ইহার ফলে 
উদ্যোক্তাদের লাভ হয়। কারণ ব্যবসায়ে ঝুঁকি কমিলে সকলেরই 
লাভ বাড়ে। 

উত্তরাধিকার কর বা মৃতসম্পত্তি কর (1010511651106 এত 01 
16211] 1015) আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। দ্িতীয় প্রত্যক্ষ কর 
হইতেছে উত্তরাধিকার কর (17717671121106 1:22) বা মৃতসম্পত্তি কর 
10681 [0009 ০1 750965 1)01 )। কোন লোক মরিবার পর তাহার 
সম্পত্তির উপর এই কর বসান হয়। আয়করের সহিত ইহার দুইটি বিষয়ে 
সারৃশ্ত আছে। প্রথমতঃ আয়করের বেলাতে যেমন একটি নিম্ন তম আয় 
আছে যাহার উপর কর বশান হয় না, তেমন মৃতসম্পত্তিকরের বেলাতেও 
একটি নিযনতম পরিমাণের সম্পত্তির উপর কোন কর বসান হয় না। আমাদের 
দেশে বর্তমানে এস্টেট ডিউটি আইন অহ্যায়ী যাহার। এক্ু লাখ টাকার 
কম সম্পত্তি বাখিয়। যান, তাহাদের সম্পত্তির উপর কোন কর বলান হয় না। 
এক লাখ. কিবা ততোধিক টাকার সম্পত্তি থাকিলে তবেই এই কর ধার্য 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, আয়করের গ্যায় ইহাঁও বর্ধমান .হরে বসান হয়। 
তেমনি বর্তমানে যাহার্দের মোট সম্পত্তির মুল্য এক লাখ টাকা, তাহাদের 
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পাচ পারসেণ্ট কর বাঁবদ দিতে হয়। আবার যাহাঁদের সম্পত্তির মূল্য | 
দুই লাখ টাক1 তাহাদের সম্পত্তির উপর দশ পাঁরসেন্ট ট্যাক্স ধষ্টা হয়। 
পাঁচ লাখ টাঁকার সম্পত্তি থাকিলে শতকরা পনের টাঁকা হারে ট্যাক্স দিতে 
হইত। কিন্তু আয়করের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য এই ষে, আয়কর 
শুধু আয়ের উপর ধার্ধ হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার কর মৃতব্যক্তির আয়ের 
উপর নহে, সমস্ত সম্পত্তির উপর ধার্ষ করা হয়। সম্পত্তি বলিতে বাড়ি-ঘর, 
জমি-জমা, কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, এমন কি গহনা, আঁসবাবপন্ত, 
মূল্যবান ছবি প্রভৃতির দামও ধরা হয়। 

এই কর সাধারণতঃ মৃতব্যক্তির মোট সম্পত্তির পরিমাণের উপর 
বর্ধমান হারে ধার্য করা হয়। আবাঁর অনেক সময়ে মৃতব্যক্তির সহিত এ 
উত্তরাধিকাঁরীর কি সম্পর্ক এই অন্পারেও করের হার বেশি-কম করা হয়। 
উত্তরাধিকারী যদি মৃতব্যক্তির সন্তান হয়, তবে সেই সম্পত্তির উপর ষে 
হারে কর বসান হয় উত্তরাধিকারী দূর সম্পর্কের লোক (যেমন ভাইপে! কি 
ভাগ্নে ইত্যাদি) হইলে করের হার ইহার চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট করা থাকে। 
অর্থাৎ সম্পর্ক যত দূরের হইবে করের হার তত বেশি ধর! হইবে । ছেলেকে 
যর্দি শতকর] ১*২ টাঁকা হারে কর দিতে হয়, ভাগ্রেকে সেখানে হয়ত শতকরা 
১৯২ টাক! হারে কর দিতে হইবে-_অবশ্ঠ ভাগ্নে যদি মামার সম্পত্তি পায়। 

এই করের ফলাফল (736506 ০৫ 006 705900 700) এই 
কর বসাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা এবং কাজ করিবার ইচ্ছা কমিয়। 
যায় কি? ইহা বুঝিতে হুইলে প্রথমে এই করের ভার কাহার উপর পড়ে 
তাহা জান প্রয়োজন । এই কর উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করা 
হয়। বুতরাঁং সাধারণতঃ ইহার বোঁঝা উত্তবরাঁধীকাঁরীকেই বহন করিতে 
হয়। মৃতব্যক্কির উপর এই করের বোঁঝ! চাঁপে না। তবে মৃৃতব্যক্তি যদি 
হিসাব করে যে সে ঘত টাঁকাঁর সম্পত্তি রাখিয়া যাইবে তাহার উপর ছেলেদের 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাক! উত্তরাধিকার কর দিতে হইবে এবং তাহাদের 
যাহাতে অস্থবিধ! ন1 হয় সেইজ্না সে এই উদ্দেশ্যে আরো! ৫* হাজার টাকার 
জীবনবীম৷ করিল। তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর ছেলেরা জীবনবীম। 
কোম্পানীর নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা পাইবে ও ইহা উত্তরাধিকার কর 
বাবদ সরকারকে দিয়া অন্ত সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারে। মৃতব্যক্তি 
জীবদ্দশীতে এই জীবনবীমার জন্ত গ্রতি বৎসর প্রিষিয়াম দিয়া যান বলিয়! 
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এই করের ভার তাহার উপর গিয়! পড়িল। উত্তরাধিকারী! কর.বাবদ 
পঞ্চাশ হাজার টাক দিল বটে, তবে এই করের বোঝা তাহাদের বহন 
করিতে হুইল ন।। 0. 

এই করের জন্য দরিদ্র ও সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লৌকের কিছু আস 
যায়না । কারণ ইহারা এত মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়। যাইতে পারে না যাহার 
উপর কর ধার্য কর! হইয়া থাকে । এদেশে লাখ টাকার সম্পত্তি খুব কম 
লোকই রাখিয়! যাঁয়। বাকী যাঁহাদের এই কর দ্বিতে হয় তাহাদের সঞ্চয়ের 
ক্ষমত অবশ্য কমিয়া যায়। তাহাঁদের হাতে এই টাঁকা থাকিলে তাহারা 
হয়ত বেশি সঞ্চয় করিতে পারিত। কিন্তু একথা শুধু উত্তরাধিকার করের 
বেলাতে নহে, অন্ত সব করের বেলাতেও খাটে । এই সমত্ত কর দিতে হয় 
বলিয়াও করদাতার সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়] যায়। সুতরাং সেই হিসাবে 
উত্তরাধিকার কর ও অন্য করের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই স্বীকার করিতে 
হইবে। উত্তরাধিকার করের .ভাঁর সাধারণতঃ ম্বৃতব্যক্তিকে বহুন করিতে 
হয় না। সেইজন্য তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতা ইহার ঘারা কমে না। 
উত্তরাধিকাঁরীর সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঞ্চয়ের 
ইচ্ছা ইহার ফলে বাড়িতে পাব্ে। পিতার সম্পত্তির কিছু অংশ কর দিবার 
জন্য চলিয়! যাইতেছে বলিয়! সে হয়ত বেশি পরিশ্রম বা হিসাব করিয়া 
টাকা জমাইবে এবং এইভাবে সম্পত্তির অংশ পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। 
বাপের টাক! হাতে আসিবার সম্ভাবন। থাকিলে অনেকে আলন্তে জীবনযাপন 
করিতে পারে । কিন্তু উত্তরাধিকার কর বাবদ সরকার যদি এই সম্পত্তির 
মোটা অংশ হস্তগত করে, তবে আলন্ত ত্যাগ করিয়া উত্তরাধিকারীকে আয় 
করিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। 

অনেকে বলেন যে, উত্তরাধিকার কর অপেক্ষ। আয়কর ভাল । কারণ 
আয়কর আয় হইতে দেওয়। হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার কর মূলধন হইতে 
দেওয়া! হয়। এই যুক্তি ঠিক নয়। উচ্চহারে কর বদসাইলে সঞ্চয় ক্ষমতা 
কমে,_একথ। আয়কর ও উত্তরাধিকার কর উভয়ের (েবলাতেই খাটে। 
আয়কর আয় হইতে দেওয়া হয় বটে? কিন্তু কর না দিতে হইলে করদাতা 
'সেই টাকাট। জমাইতে পারিত। কাজেই বল! চলে যে, উত্তবাধিকারকর 
যদি বর্তমান মূলধন হইতে দেওয়া হয়, তবে আয়কর ভাবী মূলধন হইতে 
দেওয়া হয়। বরঞ্চ অনেক দিক দিয়। উত্তরাধিকারকর আয়কর অপেক্ষা 
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শ্রেষ্ঠ! আয়কর সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে ঘতট। কমায়, উত্তরাধিকাঁরকর ততটা 
কমায় না। আয়কর বর্তমানে দেয়, আর উত্তরাধিকারকর ভবিষ্যতে ডিঅর্থাৎ, 
মৃতার পর) দেয়। আমর! ভবিষ্যতের কথ! বর্তমানের তুলনায় কম ্াবি 
আর সঞ্চয়কারী নিধিবাদে তাহার সম্পত্তি ভোগ করে। তাহাকে 
উত্তরাঁধিকারকর দিতে হয় না। ইহ! সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দেয়। এই 
সমস্ত কারণে বল] যায় যে, আয়করের তুলনায় উত্তরাধিকাঁরকরের কুফল 
কম হয়। | 

রিগনানে! ্বীম (17২15119170 501161175০0: 06811) 0111 ) ৫ 
ইতালীর অধ্যাপক বিগ.নানে৷ উত্তরাঁধিকাঁরকর সম্বন্ধে একটি নৃতন ধরনের 
ব্যবস্থ! অবলম্বনের কথ! বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থার দ্বার] কয়েক- 
পুরুষ পরে মৃতবযক্তির সম্পত্তি সমস্তই সরকার করবাবদ লইতে পারিবে, 
কিন্ত ইহার ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা না কমিয়া বাড়িবে। রাম যদি জানে যে. 
তাহার সম্পত্তির প্রায় নমন্তই উত্তরাঁধিকাঁরকর দিতে সরকারের কুক্ষিগত 
হইবে, তবে সে জীবদ্দশাঁতেই সমস্ত সম্পত্তি খরচ করিবার চেই। করিবে। 
ইহার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে । কিন্তু অধ্যাপক রিগনানোর; 
স্বীম অশ্নুযায়ী কর বসাইলে এই দোৌঁষ থাঁকিবে না। অধ্যাপক রিগনাঁনো 
বলেন যে, রা'ম যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন তাঁহার সম্পত্তির ( ধব) 
এক-তৃতীয়াংশ কর হিসাবে সরকার আদাঁয় করিয়া! লইল। তাহার ছেলে 
হাম পিতৃসম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইল। শ্টাম সারাজীবন রোজগার, 
করিয়া কিছু সম্পত্তি করিল। তাহার মৃত্যুর পর রামের সম্পর্তির এক- 
তৃতীয়াংশ ও শ্তামের নিজের অজিত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ করবাঁবদ দিতে 
হইবে। শ্তামের ছেলে যছু তাহার জীবদ্দশায় আরো কিছু সম্পত্তি করিল । 
যছুর মৃত্যুর পর সে রামের সম্পত্তি যাহা পাইয়াছে ইহার সমস্তই, শ্তামের 
অজিত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ও যছুর অজিত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ 
করবাবদ সরকার আদায় করিয়। লইল। অর্থাৎ রামের সম্পত্তির সবটুকুই 
তৃতীয়পুরুষের পর্‌ সরকারের হাতে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহার ফলে সঞ্চয়ের 
ইচ্ছা কমিবে না, বাড়িবে। কারণ শাম জানে যে, তাহার মৃত্যুর পর 
টতৃকসম্পত্তির অতি সামান্ত অংশই তাহার ছেলের হাতে যাইবে । নুতরাং 
দে ছেলের জন্য বেশি সম্পত্তি রাখিয়। যাইবার চেষ্ট! করিবে। অবশ্ত কোন 
দেশেই এই স্বীম গ্রহণ কর। হয় নাই। 
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'ব্যয়কর (10667016016 (৪2) £ আয়কর লোকের আঁয়ের উপর 
ধার্ধ করা হয়। ব্যয়কর লোকে ধে ষত টাক! ব্যয় করে ইহার উপর বসান 
হয়। আয়করে যেরূপ একটি সর্বনিয় আয় ঠিক কর! থাকে-যাহাঁর কম 
আয় হইলে কোন কর দিতে হয় না-ব্যয়করেও এইরূপ । সর্বনিম্ন ব্যয়ের. 
পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়! থাকে । মোট বায়ের পরিমাণ ইহাঁর বেশি 
হইলে কর দিতে হয়--কম হইলে কর দিতে হয় না। ব্যয়করও বর্ধন 
হারে ধার্য করা শুয়। স্থতরাং ইহণকে প্রত্যক্ষ করের পর্যায়ে ফেলা হয়। 
কেস্িজের অধ্যাপক ক্যাল্ডর ব্যয়করের পক্ষপাতী ও তাহার" প্রস্তাব 
অনুযায়ী ভারতবর্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালে এই করের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । 

ব্যয়করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইতেছে এই যে, ইহার ফলে ধনী 
ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যয় কমাইবাঁর প্রবণতা! দেখ! দিবে । ঠিক করা হইল ষে, 
যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন হাঁজার টাকার বেশি ব্যয় করে তাহাদের উচ্চহারে 
ব্যয়কর দিতে হইবে । করভার এড়াঁইবাঁর জন্য ধনীব্যক্তিরা মাসে তিন 
হাজার টাকার বেশি যাঁহাঁতে ব্যয় ন হয় সেই চেষ্টা করিবে। যদি নিতান্তই 
ইহার অধিক ব্যয় করিতে হয় তবে যতটা কম করা সম্ভব ইহাই করিবে। 
ব্যয়ের পরিমাণ কমিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাঁডিবে । ইহাতে দেশের মোট 
সঞ্চয় বাড়িবে। অনাবশ্যক ও বিলাসব্যঘনে বায়ের পরিমাণ কমিলে দেশের 
সব দিক দিয়া লাভ হইবে। বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এই 
করের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই সব দেশের মোট সঞ্চয়ের 
পরিমাণ কম এবং ইহা! দ্রুত না বাঁড়াইলে আধিক উন্নতি সম্ভব নহে। 
ব্যয়করে সঞ্চয় বাড়ে। ইহাতে এ দেশের আথিক উন্নতির পথ স্থগম হইবে।, 

অধ্যাপক ক্যাঁল্ভরের মতে আয়করের বিরুদ্ধে দুইটি কথ! বলা যায়। 
প্রথমতঃ, লোকের আয়ের উপর করদানের ক্ষমতা নির্ভর করে ন|। 
এমন লোঁক আছে যাহাদের কলিকাতায় তিনটি বাড়ি আছে ও তাড়। 
বাবদ মাসে মাসে ১০০০২ টাঁক1 আয় হয়। আবার একজন বড় উকিল কি. 
ডাক্তার ভাড়। বাঁড়িতে থাকে । কিন্তু মীসে মাসে ১০০*১ টাঁকা রোজগার 
করে। ছুইজনের আঁয় সমান হইলেও করদানের ক্ষমতা ঈমান নহে। 
ধিতীয় ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পত্তি নাই। কাজেই তাহাকে প্রতি মাসেই কিছু 
অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। প্রথম ব্যক্তির প্রচুর সম্পন্তি আছে, বলিয়৷ আয়ের 
সমস্ত অর্থব্যয় করিতে পারে। অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে আয় অপেক্ষা, 
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ব্যয্বই করদানক্ষমতাঁর ভাল মাপকাঠি । প্রথম ব্যক্তির করদানের ক্ষমতা 
বেশি। সেখুব সম্ভব আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবে ও ফলে তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণ কম হুইবে। 
তাহার করদানক্ষমতাও প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কম। 

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে যে রকম উচ্চহারে আয়কর বলান হয় তাহাতে 
লোকের আয় করিবার স্পৃহ1 কমিয়া াইতেছে। যে টাঁকা হইতে ৮৭ নয় 
পয়সা ট্যাক্স দিতে হয় সে টাকা রোজগারে পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? 
উচ্চহাঁরে কর দিতে হইলে কর্মের স্পৃহা! ত কমিবেই-_সঞ্চয়ের পরিমাণও 
কম হইবে। কারণ আয়কর দিয়। লোৌকের হাতে আর এমন টাঁকা 
থাঁকিবে ন! যে সে তাহ! হইতে নিজের অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করিয়। অধিক ” 
অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে । আয়করে সঞ্চয় কমে। ব্যয়করে সঞ্চয় 
বাড়ে। এইজন্য অধ্যাপক ক্যাল্ডর ভারতবর্ষে আয়করের হার কমাইয়৷ 
ব্যয়কর বসাইবার প্রস্তাব করেন । 

এই সব যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথ। বল! যাঁয়। আয় দিয়া লোকেদের 
করদানক্ষমতা৷ ঠিকমত নির্দিষ্ট কর! যায় না ইহা! সত্য। কিন্তু ব্যয় দিয়াও 
কি ইহ। কর] যায়? এক পরিবারে ন্বামীস্ত্রী মাত্র ছুইটি লোক ও রোজগার 
মাসে হাজার টাকা । আর একটি পরিবারেরও মামিক আয় হাজার টাকা। 
কিন্তু দ্বিতীয় লোকটির বৃদ্ধ পিতামাতা, বিধব! বোন, ভাগ্নে ও নিজের ছেলে- 
মেয়ে আছে। সুতরাং প্রথম লেকটি অপেক্ষ! তাহার সাংসারিক আবশ্যকীয় 
ব্যয় অনেক বেশি হইবে। তাহা হইলে কি একথা বলা চলে যে দ্বিতীয় 
ব্যক্তির ব্যয় বেশি বলিয়। তাহার করদানিক্ষমত। বেশি? বরং ইহার বিপরীত 
দিকটাই সত্য। উচ্চহারে আয়কর দিতে হয় বলিয়। ধনীদের সঞ্চয় কম 
হুইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত এমন অনেক ধনী আছে যাহাদের সঞয়প্রবৃতি 
এত প্রবল ষে তাহারা ব্যয় কমাইয়াও সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠিক রাখিবে। 
আবার আয়করলব্ধ রাঁজন্ব সরকার দেশের শিল্পগ্রপারের কাজে বিনিয়োগ 
করিতে পারে। তাহ। হইলে ধনীদের সঞ্চয় কমিলেও দেশের মোট সঞ্চয়ের 
পরিমাণ কমিবে না। 

যাহাদের আয়কর দিতে হয় তাহার! বাধিক কত আয় করে ইহার একটি 
ছিমাব মবকারে দাখিল করে। ব্যয়করের বেলাতেও ধনীদের ব্যয়ের হিসাব ! 
দ্বাখিলক রিতে বলিতে হইবে। আয়ের হিমাঘ অনেকেই বাখে। কিন্ত 
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ব্যয়ের হিসাব রাখার অভ্যাস কম লৌকেরই আছে । কাজেই বহু লোক 
ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে গিয়! নাজেহাল হইবে । আয়লন্ধ অর্থ অধিকাংশ, 
লোকের পক্ষে মাত্র হুএকটি স্থান হইতে আসে। সুতরাং ইহার হিসাব রাখ। 
তত শক্ত কাজ নয়। কিস্তব্যয় হয় প্রতিদিন সামান্য সামান্য পরিমাণে । , 
মাসিক আয়ের হিসাব খাতায় হয়ত এক পৃষ্ঠায় সামান্ত ছুএকটি লাইন 
লিখিলেই চলে ।, কিন্তু ব্যয়ের খাতায় প্রত্যহের ম্নানস্পর্শ লাগিবে,_ তিলে 
তিলে বহু ক্ুত্র ক্ষুদ্র বিষয়ের কথা৷ লিখিয়া রাখিতে হুইবে। সুতরাং কর- 
দাতাদের হাঙ্গ।মাও অনেক বাড়িবে। এই অস্বিধা দূর করিবার জন্য 
অধ্যাপক ক্যাঁল্ডর বলিয়াছেন যে, করদাতাকে ব্যয়ের হিপাব আলাদ। করিয়। 
দিতে হইবে না। তাহাকে প্রতি বংসর আয়ের হিসাব ও সঞ্চিত অর্থ বা 
সম্পত্তির পরিমাণ জানাইয়। দ্রিলেই যথেষ্ট হইবে । মে বৎসরে যাহ! আয় 
হইয়াছে তাঁহ। হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদ দিলেই ব্যয়ের পবিমাণ জানা 
যাইবে। কাজেই করদাতাকে নৃতন কোন হাঙ্গ'মা ভোগ করিতে 
হইবে না। 

কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে ব্যয়করের ফলে ধনীর! আঁরো ধনী 
হইবে। কর এড়াইবার জন্য তাহার! ব্যয় কমাইবে ও ফলে তাহাদের সঞ্চয় 
ও সম্পত্তি বাড়িবে। অর্থাৎ ধনী আরে! ধনী হইবে। ইহ! মোটেই বাঞ্চনীয় 
নয়। আয়করে ধনীদের উচ্চহাবে কর দিতে হয় বলিয়। তাহাদের আয় 
কমে ও ফলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমিতে থাকে । ইহা! আয়করের একটি 
প্রধান গুণ। আয় দিয় করদানক্ষমতা নির্ণয় করা যায় না_ একথা ঠিক। 
কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া করদানক্ষমতা। কি আরে! নিভূলভাবে নির্ণয় 
করা যায়? এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সকলের সাংসারিক অবস্থা 
সমান নহে। ব্যয়প্রবণতাঁর মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ থাকে । স্থতরাং করদান- 
ক্ষমতার মাপকাঠি হিসাবে আয় অপেক্ষ! ব্যয় হইতে যে বেশি ফল পাওয়। 
যাইবে-_ ইহা! মনে করিবার কোন কারণ নাই। 


পরোক্ষকর 
(10017906 718268 ) 


কাস্টম্স্‌ বা আমদানি-রপ্তানিকর (02869:15) £$ আমদানি ও 
রপ্তানি পণ্যের উপর সরকার কর বসায়। ইহাকে ইংরাজীতে এককথাস্ব 


৪৭৬ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


কাস্টম্স্‌ বলে। সাধারণতঃ বগ্ানিশুক্ক হইতে আমদানিশ্ুক্কের প্রচলন ঞ্ৰশি। 
সেইজন্য প্রথমে আমদানিশুকের কথ। আলোচন। করা হইতেছে । 

_. আমদানিশুত্ক দুইটি কারণে ধার্ধ করা হয়। প্রথমতঃ, ইহা রাজন্ব 
তুলিবার জন্ত বগাঁন হয়। ঘিতীয়তঃ, ইহা অনেক সময়ে দেশীয় শিল্পকে 
সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্টে বসান হয়। সরকার ঠিক করিল যে, ভারতবর্ষে 
চিনিশিল্লের প্রসার হওয়। প্রয়োজন । কিন্তু ইহা বিদেশী চিনিকলের মালিকের 
প্রতিযোগিতায় সম্ভব হইতেছে না । বিদেশ হইতে যে দামে চিনি আমদানি 
হইতেছে, দ্রেশী চিনির কল পে দাঁমে চিনি বেচিয়া লাঁভ করিতে পারে ন|। 
সরকার তখন বিদেশ হইতে আমদানি চিনির উপর উচ্চহারে আমদানি শুক্ক. 
বসাইল। ইহাঁর ফলে বিদেশী চিনির দাম বাড়িরে ও ফলে দেশী শিল্পের 
স্থবিধা হইবে । বাঁজস্বের উদ্দেশ্টে যে হারে শুক্ধ বসান হয় সংরক্ষণের জন্য 
ইহার চেয়ে বেশি হারে শুক্ক বসাঁন হয়। 

রপ্তানিশ্ুক্ষণড এই ছুই উদ্দেশ্তে ধার্য কর! হয়। আমাদের দেশ হইতে 
কাঁচামাল আমদানি করিয়া বিদেশে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই শিল্পের 
প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পের হয়ত নানা অস্থবিধা হইতেছে । তখন 
সরকার রপ্তানি কাঁচামীলের উপর শুদ্ধ বসাইয়া দ্দিল। ইহার ফলে বিদেশে 
কাঁচামালের দাম বাড়িবে ও বিদেশী শিল্পপতির উৎপ1দনব্যয় বাঁড়িয়া যাইবে )' 
অবশ্ঠ সংরক্ষণমূলক রপ্তানিশুক্কের অনেক বিপদ আছে। কারণ বিদেশীর। 
তখন অন্যদেশে কাঁচামাল কিনিবার চেষ্টা করিবে ও সেই চেষ্টা সার্থক হইলে 
আমাদের লোকসান হইবে । আমরা আমাদের তেয়ারি ব্যের বড় ক্রেতা 
হাঁরাইব। অথচ আমাদের ।শল্পপতিদের একই রকম প্রতিষোগিতার সম্মুখীন 
হইতে হইতেছে। 

সাধারণতঃ আমদানি-রপ্তানিশুক্কের ভার পণ্যশ্তক্কর ন্যায় ক্রেতাদের বহন 
করিতে হয়। অর্থাৎ আমদানিশুক্কের ফলে আ*দানি পণ্যের দাম বাড়ে ও 
এদেশের ক্রেতাদের বেশি দাম দিয়। তাহা কিনিতে হইতেছে । কিন্তু কোন 
কোন ক্ষেত্রে আমদানিশুক্ষের ভার বিদেশী-বিক্রেতার ঘাঁড়ে পড়িতে পারে। 
অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের জন্য আমাঁদের চাহিদা যদ্দি সেরকম জরুরী না হয়, 
অথচ বিদেশী উৎপাদক আমাদের নিকট জিনিসটি বিক্রয় করিতে না পারিলে 
অন্য বাঁজাঁর খুঁজিয়া পাইবে না। সেই অবস্থায় এই শুক্কের ভার বিদেশী 
উৎপার্দককে বহন করিতে হইতে পারে। 


বিশেষ করের ফলাফল ৪৭৭ 


আমাঁদের রপ্তানি পণ্য যদি বিদেশে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
বিক্রয় করিতে হয়, তবে রঞ্ানিশু-ন্কর তাঁর আমাদের দেশের উতপাদকদের 
বহন করিতে হইবে । কারণ তাহারা যদি দাম বাড়াইয়! দেয়, তবে বিদেশী 
ক্রেতা অন্য দেশের উৎপাদকদের নিকট হইতে মাল কিনিবে। অবশ্ঠ রপ্তানি 
পণ্য আমাদের যদ্দি একচেটিয়া কারবার থাঁকে, অর্থাৎ বিদেশী ক্রেতা যদি 
অন্য দেশে এই জিনিসটি ন। পায়, তবে বপ্চানিশুক্কের ভার বিদেশীকে বহন ' 
করিতে হইতে পারে। 

উত্পাদনকর (12%:0155 73015 ) £ দ্রেশের মধ্যে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত 
দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য কর! হয়, ইহাঁকে উংপাদনকর বলে। এই কর 
সাধারণতঃ উত্পাদকের নিকট হইতে আদায় কর। হয়। যেমন, এদেশের 
চিনির কলে যত চিনি উৎপন্ন হইতেছে ও দেশের মধ্যেই বিক্রয় হইতেছে 
তাহার উপর সরকার উতৎপাদনকর বপাইয়াছে। উত্পাদনকর তিনটি উ.দাশ্টে 
বসান হয়। প্রথমতঃ, কেবলমাত্র রাজন্ব আদায় করার উদ্দেশ্টে উত্পার্দনকর 
বসান হয়। এই করের প্রধান উদ্দেশ্য রাজন্ব তোল!। দ্বিতীয়তঃ, যখন 
রাজস্ব তোলার জন্ত আমদানি পণ্যের উপর আমদানিশুক্ক বলান হয় এবং 
পেই সঙ্গে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়। সরকার মনে 
করে না, তখন আমদধানিশুক্ষ বসাইবার সময় দেশীয় শিল্পে উৎপন্ন জিনিসের 
উপরেও উত্পাদ্নকর ধাঁধ কর! হয়। ইহাকে ০০:1:057৪11108 উতৎ্পাদন- 
কর বলে। তৃতীয়তঃ, অনেক সময়ে মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সমাজের ক্ষতিকর 
দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যও ইহাদের উপর উচ্চহারে 
উৎপার্দনকর বসান হয়। এদেশে মদ, গাজা, আফিম প্রভৃতির উপর এই 
ধরনের উতৎ্পাদনকর বসান আছে। ইহার উদ্দেশ্ট দুইটি । এই সব দ্রব্যের 
ভোগ নিয়ন্ত্রণ ও কমাইবাঁর ব্যবস্থা করা ও সঙ্গে সঙ্গে যতটা সম্ভব রাজস্ব 
(তালা । ভারতীয় সংবিধানে প্রথম ছুই প্রকারের উৎপাদ্দনকর কেন্দ্রীয় 
সরকারের ও তৃতীয় শ্রেণীর উতপাদনকর রাজ্যনরকার ধাধ করে। 

উৎপাঁদনকরের ভার কে বহন করিবে ইহ। ্রব্যগুলিবু চাহিদ1। ও 
যোগানের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বল! যায় যে ইহাদের ভার 
€ক্রতাদের স্বদ্ধেই পড়ে। বিশেষ করয়। ষে সব উৎপাদনকরের মূল উদ্দেস্ত 
রাজস্ব তোল। ইহা অস্থিতিস্থাপক চাহিদার জিনিসের উপর ধা করা হয়। 
কারণ তাহ৷ হইলে জিনিসটির মৃলাবৃদ্ধি সত্বেও চাহিদ1 ও বিক্রয় কমিবে না। 


৪৭৮ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


ফলে সরকারও বেশি রাজস্ব পাইবে। মূল্যবৃদ্ধির পরে যদি চাঁহিদা কমে, 
তবে সেই কর হইতে কম বাজস্ব উঠিবে। কিন্তু যে জিনিসের চর্হিদা বেশ 
“স্থিতিস্থাপক ইহার উপরে উৎপাদনকর বসান হইলে করের ভার উৎ্পাদকদের 
স্বন্ধে পড়িবে । উতপাদকের। অবশ্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কর আদায়ের চেষ্টা 
করিবে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাহিদা বিশেষ কমিলে তাহাদের বিক্রয় 
কমিবে ও লাভ কমিয়৷ ষাইবে। স্বতরাং করের ভার তাহাদের উপর 
আপিয়৷ পড়িবে । বিশেষ করিয়। জিনিসটির যোগান যি অস্থিতিস্থাপক 
হয়, তবে করের ভার পূর্ণভাঁবেই উৎপাঁদকের উপর পড়িবে । 

বিক্রয় কর (59155 1৪) £ উৎপাদনকর যেমন উৎ্পাদকের উপর 
ধার্য কর! হয়, বিক্রয়কর সেইরূপ জিনিসের বিক্রেতার উপর বিক্রয়ের সময়, 
ধার্য করা হয়। যখন দু-একটি বিশেষ বিশেষ জিনিসের উপর বিক্রয়কর 
বসান হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট বিক্রয়কর (70816100127 5815 (৪) 
বলে। যেমন আমাদের দেশে পেড্রৌীলের উপর আলাদ। করিয়] বিক্রয়কর 
বসান আছে। আবার যখন বহু জিনিসের উপর বিক্রয়কর বসান হয় 
তাহাকে সাধারণ বিক্রয়কর (£62679] 98165 ৪) বলে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার প্রায় সমস্ত জিনিসের উপর টাকায় তিন পয়সা! হিসাঁবে বিক্রয়কর 
ধার্য করিয়াছে । যখন শেষ বিক্রয়ের সময় অর্থাৎ যে জিনিসটি ব্যবহার বা 
ভোগ করিবে তাহার নিকট বিক্রয়ের সময় কর বসান হয় তখন ইহাকে 
81011-09106 ঠ্ বলে। আবার কোন জিনিল যতবার বিক্রয় হয় 
ততবারই ষদি ইহার উপর বিক্রয়কর বসাঁন হয় তবে তাহাকে 81011017017 
বিক্রয়কর বলে। একটি জিনিসঃযেমন একখানি ধুতি কিংব! শাড়ী 
কয়েকবার বিক্রয় হইতে পারে। প্রথমে মিলের মালিকের নিকট পাইকারী 
ব্যবসায়ী কিনিয়া লয়। তাঁহার নিকট হুইতে হয়ত আবার অন্ত পাইকার 
কিনিল। খুচরা! দোকানদার আবার পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে 
মাল কিনিল। সবশেষে খুচর! দোৌঁকানদারের নিকট হইতে সাধারণ ক্রেতার। 
ধুতি কি শাড়ী কিনিয়। নিল। প্রথম ব্যবস্থায় রিক্রয়কর কেবলমাত্র 
সর্বশেষের খুচরা দোকানদারের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই শ্রেণীর 
বিক্রয়কর পশ্চিমবঙ্গে বহাল আছে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থায় পাইকারী 
ব্যবসায়ী কি খুচর! দোকানদার প্রত্যেকবার বিক্রয়ের সময় কর বনান হয়। 
বোম্বাই, মান্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে এই শ্রেণীর বিক্রয়কর ধার্ঁ হইয়াছে। 


বিশেষ করের ফলাফল 8৭৯ 


বিক্রয় করে করের ভার উৎপাদনকরের শ্তায় নিণাঁত হয়। অর্থাৎ 
সাধারণতঃ ইহ! ক্রেতার স্বদ্ধে পড়ে । তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যেমন 
চাহিদ|! কম ও যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে করের ভার 'বিক্রেতাকে বহন 
করিতে হইতে পারে। 
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অফ্টচত্বারিংশ অধ্যায় 


সরকারী খণ 
(50116 106) 


অন্ত পাঁচজন লোকের মধ্যে সরকারও ব্যয় নির্বাহের জগ্ত খণ করিতে 
পারে । তবে সরকারী খণ ও সাধারণ লোকের খণের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে 
পার্থক্য আছে। প্রথমত$, সাধারণ লোক অন্ত লোক বা ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে খণ করে। সরকার দেশের লোকের নিকটে খণ লইতে পাবে। 
' আবার বিদেশেও টাক ধার করিতে পারে । কিংব। কাগজী নোট ছাপাইয়। 
জিনিস কিনিয়া লইতে পারে । কাগজী নোট সরকারের খণপত্রস্বরূপ। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । প্রয়োজন মনে করিলে 
, লোকের নিকট হইতে জোর করিয়া! টাঁকা ধার নিতে পারে। সাধারণ 
লোকের নে ক্ষমতা ব! স্থবিধা নাই। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
বলিয়। দীর্ঘদিনের মেয়াদী কিংব। চিরস্থায়ী খণ করিতে পারে। সাধারণ 
লোকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, সাধারণ লোকে খণ করিলে ব৷ 
শোধ দিলে অর্থনৈতিক সংস্থার উপর যে প্রভাব হয় সরকারী খণ আদায় 
ব। শোধের প্রভাব ইহার চেয়ে অনেক হ্থদূরপ্রসারী। সরকারী খণ শোধ 
করিলে অনেক সময়ে জাতীয় আঁয় কমিয়া যাইতে পারে ও দেশের আধিক 
অবস্থাও খারাপ হুইতে পারে। এইজন্য সরকারী খণব্যবস্থার পৃথক 
আলোচন। করা প্রয়োজন । 

বিভিন্ন প্রকারের সরকারী গণ (1)16516116 15083 ০ 10010110 
96৮) ৪ সরকার দেশের লোকের নিকট হইতে যখন ধার নেয় তখন 
ধারের নিদর্শন স্বরূপ খণপত্র বিক্রয় করে। খণপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়। 
সরকার তিন ম্মাসের জন্য ধার নিয়া যে খণপজ্্ বিক্রয় করে ইহাকে ট্রেজারী 
বিল বলে। ট্রেজারী বিলের টাঁক। ঠিক তিন মাস পরে শোধ দেওয়া হয়। 
ইহাতে স্থদের হার অন্ক কম থাকে। সরকার এক বৎসর কিংবা ছুই 
বৎসরে দ্রেয় এই মেয়াদে ধার নিতে পারে । এই খণপত্রগুলিকে মিডিয়াঁম- 
টার্ম বণ বর! মধ্যম-মেয়াদী খণপত্র বল! হয়। ইহ] ছাড়! পাঁচ বৎসর দশ 


সরকারী খণ : ৪৮১ 


বৎদর কিংব! আবে। দীর্ঘ দিনের জন্তও ধার নেওয়! হয়। এই খাণপত্রগুলিকে 
এ দেশে কোম্পানীর কাগজ এই নাম ওয়া হয়। কোম্পানী অর্থাৎ ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী এই রকম খণপর দিয়] ধার কক্য়াছিলেন বলিয়। এই" 
নামকরণ হইয়াছে । সরকার আবার চিরস্থায়ী খণ করিতে পারে। অর্থাৎ 
কণ্ত বখ্সর পরে এই ধার শোধ দেওয়া হইবে ইহ নিদিষ্ট না করিয়া শুধু ' 
ঠিকমত হৃদ দিয় যাইব এই অঙ্গীকারে ধার করা হয়। খণপত্রে হয়ত শুধু 
বল। থাকে যে ধার শোধ শিবার পূর্বে সরকার এক বৎসরের নোটিশ দিবে। 
সরকার অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ধার নেয়। এই ধার অল্প- 
দিনের মধ্যেই শোধ দেওয়। নিয়ম । এই প্রকারের ধারকে 259 ৪2 
10765175 2.0৮911025 বল। হয়। ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিয়াও ধার নেয়। সরকার পোস্ট অফিলের 
মাধ্যমেও ধার নেয়। আমাদের দেশে ন্যাশনাল সেভিং মার্টিফিকেট হাশনাল 
প্ল্যান সার্টিফিকেট ইত্যাদি খণপত্র পোস্ট অফিসে বিক্রয় করা হয়। 

সরকারী খণের শ্রেণীবিভাগ (01955102610 ০0? [00110 
৫.5) 8 সরকারী খণের নান। শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথমতঃ, ইহা 
স্বেচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক এই ছুইভাগে ভাগ কর! হয়। পূর্বে রাজারা 
কোন কোন সময়ে প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়! টাক। ধার নিতেন। 
ইহাকে বাধ্যতামূলক খণ (07:০6 1091 ) বলে। আজকাল এই শ্রেণীর 
খণ বিশেষ নাই। আঙ্কালকার সরকারী খণ ম্বেচ্ছাকৃত ( ৮০111391 
199,059 )। প্রজাসাধারণ ইচ্ছ। করিলে সরকারকে টাঁক। ধার দিতে পারে, 
আবার নাও দিতে পারে। 

অনেক সময়েই সরকারী খণকে উৎপাদক ও অন্ুৎপাঁদক এই ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়। যেখণলন্ধ অর্থ এমন কাজে লাগান হয় যাহা হইতে প্রতি 
বৎসর সরকারের আয় হয়, সেই ঝণকে উত্পাদক খণ (07০011001৮5 19925) 
বলে। এদেশে রেলওয়ে নির্মাণের সময় সরকার বহু অর্থ ধার করিয়াছিল। 
এই টাঁকায় রেলওয়ে তৈয়াঁরি হইয়াছে ও রেলওয়ে হইতে সরকারের বৎদর 
বৎসর আয় হয়। এইরূপ ধারে বহু অর্থ তুলিয়। সরকার বিভিন্ন সেচখাল 
খনন করিয়াছে এবং এই খালের জল বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর কিছু কিছু 
আয় হয়। এই ধরনের খণ উৎপাদক। কিন্তু যুদ্ধের সময় সৈন্তবাহিনীর 
ব্যয় নির্বাহের জন্য যে টাক ধাঁর নেওয়। হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণই অঙ্ৎপাদক 


৩১ 


৪৮২ অর্থশান্ত্র-পরিচয় 


(8:0019000%)। এই টাকা যুদ্ধের কাজেই ব্যয় করা হইয়াছে ও এই 
বাবদ সরকার বর্তমানে কিছু আয়.করে না। 

দেশী ও বিদেশু থণ এইভাবেও শ্রেণী বিভাগ কর হয়। গ্লখন 
দেশের লোকের নিকট হইতে টকা ধার নেওয়া হয় তখন ইহাকে দেশী বা 
_আত্যন্তরীণ খণ ( [77059] 1090 ) বলে। কিন্তু সরকাঁর বিদেশেও টাঁকা 
ধার করিতে পারে । আমর! পূর্বে বহু টাঁকা ইংলগ্ডে ধার লইয়াছিলাম। 
ইহাকে আমাদের স্টালিং খণ বলা হইত। ইহাকে বিদেশী খণ (13য65:7091 
1081) বলা হয়। বিদেশী খণ সাধারণতঃ বিদেশী মুদ্রায় নেওয়] হয় ও সেই 
মুদ্রা দিয়! শোঁধ দিতে হয়। 

ষে সময়ের জন্য ধার নেওয়! হয় সেই অন্ুযাঁয়ী সরকারী খণকে অল্পমেয়াদী 
ও দীর্ঘমেয়াদী এই ছুই ভাঁগে ভাগ করা হয়। ট্রেজারী বিলের টাক তিন 
মাসের মধ্যে শোঁধ দেওয়া হয়। ইহাকে অল্পমেয়াদী খণ বল! হয়। 
ইংরাঁজীতে ইহাকে 510991215 বা 810111060 0০ বলে। আবার ষে 
ধণ দীর্ঘকাল অর্থাৎ এক বৎসরের পরে শোধ দেওয়ার কথা থাকে ইহাকে 
দীর্ঘকালীন খণ ব! চ100060 6 বল] হয়। ইংলগ্ডে 7011050 ও 
000011060 060 এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেখণের 
টাক সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের পরে শোধ দিবার অঙ্গীকার করে তাহাকে 
11100010050 05101 বল হয়। আর যে খণের টাকা শোঁধ দেওয়া হইবে 
এ-সম্বদ্ধে কোন নির্দেশ দেওয়] থাঁকে না তাহাকে £811050 061! বল! হয়। 

সরকার আবে নানাঁধরনের খণ লইয়া থাকে। যেমন লটারী খণ, 
বাধিকবৃত্তি (৪0001 ) খণ ইত্যাদি । লটারী খণে স্থদ বা আসল টাক! 
হইতে প্রতি বসর লটাঁরীতে যে যে খাতকের নাম উঠে তাহাদের পুরস্কার 
দেওয়। হয়। প্রতি বৎসর বৃত্তি হিসাঁবে কিছু কিছু টাকা ওয়! হইবে এই 
অঙ্গীকারে সরুকাঁর টাঁক। ধার নেয়। যেধার দেয় তাহাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া 
সরকার প্রতি বৎসর এমনভাবে টাকা দেয় যাহাতে আদল টাকা ও সুদ 
উঠিয়। আসে। ৰ 

সরকারের কখন ধার করা উচিত ? (56 6০ 0০:1০. ) £ 
সাধারণ লোকে নিজে যে টাক! রোজগার করে সেই অঙ্ধ্ষায়ী বায় করে। 
সাধারণভাবে ইহাই ঠিক। তবে হঠাৎ জরুরী কোন কারণে প্রয়োজন হইলে 
টাক! ধার নিতে পাঁরে। সরকারের বেলাতেও এই কথা৷ খাঁটে। বরকার 
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সাধারণত: কর বসাইয়া ও অন্ঠান্ত উৎস হইতে যে পরিমাণে রাজস্ব তুলিতে 
পারে তদচুযায়ী ব্যয় করিবে । তবে বিশেষ প্রয়োজনে ধার নিতে গারে। 
কোন্‌ কোন্‌ সময়ে বা অবস্থায় সরকারের টাঁকা ধার নেওয়া ঠিক হইবে? 

প্রথমতঃ অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কর বসাইস্সা টাক! তুলিতে সময় 
লাগে। কিন্ত সরকারের হয়ত এমন জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে ষে 
এখনই টাকা চাই। এ অবস্থায় খণ করায় কোন দোষ নাই। তখন 
কর ধার্য করিয়া টাক তোলার অস্থবিধা থাকিতে পারে । কিংবা ধত টাকা! 
প্রয়োজন তাহা সমস্ত কর বসাইয়া তোল! সম্ভব হয় না। তাহা করিতে 
হইলে হয়ত আয়-করের হার এত বেশি বাড়াইতে হইবে ষে ইহার ফলে 
লোকের কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছ! বিশেষতাঁবে কমিয়া৷ যাইতে পারে। এই 
অবস্থায় টাকা ধাঁর করিয়া ব্যয় নির্বাহ কর! সমীচীন হইবে। যুদ্ধের সময় ষে 
পরিমাঁণ টাকার দরকার হয় ইহা সমস্তই কর ধার্ধ করিয়া তোল সম্ভব হয় 
না। এ অবস্থায় ধার কর! ছাড়া গত্যন্তর নাই । যুদ্ধের স্তায় আসন্ন বিপদের 
সময় টাকা ধার নিয়া প্রয়োজন মিটান হয়। পরে ধীরে ধীরে টাকাট! শোধ 

দ্বিতীয়তঃ, যখন ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয় সে সময়ে সরকারের উচিত 
করভার কমান ও ব্যয়ের পরিমাণ বাঁড়ান। ইহাকে ব্যবসায়চক্রবিরোধী 
সরকারী আয়ব্যয় নীতি (০0119115201 25091101105 ) বলে। মন্দ 
হওয়ার প্রধান কারণ দেশের মধ্যে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদার অপ্রাচুর্য। 
পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে 
এবং সেই উদ্দেশ্টে মূলধন বিনিয়োগ ও ভোগ্যব্রব্যের জন্ ব্যয় বাড়াইতে 
হইবে। এইজন্য সরকারের উচিত করের ভার কমান ও স্কুল, হাসপাতাল, 
রাস্তাঘাট, রেলওয়ে প্রভৃতি নির্মাণের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা। সুতরাং 
মন্দার সময় সরকার টাঁক! ধার নিয়া সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ 
বাড়াইবে। পরে ব্যবসায়ে তেজীর ভাঁব দেখ! দিলে বেশি কর বসাইয়া ও 
ব্য়সংকোচ করিয় উদ্ধত্ত অর্থে ধার শোঁধ দিবে। 

তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়ীরা যেমন ব্যবসায় বাঁড়াইবার জন্য প্লার নিতে পারে, 
ছারা রর টা সার 
লাভজনক হয় তবে সেই লাভের টাকা হইতে পরে সুদ ও আদল শোধ 


দেওয়া হয় ০ 


৪৮৪ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


চতুর্থত:,. অন্প্নত দেশগুলিতে আধথিক উন্নতির জন্ত ধার নেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন। এই দেশগুলির জাতীয় আঙ্ 
বর্তমানে এত কম যে ইহাদের পক্ষে কর বাবদ বেশি টাঁকা তোল সর্জব হইয়। 
উঠে ন।। যতদূর সম্ভব দেশের ধনীদের নিকট হইতে ও বিদেশ হইতে 
ধার লইয়া! সেই টাঁকাট। যদ্দি বিভিন্ন শিল্পোন্নতির কাজে ব্যয় কর! হয় তবে 
জাতীয় আয় বাড়িবে। আয় বাড়িলে সুদ ও আসল শোধ দেওয়া! তত কঠিন 
হইবে না। অথচ ইহা না করিলে সে দেশ হয়ত আরও বহুদিন দরিদ্র ও 
অনুনূত থ'কিয়৷ যাইবে। কাজেই আধিক উন্নতির জন্য ধার নেওয়া 
যুক্তিযুক্ক মনে করেন। 
স্ষণং রুত্ব। আথিক উন্নতির চেষ্টা করা ভাঁল কথ| সন্দেহ নাই। তবে ইহা 
মনে রাখিতে হইবে যে সর্বং অত্যন্তং গহিতং। সরকারী খণের পরিমাণ যদি 
খুব বেশি বাড়ে তাহ! হইলে নান দ্িক হইতে বিপদের সম্ভাবনা দেখ! দিতে 
পারে। বেশি খণের অর্থ সুদ ও আসল শোধ বাবদ প্রতি বৎসর বহু টাকার 
দরকার হইবে। ইহার জন্ত বেশি কর বপাইতে হইবে । করভার বাঁড়িলে 
কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা! কমিয়। যায়। ফলে আথিক উন্নতির পথে বাঁধা দেখা 
দিবে। স্থতরাং প্রয়োজনমত ধার নিতে হইবে। কিন্ত ধারের পরিমাণ 
যাহাতে খুব বেশি ন1 হয় সে দ্রিকেও কড়। নজর রাখিতে হইবে। 

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে ধার বনাম কর (1,92109 ৪, 9369 110 9 
517900 ) 3 যুদ্ধের সময় বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের সমন্তই কিংবা 
অধিকাংশই কি কর ধার করিয়! তোল! উচিত? ন] ইহ| ধার করিয়া তোলা 
ঠিক হইবে? কর বদাইয়! টাক! তুলিবার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি 
দেওয়! হয়। প্রথমতঃ, উচ্চ হারে কর ধার্য করিলে অযথ] ভোগ বন্ধ হইবে। 
ধনীদের ভোগের জন্য ব্যয় কমিলে মকলেরই মর্জল। এই ব্যয় কমিলে ভোগ্য- 
দ্রব্যের উত্পাদন কমিবে এবং ষে সমস্ত শ্রমিক ও কলকজজায় এই দ্রব্যাদি 
তৈয়ারি হইত তাহাদের যুদ্ধের কাজে লাগান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চহাঁরে 
কর বসাইলে যুদ্রাম্ফীতির আশংক। কম থাঁকে। যুদ্ধের সময় দেশের উন্নত 
জিনিসের অধির্কীংশই যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করিতে হয়। যেমন দেশের 
মধ্যে মিলগুলিতে যত কাপড় তৈয়ারি হয় ইহাঁর মোটা অংশ সরকার সৈন্যদের 
ব্যবহাবের জন্য লইয়। যায়। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য কম কাঁপড় 
খাকে। সেই অন্থপাতে লোকের চাহিদ। না কমিলে কাপড়ের দাম অত্যন্ত 
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বাড়িবে । চাহিদা কমাইতে হইলে লোঁকেদের আয় কমাইতে হইবে। অর্থাৎ 
তাহাদের উপর বেশি করিয়া ট্যাক্স বসাইতে হইবে। সুরকার ট্যাক্স বসাইয়] 
ঘদি লোকেদের আয়ের বেশি অংশ আঘদীয় করিয়া নেয় তবে তাহাদের 
চাহিদা কমিয়। যাইবে ও জিনিসপত্রের দ্রাম কম বাঁড়িবে। ফলে মুদ্রাম্ষীতির, 
আশংকা কষিয়! যায়। তৃতীয়তঃ, ধার করিয়। যুদ্ধের খরচ চালাইলে বর্তমানে 
অর্থাৎ যুদ্ধের সম্নয় উচ্চহাণীরে কর বসাইতে হয় ন1 সত্য, কিন্তু যুদ্ধের পরে ধার 
শোধ দেওয়ার জন্ত উচ্চহারে কর বসাইতে হয়। যুদ্ধের পরে করুধার্ধ করার 
চেয়ে যুদ্ধের মধ্যে ইহা করার কিছু কিছু স্থবিধা আছে । যুদ্ধের পরে অনেক 
সময়েই জিনিসপত্রের দাঁম কমিয়া যাঁয়। তখন করের ভাঁর বাড়ে। আবার 
যুদ্ধের সময় লৌকে জয়লাভের জন্য যতট।! ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
থাকে, যুদ্ধের পরে সেই মনোভাব চলিয়া যাঁয়। কাজেই যুদ্ধের সময়ে 
উচ্চহারে কর দিতে যে আপত্তি করিবে না, যুদ্ধের পরে সে আর বেশ কর 
দিতে ততট| রাঁজী না-ও থাকিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে সাধারণ লোকে 
সৈন্তবাহিনীতে যোগ দিয় নিজের জীবন দিতে প্রস্তত থাঁকে। সুতরাং 
ধনীরা যাহার দেশেই রহিয়া গেল, সৈন্তবাহিমীতে যোগ দিল ন। তাহাদের 
যখন জীবনদাঁন করিতে হইতেছে না তখন অস্ততঃ নিজেদের আয় ও সম্পত্তির 
অধিকাংশ কর বাবদ দেওয়া তাহাদের পক্ষে উচিত হইবে। তবেই 
হয়ত তাহাদের ত্যাগ সাধারণ লোকের ত্যাগের কাছাকাছি পৌছিতে 
পারিবে। 

কিন্তু এই যুক্তি সত্বেও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে ষে বর্তমান যুগের 
যুদ্ধে এত বেশি অর্থের প্রয়োজন যে ইহার সমস্তই কর ধার্য করিয়া তোল! 
সম্ভব হয় না।, প্রথমতঃ, যুদ্ধ বাঁধিলেই সঙ্গে সঙ্গে বছু অর্থের প্রয়োজন: হয়। 
নৃততন কর ধার্ধ করিয়া এত তাড়াতাড়ি টাকা তোলা যাঁয় না। আর সমস্ত 
কর ধার্য করিয়া তুলিতে গেলে অতি উচ্চহারে কর বসাইতে হইবে। তাহ! 
হইলে ব্যবসায়ীদের কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা। কমিয়] যাইবে । অর্থাৎ উৎপাদন 
ও সঞ্চয়ের পরিমাঁণ কমিবাঁর আশংকা দেখ! দিবে। ক্লিম্ব যুদ্ধের সময় 
উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাঁড়ান দরকার । কমিলে ক্ষতি হইবে। যুদ্ধে 
জয়লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখকের মতে যুদ্ধের খরচ য্ষি 
ধার করিয়! চালান যায় তবে একটি স্থুবিধা হয়। আমরী প্রাণ দিয়। লড়াই 
করিয়া জয়লাত করিয়াছি। হৃতরাং যুদ্ধের খরচ আমাদের ছেলেমেয়ের! 


৪৮৬. ৃঁ অর্থশান্ত্রপরিচয় 


দিলে আমাদের ত্যাগের সহিত তাহাদের ত্যাগ মিলিবে। আমা প্রাণ 
দিয়াছি ও অন্ত নান প্রকারে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। তাহারা অর্থ 
দিবে। যুদ্ধের ব্যয় ধারে চালাইলেই যুদ্ধের আধিক বোঝা ছেলেমেয়েদের 
উপর ফেলা ষাইবে। যুদ্ধের খরচ ধারে চালাইলেই ষে যুদ্রাস্কীতি উপস্থিত 
' হইবে একথ। বল! ঠিক হইবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রায় সমস্ত দেশই 
বু টাকা ধার করে। কিন্তু ইহার ফলে বিশেষ মুদ্রাম্ফীতি হয়'নাই । সরকার 
নান] পন্থা! অবলম্বন করিয়া মুদ্রাস্কীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 

স্থতরাং কেবলমাত্র করের উপর ব! ধারের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান 
কালের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। আসলে প্রত্যেক সরকার দুইটি 
পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা না কমাইয়া 
যতদূর সম্ভব উচ্চহারে কর বপাইতে হইবে । এবং বাকী টাকা ধার করিয়া 
তুলিতে হইবে । একদিকে উৎপাদন না কমে সেই ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। 
আবার অন্যদিকে মুদ্রান্ফীতি না দেখ! দেয় ইহাঁও দেখিতে 'হইবে। এইভাবে 
কর ও ধারের সামঞ্ুস্ত করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে । 

সরকারী খণের ভার (1321610 ০ [00110 0015) 2 সরকারী 
খণের ভার দুই রকমের হইতে পারে । প্রথম, স্থদ বাবদ যে টাকা বৎসরে 
বৎসরে দিতে হয় ইহার একটি ভাঁর আঁছে। দ্বিতীয়, সদ দেওয়ার জন্য কর 
বপাইতে হয়। ইহার ফলেও কিছু অর্থ নৈতিক ক্ষতি হয়। ইহা সরকারী 
খণের পরোক্ষ ভার । সরকারী খণের ভারের কথা আলোচন৷ করিবার সময় 
দেশী ও বিদেশী খণের মধ্যে পার্থকা করা প্রয়োজন । 

কোন কোঁন লেখক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশী খণের বোঝা 
বোঝাই নম (41. 11016107191 [01110110 0610 195 110 10711106100 
দেশীয় খণের জন্য যে সদ দিতে হয় ইহা পরে কর ধার্য করিয়া! তোল! হয়। 
একদল লোঁক কর দেয়। আবার অন্ত একদল লোক অর্থাৎ যাহারা 
সরকারকে টাক! ধার দিয়াছে তাহার! স্থদ পায়। একদলের পকেট হইতে 
টাকা নিয়! অন্তত্দের পকেটে দেওয়। হয় মাত্র। হয়ত অনেক সময়ে করদাতা 
নিজেই সরকারী খণপত্র কিনিয়! রাখিয়াছে। সে কর বাবদ যেটাকা 
দিতেছে হুদ বাবদ হয়ত সেই টাক ফেরত পাইতেছে। যাহার! কোম্পানীর 
কাগজ কেনে তাহার! সাধারণতঃ বড় লৌক ও যাহার! উচ্চহারে কর দেয় 
তাহারাও বড় লোক। সুতরাং কর আদায় ও সদ দেওয়ার অর্থ এক শ্রেণীর 


সরকারী খণ ৪৮৭ 


“ড় লোকের নিকট হইতে টাক। আয় একশ্রেণীর কিংবা হয়ত সেই শ্রেণীরই 
বড় লোককে দেওয়া। এই জন্য তাহার! দেশীয় খণের যে কোন বোঝা! 
'আঁছে ইহা! স্বীকার করেন ন]। | 
» কিন্তু একথা সব সময়েই জোর করিয়। বলা যাঁর না। কোম্পানীর 
কাঁগজের ক্রেতা সাধারণতঃ ধনীরা। ইহার স্থদ দিবার জন্ত সরকারকে বেশি 
রাজম্ব সংগ্রহ করিতে হয়। বেশি রাজদ্ে সব সময়ে আয়করের হার ্‌ 
বাড়াইয়। তোল। হয় না। লরকাঁর নৃতন পরোক্ষ কর বণাইতে পারে কিংবা 
কোন পরোক্ষ করের হার বাড়াইয়! দিতে পারে। তাহা হইলে দরিদ্র ও 
অধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বেশি চাপ পাড়বে। আর যদি কেবগ আয়করের 
হাঁর বাড়াইয়াও অধিক রাজম্ব সংগ্রহের চেষ্টা কর! হয় তবে এই বধিত হারের 
কিছুট। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্কন্ধে পড়িতে পারে। সুদে টাকা প্রায় সমস্তই 
ধনীর পকেটে ষাইতেছে। অথচ দরিদ্র ও মধ্যবিভ্তকে অধিক কর দিতে 
হইতেছে । এ অবস্থায় দেশীয় ধণের যে কোন তার নাই ইহা! বল। ঠিক 
হইবে না। দ্বিতীরতঃ, আম্মকরের হাঁর বেশি উচ্চ হইলে ইহার ফলে কর- 
দ্বাতার কাজের ইচ্ছ। কমিতে পারে। তাহা হইলে উৎপাদন কমিবে। 
স্থৃতরাং দেণীয় ধণের বোঝাঁকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এই 
খণের বোঝ। মোট খণের পরিমাণ ও করের হারের উপর অনেকটা নির্ভর 
করে। কোন কোন শ্রেণীর লোক কোম্পানীর কাগঞ্জ কিনিয়াছে ও 
অতিরিক্ত করের বোঝ| কাহাদ্দের উপর পড়িতেছে-এই বিষয়ের উপরেও 
করের ভার নির্ভর করে। 
বৈদেশিক ও দেশীয় খণের ভারের পার্থক্য (88185. ০৫ ৪জ- 
15170] 2110. 11000511191] 10215) ৪ বিদেশে যে খণ লওয়। হইয়াছে ইহার 
ভার কি দেশীয় খণ হইতে বেশি? সাধারণ লোক যে ধার নেয় ইহা! তাহাকে 
অন্যের নিকট হইতে লইতে হয়। এই বাবদ তাহাকে নিয়মিত সদ দিতে হয় 
ও ঠিকমত সময়ে গানল শোধ দ্বিতে হয়। স্থদ দেওয়ার অর্থ তাঁহার আয় 
কমিণ। গেল ও মহাজনের আদ বাঁড়িল। বিদেশী খণর বেলাতেও ঠিক 
ইহাই ঘটে। এই ধণের স্থদ বাবদ দে টাক। সমওই বিদেশে পাঠাইয়া দিতে 
হম়। ফলে আমাদের জাতীয় আয় কমিয়! যায়। কিন্তু দেশীয় খণের হুদ 
বাবদ টাক দেশের মধ্যেই থাকে. শুধু টাকার পকেট পরিবর্তন হয় এই 
মান । অর্থাৎ করদাতার নিকট কর আদায় করিয়া খণদাতাকে ধার শোধ 


৪৮৮ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


দেওয়। বা সদ দেওয়াহয়। দুজনেই এই দেশের লোঁক এবং অনেক সময়ে 
হয়ত [দুজনেই "এক লোক। যে ধনী সে হয়ত আয়কর বাঁধিদ হাজার 
টাক দিল। আবার সে হয়ত কোম্পানীর কাগজের মালিকও ইহার সুদ 
বাবদ সরকাঁরের নিকট হইতে ১ হাঁজার পাইল। দেশীয় খণের সুদ দেওয়ার 
'জন্য জাতীয় আয় কমে না । এইজন্য বল! হয় যে বৈদেশিক খণের ভার 
' দেশী খণের ভার হইতে বেশি । অবশ্য বিদেশী খণের মুদ বাবদ দেয় 
অর্থ যদি প্রধানতঃ ধনীদের উপর কর ধার করিয়া আদায় করা হয় তবে 
এই খণের ভার কিছুটা কম হইতে পাঁরে। তাহা হইলেও একথা ঠিক যে 
বৈদেশিক খণের ভার দেশীয় খণ হইতে বেশি সন্দেহ নাই । 

সরকারী খণের অর্থ নৈতিক ফল (10010912110 ৪5০65 ০0: 00010110 
96) 8 সরকার যখন ধাঁর নেয় তখন কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদের 
পকেট হইতে টাক। সরকারের তহবিলে জমা হয়। আবার ফ্খন সুদ দেয় ও 
আসল শোধ দেওয়! হয় তখন সরকারী তহবিলের টাঁক। কোম্পানীর কাগজের 
ক্রেতাদের পকেটে ষায়। স্থ্দ এবং আসলের জন্য দেয় টাক সরকার কর 
বসাইয়া তোলে। কর বসাইবার অর্থ করদাতাদের পকেট হইতে টাকা 
হস্তাস্তর হওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংস্ক নানাপ্রকারে প্রভাবান্বিত হয়। 

সরকারী খণের অর্থনৈতিক ফলাফল খণের পরিমাণ ও খণলব্ধ অর্থ যে 
ভাবে ব্যয় হয় ইহাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। খণের পরিমাণ কম 
হইলে ইহাঁর ফলাফলও অনেক কম হইবে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত 
দেশেই সরকারকে নানাকাঁজে বহু টাকা ধার করিতে হইতেছে । খণের 
পরিমাণ বেশি হইলে ইহার ফলাফল নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর 
নির্ভর করে। 

প্রথমতঃ ধারের টাক কি কাঁজে ব্যয় হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। 
যদি ধারের টাঁকা নানাভাবে উৎপাদন বুছির কাজে ব্যয় করা হয় তবে ইহার 
ফলে জাতীয় আয় বাড়িবে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে। কিন্তু 
টাঁকাগুলি যদি যুদ্ধের জন্য খরচ করা হয় তবে ইহাঁর ফলে জাতীয় আয় 
কমিয়া যাইবে ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইইবে। অবশ্য একথ! মনে রাখা প্রয়োজন 
যে যুদ্ধের সময় সাধারণ হিসাব চলে না। কারণ যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে ইহার 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ফল আরো! খারাপ হইবে। 

হুদের হারের উপরেও সরকারী খণের অনেক প্রভাব রহিয়াছে ॥ 


সরকারী খণ ৪৮৯ 


সরকার বাঁজার হইতে যে স্থদে টাক! ধার নেয় তাহাই সাধারণ হার হইয়া 
দাড়ায়। অন্ঠান্ত ধার প্রার্থীকে ইহার চেয়ে বেশি হারে স্থদ দিতে হয়। 
কারণ বাজারে সরকারের চেয়ে অন্য সকলেরই ক্রেডিট কম থাকে। 

ধারের টাকা প্রধানত: কাহাঁদের নিকট হইতে আদিতেছে ইহার 
উপরেও, ফলাফল অনেকট! নির্ভর করে। যদ্দি ধারের বেশি বা মোট। 
অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্তান্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আসে,_-অর্থাৎ 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি খণপত্র কেনে-_-তবে মুদ্রাম্ফীতির আশংকা ,আছে। 
বিশেষতঃ সেখানে ধারের পরিমাঁণ বেশি থাকে । সাধারণ লোক বা প্রতিষ্ঠান 
যদ্দি খণপত্র কেনে তবে তাহাদের হাতের বাঁড়তি টাকা সরকারের তহবিলে 
জম! হয়। ইহার ফলে তাহাদের হাতে কম নগদ টাঁক। থাকে ও তাহার! 
নিজেদের বায় কমাইতে চেষ্টা করে। ইহা হইলে জিনিসপত্রের চাহিদা এবং 
মূল্য কমিতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যখন খণপত্র কেনে তখন ব্যাঙ্কের তহবিলের 
টাঁকা কমিয়। যায় বটে, বিস্ত ব্যাঙ্ক প্রয়োজন বোধ করিলেই কোম্পানীর 
কাগজগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জামানত রাখিয়! টাকা কর্জ করিতে 
পারে। ফলে সক্রিয় টাকার পরিমাণ (৪০00৮ 01090€9 5011 ) কমে 
না। বরং বাঁড়ার সম্ভাবন। বেশি বলিয়া মুদ্রাম্ীতির আশংকা থাকে। 

ধার শোধ দিবার সময় ও প্রতি বৎসর স্থদের টাক! কাহাদের নিকট 
হইতে আদায় করা হইতেছে ইহাও দেখিতে হইবে। এই সমস্ত টাক কর্‌ 
ধার্ধ করিয়া! তোলা হয়। যদ্দি পরোক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করা হয় 
অর্থাৎ উৎপাঁদনকর বিক্রয়কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া বেশি রাজস্ব আদায় 
কর! হয় তবে গরিব মধ্যবিত্তের উপর বেশি চাপ পড়িবে। জাতীয় আয় 
বণ্টনব্যবস্থার অসমতা! বাঁড়িবে। ইহা বাঞ্চনীয় নহে। আর যদি প্রত্যক্ষকর 
অর্থাৎ আয়কর বা উত্তরাঁধিকারকর হইতে বেশি রাজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় 
তবে টাকাট! মোটামুটি ধনীদের পকেট হইতে আসিবে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
করের হার যদ্দি ইহার ফলে বেশি উচ্চ হয় তবে কাজের ইচ্ছ। কমিতে পারে। 
তাহ! হইলে জাতীয় আয় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে । 

মূল্যত্তরের উপর সরকারী খণের কি কোন প্রভাব আছে? এই সম্বন্ধে 
সঠিক কিছু বল! শক্ত। ব্যাঙ্কগুলি যদি কোম্পানীর কাগজের অধিকাংশ 
কিনিয়া থাকে তবে ইহার ফলে মোট টাকার যোগান ( 00.0863 501১101% ) 
বাড়িবার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা! দেখা যায়। আবার সদ ও আসল শোধ দিবার জন্ক 


০৪৯০ অর্থশান্ত্র-পন্িচয় 


যদি অতি উচ্চ হারে কর ধার্য কর! হয় তবে মোট উৎপাদনের পরিম্ঠুণ হয়ত 
কিছুটা কমিতে পারে। ইহার ফলে মূল্যত্তর বাঁড়িবাঁর সম্ভাবন! রহিয়াছে। 
কিন্তু ধারের টাকার বেশি অংশ যদি সাধারণ লোক বা প্রতিষ্ঠানের পকেট 
'হুইতে আসিয়া থাকে তবে মৃল্যত্তর বিশেষ প্রভাবান্বিত না-ও হইতে পাঁরে। 
ধারের পরিমাঁণ যদি বেশি হয় তবে ইহার ফলে মুদ্রান্ষীতির আশংকা থাকে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ধারের টাঁক! যদি উৎ্পাঁদনবৃদ্ধির কাজে ব্যয় হয় তবে 
নিয়োগ” (62521051771) ও উৎপাদন বাঁড়িবে এবং মৃল্যস্তর সমানই 
থাকিয়। যাইতে পারে। ধাহারা লর্ড কেন্সের মতের সমর্থক তাহার! 
বলেন যে যতক্ষণ পর্যস্ত লোক ও যন্ত্র বেকার বসিয়া আছে ততক্ষণ সরকারী 
খণলন্ধ অর্থবায়ের ফলে নিয়োগ ও উৎপাঁদন বাঁড়িবে। মৃল্যন্তর বিশেষ 
বাড়িবে ন!। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌছিলে ব। অন্তত: কাছাকাছি 
'গেলে তাহার পর ঝণলব্‌ অর্থবায়ের ফলে যুল্যস্তরের দ্রুতবুদ্ধি ঘটিবে। 
খাণ-পরিশো ধের পদ্ধতি (1159935 0£ ০ 16199111210 ) 2 
সাধারণত: আর পাঁচজন লোকের ন্তাঁয় সরকারও বাঁজেট তৈয়ারি করিবার 
সময় ব্যয়ের কাটছাট করিয়! ও রাজন্ব বাড়াইয়। কিছু উদ্ধত্ত সঞ্চয় করে ও তাহা 
দিয়া খণ শোধ দেয়। কিন্তু এই পদ্ধতির দ্বার। নিয়মিততাবে দেন। শোধ দেওয়। 
সম্ভব হইয়। উঠে ন! বলিয়া সরকার নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। 
প্রথমতঃ, খণ-পরিশোধের জন্য সরকার একটি পৃথক তহবিল বাখে। 
ইহাকে ইংরাজীতে 91211517767 বলে। প্রতি বৎসর রাঁজন্বের একটি 
'অংশ এই তহবিলে জম! দেওয়। হুয়। পূর্বে ধারণ। ছিল যে নিয়মিত ভাবে 
এই তহবিলে টাক] জমা হইলে চক্রবৃদ্ধিহারে বাঁড়িয়। আনলের সমান যখন 
হুইবে তখন' ইহ! দিয় খণ শোধ দেওয়| হইবে । কিন্ত বর্তমানে আর ঠিক 
এইভাবে কাজ কর! হয় না। অর্থাৎ খণ-পরিশোধের সময় পর্যস্ত সব টাকা 
'জম। রাখ। হয় না। তহবিলে কিছু টাক। জমা হইলেই তাহ। দিয়! বাজারের 
অবস্থা বুঝিয়! খণপত্র কেন| হয় ও পেই খণপত্র নাকচ কর! হয়। অর্থাৎ 
বাজারে যদি'কোন সময়ে সেই খণপত্রের দাম পড়িয়। যাঁয় তখন ইহ। কেন! 
হুয়। সেই পদ্ধতি প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার বড় 
'অন্থৃবিধ। এই যে, অভাবের মময় কোন অর্থসচিব এই তহবিলের টাক। ভাঙ্গিয়। 
সরকারী ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন। সরকারী ব্যয় বাঁড়িলে অতিরিক্ত কর 
গার্ধ করিতে হয়। কিন্তু কর ধার্ধের প্রস্তাব চিরকালই অগ্রীতিকর এবং ষে 


সরকারী ঝণ ৪৯১ 


শ্মর্থসচিব এই প্রস্তাব করেন তাহাঁকে ( কিংব। তাঁহার দলকে ) করদাতাদের 
নিকট অপ্রিয় হইতে হয়। কাজেই বিপন্ন অর্থনচিব নৃতন*কর ধার্ষের প্রত্তাব 
ন। তুলিয়া খণ-তহুবিলে জমাঁন টাক। খরচ করিয়। ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন।. 
তাহা হইলে তীাহাঁকে জনসাধারণের অপ্রিয় হইতে হয় না। কিস্তু এই 
তহবিল রাখার উদ্দেশ ব্যর্থ হইল । 
দ্বিতীয় পদ্ধতিষ নাম খাণের বূপাস্তকরণ (0০20151091 ০01 10805) । 
একটি দৃষ্টান্তের দ্বার! ইহা! ঠিক বুঝা! যাইবে । ধর! যাঁক যে, কো্দ সময়ে 
স্থদদের হার উচ্চ ছিল ও তখন সরকাঁর শতকর। পাঁচ টাক] হারে স্থ্দ দেওয়ার 
অঙ্গীকারে বাজার হইতে ধার নিয়াছে। কিছু সময় পরে দেখা গেল ষে 
বাজারে দের হার নামিয়া শতকরা তিন টাকা হইয়াছে । কেহ এই সময়ে 
যদি টাক! লগ্মী করিতে চায় তবে শতকর। তিন টাকার বেশি সুদ পাইবে 
না। শরকার তখন খণদাতাদের নিকট এই প্রন্তাব করিতে পারে যে 
পুরাতন ঝণপত্রের পরিবর্তে তাহাদের নৃতন খণপত্র দেওয়া হইবে এবং 
ইহাতে শতকরা সওয়। তিন টাক] হারে সুদ দেওয়। হইবে । কেহ যদি এই 
প্রস্তাবে রাজী না হয় তবে সরকার এখনই তাহার খণ শোধ করিয়। দিবে। 
খণদাঁতাদের পক্ষে নূতন খণপত্র লইলেও লাভ থাকে । কারণ টাকা শোধ 
নিলে দেই টাকায় বাজারে শতকর। মাত্র তিন টাক] হারে সুদ পাওয়! 
ষাইবে। খপদাতার! রাজী হইলে তাহাদের পুরাতন খণপত্রের বদলে নৃতন 
ও কম হুদওয়াল। খণপত্র দেওয়া] হয়। ইহাকে খণের রূপাস্তকরণ বলে। 
অর্থাৎ বাজারে সুদের হার কমার স্থযোগ লইয়! উচ্চ সুদের কাগজের বদলে 
কম শ্রদের কাগজ (অর্থাৎ খণপত্ত্র) দেওয়া । 
অবশ্য ইহার ফলে মোট খণের পরিমাণ বিশেষ কমে না। শুধু স্দের 
হার কমে। কিন্ত ইহার ফলে খণের ভার কমিবে ও প্রতি বৎসর স্থদ বাবদ 
কম টাকা খরচ হুইবে। বাকা টাকা দিয় সরকার ধীরে ধীরে খণ- 
পরিশোধের ব্যবস্থা! করিতে পারিবে । 
কিন্তু এই দুই পদ্ধতিতে খণ শোধ দিতে বহু সময় লাগে। বর্তমানে 
সরকারী খণের পরিমাণ এত বাড়িয়ছে ও মেই বাবদ এত বেশি সুদ দিতে 
হুয় যে বু লেখক আরে! দ্রুত হারে খণ-পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বনের কথা 
'আলোচন। করিয়াছেন। এই প্রন্তাবগুলির মধ্যে মুলধন কর বা ০৪791121 
৪৩৮9-র আলোচন! উল্লেখষোগ্য। 
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মূলধনকরের প্রস্তাব প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিশেষভাবে আলোচিত 
হইয়াছিল। এই' যুদ্ধের সময় সরকারকে বহু টাঁকা ধার নিতে হইন্নাছিল 
ও তখন হুদের হারও খুব বেশি ছিল। যুদ্ধের পর এই খণের বোবা অত্যস্ত 
ভারী মনে হওয়াতে প্রস্তাব কর! হইয়াছিল যে আঁয়করের ন্যায় মূলধনের 
উপরে ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইয়া প্রয়োজনমত রাজস্ব তোল! হউক এবং 
ইহা দিয়! ধার শোধ দেওয়া হউক। আয়কর বাৎসরিক আয়ের উপর ধার্য 
করা হয়। কিন্তু মূলধনকর যাঁর যত মূলধন আছে ইহার উপর ধার্য করা 
হইবে । ইহা এমন হারে ধার্য কর! হইবে যে ধার শোধ দিবার মত রাজস্ব 
তোলা সম্ভব হয়। এই প্রস্তাবের শ্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান 
হুইয়াছে। 

এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বল! হয় ষে ইহার ফলে সরকারী খণ খুক 
তাড়াতাড়ি শোধ দেওয়া যাইবে । সাধারণ পদ্ধতিতে খণ শোধ দিতে গেলে 
বছ দ্রিন লাগিবে এবং অনেক বৎসর ধরিয়া সুদ টানিয়] যাইতে হইবে। 
যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ উচ্চ হারে ছুদ দিয়! ধার করিতে হয়। কাজেই শ্বদের 
বোঝাও বাড়ে। বহু বৎসর ধরিয়। বেশি করিয়া কর দেওয়ার চেয়ে! 
একসঙ্গে একটু বেশি ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধার শোধ দেওয়াই ভাল। 
বছদিন রোগভোগের চেয়ে একবার অস্ত্রোপচার করা বাঞ্চনীয়। আজ এই 
মহুৎ প্রচেষ্টার দ্বারা ধার শোধ দিতে পারিলে একটি বড় বোঝ! ঘাড় 
হইতে নামিবে। ইহার পর বৎসর সুদ দেওয়ার জন্য অনর্থক বহু অর্থ নষ্ট 
হইবে না। ইচ্ছা করিলে করের হার কমান যাইবে । কিংবা সেই টাকা 
অন্য কোন জনহিতকর কার্ষে ব্যয় কর! চলিবে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন 
যে যুদ্ধের সময় সকলে সমান ত্যাগ করেনা। যুবকেরা যুদ্ধেযোগ দেয় ও 
জীবন দান করিয়। দেশরক্ষা করে। কিন্তু ধনী ব্যক্তির! যুদ্ধের স্থষোগে বহু 
অর্থ উপার্জন করে। ধনী পুজিপতিরা যদি পরে মূল্ধনকর দিয়! যুদ্ধের খণ 
শোধ দেয় তবে ত্যাগের হিসাবে তাহার] হয়ত যুবকদের পাশে দাড়াইতে 
পারে।  *« 

কিন্ত অনেক লেখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, একথ। সত্য 
নয় যে যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র যুবক ও গরিব লোকেরাই ত্যাগ করে । 
ধনীদেরও যথেষ্ট ত্যাগ শ্বীকার করিতে হয় এবং তাহারাঁও নান! ধরনের 
যুদ্ধের কাজে যোগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ, মূলধনকরের প্রধান দোষ হইতেছে ফে 
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ই পদ্ধতিতে যাহার আয় কম কিন্তু হয়ত সামান্ত কিছু মূলধন আছে 
ত]হাকে কর দিতে হইবে। আবার ঘাহার আয় অনেক বেশি কিন্ত কোন 
মূলধন নাই তাহাকে কোন কর দিতে হইবে না। হই্হান্তায় সঙ্গত নহে। 
তৃতীয়ত: এই কর একবার বলাইলে ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের পারমাণ কমিয়। 
মাইবে। কারণধনী লোকদের মনে এই তয় থাকবে যে তবিষ্কতে আবার ' 
কোন দিন হয়ত এই কর বসান হইতে পারে। স্থতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ 
কম করিয়া বরঞ্চ এখনই তভোগ্য জ্ব্য ক্রয়ে ব্যয় করিলে ভবিষ্যতে মূলধন 
করের হাত হইতে রক্ষা পাওয] যাইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হুইলে 
দেশের ক্ষতি হইবে। চতুর্থতঃ, সরকারী খণের যেমন বোঝা আছে তেমনই 
আবার অনেক সুবিধাও আছে। সরকারী খণপত্রগুলি বর্তমান আথিক 
'ঈ্গতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বিশেষ। ইহ! সম্পূর্ণ শোধ দিলে নান৷ প্রকারের 
আধথিক অসঙ্গতি দেখ! দিবে। 

যূলধনকরের পদ্ধতি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন কোন দেশে 
অবলগ্ন কর৷ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা! ব্যাপকাবে প্রচলিত হুইবার 
লম্ভাবন! কম। 
মতাযুক্ত বনাম সমতাহীন বাজেট (73919110509. &2- 
92120060. 1১00) 2 অষ্টা্শ ও উপবিংশ শতাব্দীর বহু লেখকের মত 
ছিল যে প্রতিবসরই সরকারী বাঁজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা] রক্ষা করিয়! চলা 
উচিত। অর্থাৎ সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ মোট বায়ের সমান 
থাকিবে । কোন বংসর হয়ত বিশেষ জরুরী অবস্থার জন্য বধিত ব্যয় 
অহ্থ্যায়ী রাজন্বের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব না হইলে অবশ্ত ধার করা যাইতে 
পারে। কিন্তুপর বৎসর হইতে বেশি কর ধাধ করিয়া রাজস্বের পরিমাণ 
এমন বাড়াইতে হইবে যে, ধারের স্বর্দ ছাড়াও আলল শোধ দেওয়ার জন্য 
কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে 'থাকিবে। এইব্মপ জরুরী অবস্থার কথ বাদ দিয় 
লাধারণভাবে সরকারী আয় এবং ব্যয়ের সমতা বজায় রাখিয়া বাজেট 
তৈয়ারি করিতে হইবে এবং সরকারী খণের পরিমাণ যতটা] সভ্ভব কম 
রাখাই বাঞ্ছনীয় । 
এই মতের পিছনে নান! যুক্তি আছে। যেমন দরকারী রাজস্ব অপেক্ষা 
অধিক ব্যয় করা অনুচিত মনে ন। করিলে ঘাটতি পূরণের জন্ত হয় বাজারে 
ধার নিতে হুইবে কিংবা কাগঞ্জী নোট ছাপাইয়। খরচ“মিটাইত্রে হইবে । এই 
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ছুইটি পথেই মুদ্রাহ্ষীতির উপস্থিতি অবশ্থন্তাঁবী হইবে। বিজ্ঞ লোক যেমন: 
আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলে, সরকারেরও তাহাই কর! উচিত। 
তাহা না হইলে সরকারী খণের পরিমাণ বাড়িবে ও ইহার ফলে দ্রেশের মধ্যে 
নান! অনর্থ উপস্থিত হইবে। আয়-ব্যয়ের সমতানীতি মানিয়। চর্লার অভ্যাস 
যদি একবার চলিয়া যায়, তবে অর্থসচিব দলের জনপ্রিয়তা! বৃদ্ধির জন্য 
নানাভাবে সরকারী বায়ের পরিমাণ বাড়াইয়। দিবে। অকাজের কুফল সব 
সময়ে ভাতে হাতে না-ও পাওয়। যাইতে পারে। সুতরাং ব্যয়বৃদ্ধির কুফল 
যে মীঝে মাঝে উপস্থিত হইবে ইহা! বল! চলে না। কিন্তু দেরি হইলেও. 
ইহার বিষময় ফল দেখা দিবেই। 

আঙ্গকাঁলকার বন লেখক এই মত সমর্থন করেন না। ইহাদের মধ্যে 
লর্ড কিনস্‌, অধ্যাপক হানসেন ও লার্ণারের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহাদের 
মতে আয়-বায়ের মমতাহীন বাজেট ব্যবস্থাব ( 0117991511050 000£596) 
যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা বা উপকারি রহিয়াছে । সরকারী বায়ের পরিমাণ 
রাঁজস্ব হইতে বেশি হইলে বাজেটে ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্ত 
হয় সরকারকে ধার নিতে হইবে, নচেৎ কাঁগজী নোট ছাপাইয়! অতিরিক্ত 
বায় মিটাইতে হইবে । ইহাকে ঘাট্তি বাজেট (106201% 1008৮ বা 
[06701 12106 ) বলে 1* অনেক সময়েই বাজেট্‌ ঘাটুতি হওয়! সত্তেও 
সরকারী বায়ের পরিমাণ বাডাইবার আবশ্তকতা আঁছে। যেমন দেশের মধ্যে 
ব্যবপায়মন্দা দেখা! দিলে সরকাবের উচিত করের হার কমাইয়া দেওয়া ও 
বেশি করিয়া মর্থ ব্যয় করা। অর্থাৎ সজ্ঞানে বাজেট ঘাটতি করিয়। সরকারী 
বিনিয়োগের পরিমাণ এমনভাবে বাড়ান হয় যে ইহার ফলে ব্যবসায়মন্দ৷ দূর 
হয়। স্থুইডিস্‌ লেখকদের মতে ব্যবসায় মন্দার সময় সরকারী বাজেট 
প্রয়োজনমত ঘাট্তত করিতে হইবে; আবার তেজীর সময় বাজেটে .উদ্ত্ত 
(57105) রাখিতে হইবে। করের হার বাড়াইতে হইবে ও সরকারী 
বায় কমাতে হইবে । মন্দার সময়কার বাজেট ঘাটতি, তেজীর সময়কার 
বাজেট উদ্ত্ত দিয়া পূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ একটি ব্যবসায়চন্র ঘুবিয়া 








ঙং আমাদের দেশে ঘাট? ত পূরণ (06০10 909০6 ) ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন 
মোট দরকারী রাজস্ব এবং খণলন্ধ অর্থের পরিমাণ হইতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয় 
তখন খাটতি বাজেট বল! হয়। ঘাটতি বাঙ্জেট পুরণ করিবার জগত, সরকার রিজার্ভ ব্যাষ্ে, 
কাগজী নোট ছাপাইয়. ইহা নরকারকে ধার দেয়। ফলে মোট: অর্থের পরিমাণ বাড়ে.। 


তারের সো কজিএনরলাদলাারিলারএগযাওী লিও হত আহররদবী তক 
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আমিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে বাঁজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা? 
আনিতে হইবে। প্রত্যেক বংসর ইহা! করিবার কোন প্রয়োজন ত নাই:ই, 
বরং ইহাতে ক্ষতি হইতে পারে। শুধু ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হুইবে ষে, 
ব্যবসায়চক্র ঘুরিতে যে সাত আট বৎসর সময় জাগে সেই সময়ের মধ্যে 
তে্ীমন্দা মিলিয়৷ সরকারী বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা! যেন থাকে । 


কোন্‌ কোন্‌ সময়ে ঘাটতি বাজেট নীতি (106501 91181101012 ). 
অবলম্বন কর! ঠিক,হইবে? যুদ্ধের সময় অবশ বাজেট ঘাটতি না করিয়! 
উপায় নাই। কিন্তু শাস্তির সময়েও কি এই নীতি সমর্থন করা যাঁয়,? লর্ড 
কিন্মের মতে যখন দেশে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্য। দেখ। দেয়, তখন 
সরকাঁর বাজেট ঘাটতি করিয়াও বিভিন্ন পরিকল্পনায় এমনভাবে অর্থ ব্যয় 
করিবে যাহার ফলে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় (811 51051051617) পৌছান। 
ষায়। আবার অনুন্নত দেশের পক্ষে এই নীতি অন্মরণ কর ছাড়া গত্যস্তর 
না-ও থাকিতে পারে। এই সব দেশে যদি অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পপগ্রসাঁর, 
কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ব্যবস্থ। অবলম্বন করিয়া জাতীয় আয় বাঁড়াইতে হয়, 
তবে ঘাটতি বাজেট নীতির পথ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। 
ভারত সরকারও পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! কার্ধকরী করিবার জন্য এই পথ 
বাছিয়৷ লইয়াছে। 

ঘাটতি বাজেট নীতির (19500 00910118 ) পন্থা বিপদসঙ্কুল সন্দেহ 
নাই। একবাঁর বাজেট ঘাটতির অভ্যাঁস হইয়া গেলে সরকারী ব্যয়ের 
পরিমাণ কোথায় গিয়া! দ্ীড়াইবে ইহা! কেহ বলিতে পাঁরে না। একটু 
আধ টু মদ শরীরের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকর না-ও হইতে পারে। বরং কোন 
কোঁন সময়ে ইহার ফল ভাল হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে যদি একবার 
মনের সংকোচ কাঁটিয়! যায় এবং বিবেকের দংশন অকেজো হইয়! যাঁয়, তবে 
ক্রমে মদ খাওয়ার অভ্যাস হইতে রক্ষা করিবার কিছু থাকে না। সেইজন্য 
পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া তাল। যদি ঘাটতি বাজেট করিতেও হয়, তবে 
সে পথে খুব সাবধানে চল! প্রয়োজন । অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাঁণ যতদুর 
সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের উৎপাদন অ্দুর ভবিষ্যতে 
ষে পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হইবে তাহা হিসাব করিয়া বাজেটে, ঘাটতির 
পরিমাণ ঠিক কর! উচিত। 
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নবচত্বারিংশ অধ্যায় 
রাষ্টের অর্থনৈতিক কাধকলাপ 


( 001001010 8.06151195 ০1 619 86969 ) 


আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। 
ব্ক্কি ্বাতন্ব্যবার্দের ধুগে লোকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হম্তক্ষেপ, পছন্দ 
করিত না। কিন্তু মেদ্দিন অতীত হইয়াছে । বস্ততঃ,সবযুগেই রাষ্ট কোন 
না কোন প্রকারে অর্থনৈতিক সংস্থ! নিয়ন্ত্রণ করিত। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র- 
'বাদের প্রাধান্ত হেতু উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ন্যুনতম ছিল। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্ধী শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদের বিরূদ্ধে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়িতে থাকে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে এই নিয়ন্ত্রণের পরিধি বিস্তৃত হয়। শর্বপ্রকার উপকরণ 
যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগ।ইবার জন্য সরকার অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে বাধ্য হয়। ১৯৩০ সালের পরে পৃথিবীব্যাপী মন্দার (০৮5৪ 
[61915951011 ) সময় বেকারসমমন্ত। দেখ। দেয়, এব২ ইহার সমাধানের জন্তু 
রাষ্ট্রকে বহু প্রকারের কাজ করিতে হয়। ক্রমশ: লোকে বুঝিতে পারিল 
যে, পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা রাষ্ট্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় । 
এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য নানাবিধ পারিকল্পন। করার প্রয়োজন। অতএব 
বর্তমানের রাষ্ট্র ক্রমেই অর্থনৈতিক কাধকলাপে যোগদান করিতে বাধ্য 
হইতেছে । 

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্ধকলাপকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ কর! যায়: 
শিল্প নিয়গ্রণ, শ্রামিকন্বার্থ রক্ষ।। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পিয়্্রণ সামাজিক 
ধামাব্যবস্থ। প্রবর্তন, ধনদাম্য প্রততষ্ঠ।, ব্যবসায়চক্র নিয়ন্ত্রণ এবং েকারসমন্ত। 
সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিকল্পন। গ্রহণ । 

রাষ্ট ও শিল্প (11105 56565 2130 17005659 ) £ রাষ্ট্রে শিল্পি নিয়ন্থণের 
জন্ত যেষে পদ্ধতি অবলম্বন করে ইহাকে তিন ভাগে তাগ করা যায়-- 
নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়! ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়করণ। 

ব্যবনায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের. নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই 
বাড়িতেছে। সাধারণতঃ ব্যবপায় আরভ করার পূর্বে সরকারের নিকট 
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হইতে লাইসেন্স বা অহ্থমোদনপত্র লইতে হয়। যদি যৌথব্যবসায় হয়» 
কোম্পানী আইন অহ্থসারে গঠনতন্ত্র ও কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় & ফ্যাক্টরী 
আইন অন্থুপারে কারখানা প্রস্তত করিতে হয়। ষদ্দি যন্ত্রপাতি আমদানি: 
করিতে হয় অথব] পণ্য রপ্তানি করিতে হয় তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিমের 
(17301791755 00:16:01) নিয়মাবলী মানিয়। চলিতে হয়। সরকারী 
নিয়ন্ত্রণের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হইতেছে । এই সব. নিয়ন্ত্রণের প্রধান 
উদ্দেশ্ট- (১) সমাজনীতি বিরোধী কার্ধকলাপ বন্ধ করা, (২) প্রতিযোগিতার, 
কুফল বন্ধ করা, (৩) সুপরিকল্পিত ভাবে অর্থনৈতিক উপকরণগুলির 
উন্নতি করা৷ | 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টট একচেটিয়। প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে । 
এক চেটিয়! কারবার বর্তমান অথ নৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রায় 
সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিত। কমিয়া যাইতেছে এবং কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 
ক্রেতাদ্দের শোষণ করিতেছে । অতএব রাষ্ট্র বাধ্য হইয়! মূল্য ও বিক্রয়ের 
অন্যান্ত সর্ত নিয়ন্ত্রণ কবিতেছে। আমেরিকায় একচেটিয। ব্যবপায়ীদের কার্য- 
কলাপ অনুসন্ধান করিবার জন্ত 5160171 190 00171715510. আছে। 

শিল্পের জাতীয়করণ (ট9102911521101) 01 111005615 ) 2 রাষ্ট্র 
কতৃক শিল্প জাতীয়করণের প্রশ্ন বর্তমান জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 
শিল্প জাতীয়করণের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন কর! হয়। সমাজতান্ত্রিকদের 
মতে উৎপাদনের সব উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানায় আন! উচিত। ইহা ছাড়! 
একচেটিয়! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্য। ক্রমশই বাড়িতেছে এবং ইহাদের 
কার্কলাপ ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শক্ত হইয়] উঠিতেছে। অতএব এইগুলিকে 
জাতীয়করণ কর! ছাঁড়। অন্ত কোন পথ নাই । তৃতীয়তঃ, দেশরক্ষার জন্য 
সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন কোন শিল্পের জাতীয়করণ সমর্থন কর! যায়। 
অস্ত্রশস্ত্রের কারখান। এই পর্যায়ে পড়ে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে এত 
বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা বহন করা' 
সম্ভব নহে । এ£এক্ষেত্রে রাষ্্ই শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 

অতএব দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে শিল্প জাতীয়করণ সমর্থনযোগ্য ॥ 
কিন্তু শিল্প জাতীয়করণের পথে কতদুর অগ্রসর হওয়া উচিত হইবে, ইহা 
অনেকটা! রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্ট্রনিযুক্ত কর্মচারী বৃন্দের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতার 
উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের কর্মচারীবুন্দ সাধু ও দক্ষ না হইলে জাতীয়করণ 
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নীতি বিফল হইবে। তাহ! ছাড়! জাতীয়করণের ফলে নানাপ্রকার সমস্ত! 
দেখ! দেয়। জাতীয় শিল্প পরিচালন করার সর্বোৎকুষ্ট পদ্ধতি কি? 
সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়! পরিচালকসমিতি গঠিত 
হয়। কিন্ত জাতীয় শিল্পের আকার যদি “সর্বোত্তম” (০0190110011) আকারের 
চেয়ে বেশি হয়, তবে দক্ষতা কম হইবে এবং ব্যয় বাড়িবে। ইহাতে আর 
একটি বিপদ আঁছে। যে সব সরকারী কর্মচারী শিল্প পরিচালন! করে, 
তাহাদিগকে আইনসতার নিকট অবাবদ্দিহি করিতে হয়। অতএব তাহার। 
বেশি ঝুঁকির কাজ লইতে চাহিবে না। 

। রাষ্ট ও শ্রমিক (11716 91966 2100 7+870901) £ শ্রমিকশ্বার্থ রক্ষা 
করার জন্ত রাষ্ট্র বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছে । অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার 
ফলে শ্রমিকের! শোষিত হয়। তাঁই অল্পবয়স্ক শিশুদের কাঁরথানায় নিয়োগ 
কর! বন্ধ কর] হইয়াছে, রাত্রিতে স্ত্রীলোকদের কাজ করান বন্ধ কর! হইয়াছে, 
কাজের সময় নি্িট করিয়! দেওয়া হুইয়াছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান 
বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র তাঁহাদের সর্বনিয় বেতনের হার ঠিক করিবার ভার 
নিয়াছে, শ্রমিক সংগঠন আইনসঙ্গত কর! হইয়াছে এবং সংঘের মারফত 
বেতন নির্ধারণ করিতে মালিককে বাধ্য করিয়াছে। 

রাষ্ট এবং সমাজসেবা মূলক কার্ধ (7765 56865 220. 500191 
961ড1069) : অনেক রাষ্ট্র নাগরিকদের দারিজ্ত্য-মুক্তির আশ্বাস দিয়াছে; 
তাহাদের জন্য সমাজ সেবামূলক কার্ষের ব্যবস্থা করিয়াছে । সামাজিক 
বীমার মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা, অস্থস্থতাঁর সময় আঘধিক সাহাষ্য, 
বেকারভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যার্দির ব্যবস্থা হইয়াছে । বিধবা! এবং 
অভিভাবকহীনেরাও রা হইতে সাহায্য পায়। সর্বনিম্ন জীবনযাত্রার মান 
বজায় রাখা এবং জীবনের নিরাপত্ব। রক্ষা করাই এই সব পরিকল্পনার উদ্দেস্ট | 

রাষ্টু ও আন্তজাতিক বাণিজ্য (7:05 5685 220 1016157 

(0৭০): রাষ্ট্রের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পর্ক বহুদিনের । 
ষোড়শ ও সণ্ধদশ শতাব্দীতে 11502001150 লেখকের! বলিত্বেন ষে বাণিজ্য 
উদ্ধৃত্বের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আমদানি কমাইবার 
জন্য আমদানি শুদ্ধ এবং রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত নানাপ্রকারের সাহায্যের 
কথ! তাহারা বলিতেন। তখনকার রাষ্ট্র এই নীতি অস্থসরণ করিত। 
& 020 51010 প্রস্ভৃতি লেখকেরা 116:০9261119£দের চিন্তাধারার 


৫৩০ অথশাস্্র-পরিচয় 


সমালোঁচন! করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্ভীতিক বাণিজ্যের 
উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ,ধীরে ধীরে তুলিয়। লওয়। হইল এবং উনবিংশ*শতাববীর 
মধ্যভাগে কোন নিয়ন্ত্রণ রহিল না। কিন্তু তারপর সর্বত্র, বিশেষতঃ 
আমেরিকায়, প্রতিক্রিয়! দেখা দিল । অবশেষে ১৯২৯ সালের ব্যবসায় মন্দার 
পর ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করিল। দেশীয় শিল্পের উন্নতি 
এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমাইবার জন্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে লাগিল। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে বাণিজ্য-ঘাটুতি কমাইবার জন্য, 
'অতি আবশ্টকীয় কাচা মাল ও ঘাটুতি কমাইবার জন্য এবং 01151 ঘাটতি 
পুরণ করার জন্য রাষ্ট্র আমদানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছে। 

রা ও আয়ের অসাম্য (41115 50206 200. 17060091165 ০01 
1000209 )$ ধন ও আয় বণ্টনের অসাম্যের কুফল সম্পর্কে পূর্বের একটি 
অধ্যায়ে আলোচনা কর! হুইয়াছে। এই অপাম্য দূর করা সর্বত্রই বাষ্ট্রের 
বিশেষ দায়িত্ব বলিয়৷ বিবেচিত হয়। জাতীয় আয় বণ্টনের অসাম্য দুর 
করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন কর! হইয়াছে --€ক) বর্ধমান 
হারে আয়-কর এবং উত্তরাধিকার-কর ধার্য করিয়া! ধনিকসম্প্রদায়ের 
নিকট রাঁজন্বের অধিক অংশ আদায় করা হয়। আবার দরিদ্রশ্রেণীর জন্য 
সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করা হয়। অবশ্য এইসব পদ্ধতির সীম আছে। 
আয়করের হাঁর বেশি বাড়াইলে সঞ্চয় এবং ব্যবসায় উদ্যোগ কমিতে পারে । 
ইহাছাড়। যে দেশে নৈতিক আবহাওয়া উন্নত নহে, সেখানে লোকে প্রতৃত 
পরিমাণে কর ফাকি দেওয়ার চেষ্টাকরে। ইহার ফলে সাধু করদাতার! 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর অসাধু ব্যক্তিরা লাভ করে। 

যুদ্ধ ও রাষ্টু (106 9096 2100 21) £ যুদ্ধের প্রয়োজনে রাষ্ট্র নান! 
প্রকারে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিশ্বাতস্ত্যবাদের ভিত্তিতে 
যুদ্ধ চালান যায় না। যুদ্ধ চালাইতে হইলে সমগ্র অর্থ নৈতিক জীবন শিয়ন্ত্র 
করিতে হয়।' মুদ্রানীতি নিবারণ এবং উৎপাদনের উপকরণ যুদ্ধের কাজে 
লাগাইবার জন্য বাষ্ট্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিয়াছে। 
এই উদ্দেস্তে রাষ্ট্র বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বিনিময়ও নিয়ন্ত্রণ করে। 

যুদ্ধের পরেও এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না। প্রথমতঃ, 
হঠাৎ এইসব নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া ধিলে বিশৃঙ্খল! দেখ! দিতে পারে। হিতীয়তঃ, 


রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ ৫০১ 


স্থপরিকল্লিতভাবে যুদ্ধের উপকরণগুলিকে শাস্তির কাজে লাঁগাইতে হুয়। 
সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়ত। আছে ।. তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় ঘে সব 
জিনিনের ঘাটতি দেখ! দেয়, যুদ্ধের পরেও কিছুদিন ঘ্)টুতি চলিতে থাঁকে & 
সেইজন্য যুদ্ধের পরেও কিছুদিন পর্যস্ত রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখিতে হয়। 

রাষ্ট ও ব্যবসায়-চক্র, (40102 56565 200 025 73115115595 ০০1৩ ) ই , 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সর্বত্র যে বেকার সমস্তা এবং ব্যবসায়ের 
উখাঁন-পতন দেও! দেয়, তাহ! সমাধান করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা উপায় 
অবলগ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে । বহু আলোচনার ফলে ব্যবসায়চক্র সম্বন্ধে ও 
আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়াছে। আমর! বুঝিতে পারিয়াছি যে ব্যবসায়- 
চক্র নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। ঠিকমত 
আধিক ও সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিয় ব্যবসায়-চক্র 
নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে আধিক নিয়ন্ত্রণের কার্ধকারিতা। 
বহুদিন যাবৎ শ্বীরত হইয়াছে । ১৯৩৪ সালের পর লর্ড কিনসের আলোচনার 
প্রভাবে লোকেরা সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কার্যকারিতা উপলব্ধি 
করিয়াছে । মোট চাহিদার ঘাটতির জন্যই ব্যবসায়ে মন্দা দেখ! দেয় । 
কর কমাইয়! ব৷ ব্যয় বাড়াইয়া এই ঘাঁটৃতি পূরণ করা যায়। তেজীর সময় 
করবৃদ্ধি ও বায়হ্া কর! উচিত। ব্যবলায়ীর! কম মূলধন বিনিয়োগ করিলে 
সরকারী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বাঁড়াইয়। ঘাটতি পুরণ কর! উচিত। 
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পঞ্চাশ অধ্যায় 
রাস্ট ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 


€ 779 868966 8110. 80077020010 101 8111)11)6 ) 


পরিকল্পনার সংজ্ঞা! (70651716107. ০? 60০92101110 [019111110 ) 
আজকাল বহু দেশেই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানারূপ পরিকল্পন। 
করিয়! তদুন্ুষায়ী কাজ আরম্ভ করিয়াছে । অর্থনৈতিক পরিকল্পন1 কাহাকে 
বলে? কোন বিশেষ উদ্দেষ্ট ন্ষ্ঠতাবে সমাধান করার ব্যবস্থাকে পরিকল্পন! 
বলাহয়। যেমন কোন জায়গায় যাইতে হইলে কোন্‌ ট্রেনে গেলে স্থবিধ! 
হয়, কি কি মাল সঙ্গে নিতে হইবে, কত টাকা লইয়া যাঁওয়! ভাল ইত্যাদি 
বহু বিষয় পূর্ব হইতে ঠিক করিয়! রাঁখিলে যাত্রাপথে স্থবিধা হয়। ইহাকে 
যাত্রা! সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা বলা চলে। সেই রকম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
অর্থ হইতেছে যে, কোন বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেস্ত সাধনের জন্য 
উৎপাদনের উপকরণগুলির সুষ্ঠ ব্যবহারের ব্যবস্থ৷ কর! । যেমন ধরা যাক, 
ঠিক কর! হইল যে আগামী পাচ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় আয় 
অন্ততঃ ৫০ ভাগ বাড়াইতে হইবে । উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলি 
কিভাবে প্রয়োগ করিলে, কত পরিমাপ মূলধন বিনিয়োগ করিলে এবং কত 
লোককে কিভাবে কাজে লাঁগাইলে এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে 
স্থচিস্তিত স্বীম তৈয়ারি কর! হইল। এই ধরনের স্বীমকে অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা (6০০01101110 [91211171112 ) বল] হয়। 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উপাদান (13151615 ০£ 
0197176 ) 3 অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কয়েকটি প্রধান উপাদান আছে। 
স্বীমগুলি তৈয়ারি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠান (০500:5] 2011011:5 ) গঠন করিতে হইবে । সেই উদ্দেশ্তে 
সাধারণতঃ একটি প্রানিং কমিসন গঠন করা হয়। প্লানিং কমিসনের কাজ 
হইল বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পন। তৈয়ারি করা ও তদন্যায়ী কাজ কর1। 
কমিশনের প্রথম কাজ হইল দেশের কষিজাত, খনিজ অন্যান্য সম্পদ সম্বন্ধে 
একটি হিলাব তৈয়ারি কর|। অর্থাৎ আমাদের হাতে বর্তমানে কি কি 
সম্পদ বা উৎপাদনের.উপকরণ আছে ইহার ছিলাব-নিকাশ করিতে হইবে। 


রা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৫০৩ 


সহ! আমাদের বর্তমানের সামর্থ্য নির্ণয়ের জন্ত প্রয়োজন । আমাদের বর্তমানে 
কত মূলধন আছে বা বৎসরে কত যুলধম সঞ্চয় করিতেছি ইহা! জান! 
থাকিলে আরো কতটা করিতে হুইবে তাহা নির্ণয় ক্ুরার স্থবিধ হয়। 
প্রানিং-এর দ্বিতীয় কথা হইল, কোন্‌ শিল্পে কতটা মূলধন বিনিয়োগ, 
করিলে পরিকল্পন! অন্যায়ী কাজ হইবে ও আমাদের আদল উদ্দেশ্ট লিদ্ধ 
হইবে ইহা! পূর্বে ঠিক করিয়া দেওয়। হইবে । মূলধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
এবং নান। শিল্পে ইহার চাহিদা আছে। এইগুলির মধ্যে কোন্টিতে কতট৷ 
বিনিয়োগ করিলে আমাদের জাতীয় আয় ৫* পাঁরমেণ্ট বাড়ান সব হইবে? 
প্লানিং কমিসনকে সমস্ত দ্রিক বিচার করিয়া! ইহ! ঠিক করিতে হইবে। 
প্লানিংএর তৃতীয় কথ] হইল সমস্ত দ্রকে একদঙ্গে প্রয়োজনমত অগ্রমর 
হওয়ার ব্যবস্থা করা (51100102150905 20৮8005 01) 251] 01065 )। 
যেমন চিনির কলের গংখ্যা বাড়াইবার স্বীম করিলে সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষ 
বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইভাবে কোন্‌ শিল্পের সহিত 
কোন্টির কি সম্বন্ধ সেই অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পন! 
করিতে হইবে । 

পরিকল্পনাকারী বনাম পরিকল্পনাহান অর্থনৈতিক সংস্থা 
(715101150. ৮৪, চ11ড2651%0051101156 ০: 0121)1211160 €001109100) £ 
যে-দেশে সরকার বা! প্রানিং কমিসন একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন 
শিল্পের প্রসার নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থকে পরিকল্পনাকারী 
অর্থনৈতিক সংস্থা! বল! হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা নব দেশে প্রচলিত নাই। 
কিংবা যে দেশে আজ প্রচলিত আছে, কিছুদিন পূর্বে ইহা ছিল না। 
পরিকল্পনাহীন অর্থনৈতিক সংস্থায় (11171251050 5০০11010% ) কোন 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের নির্দেশমত শিল্প প্রসার হয় না। যে কোন 
ব্যবসায়ী নিজের ইচ্ছামত যেখানে সে সবচেয়ে বেশি লাভ পাইবে আশা 
করে, সেখানেই মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে ।. এ সন্বদ্ধে তাহাকে কোন 
সরকারী পরিকল্পন। মানিয়। চলিতে হয় না। কেবলমাত্র নিজের লাভ কিংব! 
অন্ঠান্ত সুবিধার কথ! হিসাব করিয়! সে ঠিক করে কোন্ঃ শিল্পে মূলধন 
খাটাইবে, কোন্‌ জিনিণ তৈয়ানি করিবে এবং কিভাবে তাহা বিক্রয় করিবে। 
এই ব্যধস্ধাকে অনেক সময়ে স্বাধীন উদ্যোগ লংস্থ। ব| 0115566 52691191156 
4০01010% বল! হয়। 


৫৯৪ অথশান্ত্-পাঁরচয় 


এই 01111211160 বা 77152166 610661101156 €0011010 ব। পরিকল্পনা 
হাঁন স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার অনেক গুণ আছে সন্দেহ নাই । ইহার ফলে 
ইংল্যা্ড আমেরিকা গ্রতৃতি দেশে প্রচুর অর্থ নৈতিক উন্নতি হইয়াছে এবং 
তাহাদের ধনসম্পদবৃদ্ধিও কম হয় নাই। ম্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার বলেই আজ 
আমেরিকা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়! গণ্য হইয়াছে । সেখানকার গরিবও 
আমাদের মধ্যবিত্ত ও অনেক ধনী লোক অপেঙ্গ। শ্বচ্ছল জীবনযাঁপন করে। 
এই ব্যবস্থায় উদ্যোগী পুরুষসিংহ নিজের উন্নতির পথ খু'জিয়। বাহির করিতে 
গিয়া নৃতন নৃতন শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে এবং এইভাবে 
নানাপ্রকারে দেশকে সমৃদ্ধ করিবে। সুতরাং এই ব্যবস্থার যে বহুগুণ আছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। নট 

কিন্ত একথাও মনে রাখ! দরকার যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর দেশ আমেরিকাতে 
১৯৩০ সালের যুগে বেকারের মংখযাও সবচেয়ে বেশি ছিল। নর্ড কীন্স বহু 
পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, এই ধরনের অর্থ নৈতিক সংস্থার সবচেয়ে বড় দোঁষ 
হইতেছে 011061-62179105106110 01110710201 অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের 
অবস্থায় পৌছিবার বহুপূর্বেই এই সমস্ত দেশে যাহাঁকে অর্থশাস্্রীরা ৫৫৮7- 
10110] বা ভারসায্যাবস্থা বলেন তাহা বজায় থাকিতে পারে। ফলে 
এইসব দেশে চিরকালই বছু লোক বেকার থাকিয়া যাইবে । বেকারসমন্তা 
এ যুগের গুরুতর সমস্তার মধ্যে একটি । দেশ যতই ধনী হউক না কেন, 
সেখানে বহু লোক বেকার বসিয়া থাকিবে- এ অবস্থা জনসাধারণ ও 
তাহাদের সরকার কোনমতেই মানিয়া লইতে পারে না। কাভ্ডেই বেকার- 
সমশ্যা সমাধানের জন্ত সরকারকে নানাপ্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। 
সরকার ষ্দি একটি স্থচিস্তিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের অর্থ নৈতিক প্রগতির 
নিয়ন্ত্রণ করে, তবে বেকারসমন্তার সমাধান হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্বাধীন উদ্গোগসংস্থার আর একটি দোষ হুইল যে ইহাতে 
ব্যবসায়চক্রের পরিবর্তন সর্ধদাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ আজ ব্যবসায়ের 
অবস্থা ভাল চলিল, বুম ব1 তেজীর ভাব দেখা দিল। ফলে উৎপাদন বছ 
প্রকারে বাড়িশ্ ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল। আবার দুই-এক বৎসরের মধ্যেই হয়ত 
ছুর্যোগ উপস্থিত হইল। তখন ব্যবসায় ফেল করিতে আরম্ভ করিল। 
স্মৃতরাং উৎপাদন কমিল. ও ছাটাই শুরু হইল। পরিকল্পনাহীন অর্থ নৈতিক 
সংস্থায় ব)বসায়চক্রের ঘূর্ণন বন্ধ করা সহজ নছে। সেইছুন্ত সরকারকে বাধ্য 


রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পন! ৫০৫. 


'হইয়। ঠিকমত পরিকল্পন। করিয়। এমনভাবে কাজ চালাইতে হয় যাহাতে, 
ব্যবপায়চক্রের উত্থান-পতন বদ্ধ হইয়া যায়। 

তৃতীয়তঃ, 711৮866 €115101156 6০০910910-র আর একটি দোষ এই 
যে, ইহাতে আয়ের বড় বেশি বৈষম্য দেখা যায়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 
*আয়ের এত পার্থক্য অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয়, 
নহেঁ। নুতরাং বর্তমান যুগের সরকারকে আয় বণ্টনের ৈষম্য কমাইবার . 
জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির পথ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। পরিকল্পন। অনুযায়ী 
ঠিকমত ব্যবস্থা করিলে অর্থনৈতিক প্রগতির পথেও কোন বাধ দেখ দিবে 
না। অথচ ধনী দরিদ্রের প্রভেদ অনেক কমিয়া যাইবে । 

আসল কথা এই যে, প্রায় সর্ববিষয়েই 1911%2,15 61266111155 বা 
পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থা অপেক্ষা! 01210 বা পরিকল্পনীযুক্ত ব্যবস্থা ভাল। 
কাশ্মীর যাওয়ার পথে কোন প্ল্যান না করিয়! যদৃচ্ছভাবে যাতায়াত করিলে 
হয়ত লক্ষাস্থলে পৌছান অসম্ভব না হইতে পাঁরে। কিন্তু পূর্ব হইতে হিসাব 
করিয়া ঠিকমত প্লান অন্ুযায়ী যাওয়ার ব্যবস্থ|। করিলে যাত্রাপথ সহজ হয় ও. 
অতি অল্প সময়ে ও কম অর্থব্যয়ে কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ করা ষাঁয়। বিশেষ 
করিয়। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে প্ল্যান করিয়। অগ্রসর হওয়া ছাড়া কোন 
গত্যন্তর নাই । সাধারণ পথে স্বাধীন উদ্যোগ সংস্থার ভিতর দিয়! যতট। অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি সম্ভব হইবে আমর] ইহার চেয়ে অনেক বেশি হারে দেশের উন্নতি 
চাই, অনেক বেশি মাত্রায় জাতীয় আয়বৃদ্ধি করাইতে চাঁই। সামান্ত মূলধন 
ও সঞ্চিত অর্থের যেকোন অপব্যবহার না হয়, কিংব! ভূলের জন্য নষ্ট ন| 
হইয়া যায় সেই উদ্দেশ্টে একটি স্থচিস্তিত পরিকল্পন। অনুযায়ী অগ্রনর হওয়াই 
আমাদের পক্ষে ঠিক হইবে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে উন্নতি করিতে ৫০ 
বৎসর লাগিয়াছে, আজ তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া! আমর! যদি 
সেই উন্নতিটুকু ১৫।২০ বৎসরে করিতে চাই, তবে ঠিকমত প্র্যান অহুষায়ী 
কর! ছাঁডা গত্যন্তর নাই । | 

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার গুণাগুণ (0161165 20. 05107611693 ০0£ 
০01201010 1187171705 ) 2 অর্থনৈতিক পরিকল্পনারৎ অনেক স্থবিধা, 
আছে। অল্প সময়ে উপকরণগুলির সঘ্যবহার ও জীবনযাত্রার মান উন্নত 
করার পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইহার বারা «বকার সমগ্তার সমাধান, 
প্রতিযোগিতার সমাজবিরোধী ফল, এবং অপান্য দুর' কর যায়। কিন্ধ 
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'পরিক্ল্পনা করার অন্থবিধাও আছে। প্রথমতঃ, একটি কেন্দ্রীয় সরকার বা 
প্রতিষ্ঠানের উপর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকার ফলে শাসনব্যবস্থা! +জটিল 
ছয়, এবং সব কাজে দেরি হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের 
'ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে জননাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকাঁর নষ্ট হইতে পারে ও 
'শ্বাধীনভাবে আমর] আমাদের অধিকার ভোগ করিতে পারি না । সরকারী 
' কর্মচারী দ্বারা জীবনের সব দিক নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়তঃ, পরিকল্পনার ফলে 
সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বাঁড়ে। ইহ?র ফলে দুর্নীতি, 
কালোবাজর ইত্যাদি দেখ! দিতে পারে । পরিকল্পনার ফলে দেশের নৈতিক 
মান নামিয়া যাওয়ার আশংকা আছে। চতুর্থতঃ, উর্ধতন কতৃপক্ষের 
ভুলভ্রান্তির জন্য দেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খল দেখা দিতে পারে । 

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এইজন্য উভয় সংকটে পড়িয়াছে। কতকগুলি 
সামাজিক লক্ষ্য পূর্ণ করা৷ এবং সামাজিক কুফলগুলি দূর কর! একাস্ত 
প্রয়োজন । কিন্তু এইগুলি দূর করিতে যাইয়! রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়িতেছে। 
যদি ছুনীতিপূর্ণ ও অনিপুণ শাসনব্যবস্থা প্রবাতিত হয় এবং ব্যক্সিস্বাদীনতা 
হাস পায় তবে কোনদিকে লাভ বেশি ইহ] সমস্তার মধ্যে দাড়াইয়াছে। 
কিন্ত এই সব দুর্ভাবনা ও ছুবিপাক সত্বেও অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরিকল্পনা 
“করিয়া ত্রুত আথিক উন্নতির পথ বাছিয়! লইয়াছে। বোধ হয় অনুন্নত 
দেশগুলির পক্ষে অন্ত আর কোন পন্থা! নাই। 
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একপঞ্চাশৎ অধ্যায় 
সমাজতম্ত্রবাধ 
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বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা 
পরিবর্তন করার জন্য নানাধরনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহন্থার মধ্যে 
সমাজতন্ত্রবাদ একটি বিশিষ্ট মতবাদ । রাসিয়ায় সোতিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনার বাস্তব গুরুত্ব বাড়িয়াছে। এই 
অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রবাদের কয়েকটি দিক আঁলোচন1 কর! হইবে । 

সমাজতন্ত্রবাদ কি? (৮1179 15 9০9০191155 ?): সমাতন্ত্রবাদের 
সর্ববাদীসম্মত কোন সংজ্ঞ। নাই । কিন্তু ইহার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য 
আছে। সর্ববিধ উপকরণের সামাজিক মালিকানাই সমাঁজতন্ত্রবাদ। 
ধনতন্ত্রবাদে জমি, খনি, কারখানা, রেলপথ ইত্যাদি উত্পাদনের উপকরণগুলি 
মুষ্টিমেয় লৌক ভোগ করে। সমাজতম্থে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। 
রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক এবং সর্বসাধারণের উপকারার্থে 
সেগুলি পরিকল্পনা করে। তাহার ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দরিদ্র জন- 
সাধারণকে শোষণ করিতে পারে না। 101, 200250-13812129 ডি 555 
বলিয়াছেন যে, সমাজতত্ত্রে ব্যক্তি শোষণযুক্ত হয়। লাভের ইচ্ছার স্থলে 
সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের দ্বারা উৎপাদনব্যবস্থা' চলিতে থাকে । কোন্‌ 
জিনিস কি পরিমাণে তৈয়ারি হইবে তাহ। লাভের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে নিণীত হয়। অনিয়ন্ত্রিত উত্পাদনের 
স্থলে সমগ্র উৎপাদন স্থুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 
কতৃপক্ষ সমাজের কল্যাণের জন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার সামন্ত 
বিধান করেন। 

মার্ঝ ও সমাজতন্ত্রবাদ (0915 974 5০001911517) 2 স্বমাজততগ্ববাদের 
ইতিহাস বহু পুরাতন হইলেও [৪1] 11815-এর নামের সহিত ইহা 
বিশেষভাবে জড়িত। )19:-এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে 2:০১: 0%৪৮. এমন 
সমাজের কল্পন! করিয়াছিলেন যেখানে সম্পত্তি ও লাভ সমানভাবে বণ্টন 
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করা হইবে" ফ্রাঙ্গের 01191165 7+001151-এরও অন্নরূপ মতবাদ ছিল। 
ইহাদ্িগকে কল্পনাবিল্লানী সমাঁজভন্্রবাদী বলা হয়। 1272 এবং চ818169- 
, এর রচনাবলী আধুনিক সমাঁজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। ১৮৪৮ সালে তীহারা 
001111701110151 11617165510 রচনা করেন । এই পুস্তকে তাহার। ধনতন্ত্রবাদের 
ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিয়াছেন। ইতিহাসের বদ্ুতান্ত্রিক ব্যাখ্য।ই 
(81816119115110 11766510151211010 0 1115101% ) 191-এর তত্বের 
ভিত্তি। শ্রেণীদ্বন্দবের ফলেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয়। 
যেখানেই অর্থ নৈতিক অসাম্য আছে, সেখানেই ছন্দ দেখ। দেয়। এই দ্বন্দের 
ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তাহাই দেশের ইতিহাস। উৎপাদন 
ব্যবস্থার ফলেই শ্রেণীবৈষম্য দেখ! যায়। ইতিহাসের সব স্তরেই শ্রেণীবৈষম্য 
ছিল। পুরাকালে দাস, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগে 
ভূমিদাস, দাঁপ, [.718171, ভূম্যধিকারী শ্রেণী ছিল। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে 
বাদ-বিসম্বাদের ফলে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা গঠিত হুইয়াছিল। ধনতান্ত্রিক 
সমাজ এই ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ। পুঁজিপতিরা ভৃম্যধিকারীদের 
ক্ষমতাচ্যুত করে। পৃঁজিপতিদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল ধনতস্ত্রের মূলকথা। 
কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই তাহার বিনাশের বীজ নিহিত আছে। 
ধনতান্ত্রিক সমাজ পৃণজিপতি ও শ্রমিক এই ছুইভাগে বিভক্ত এবং এই ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে ঘন্দব বর্তমাঁন। দুইটি কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান 
ঘটিবে। প্রথমতঃ, মুষ্টিমেয় লোকের হাঁতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হুইবে। 
বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ফলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমিকদের সংখ্যা ও দ।রিজ্র্য বৃদ্ধি। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে উৎ্পাদনব্যবস্থা 
কেন্দ্রীভূত হইলে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। শুধু শ্রমিকদের 
সংখ্যাই বাড়িবে না, তাহাদের শোৌষণও বাড়িবে। অবশেষে শ্রমিকশ্রেণী 
ংঘবন্ধ হইয়! বিদ্রোহ করিবে । সরকার উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক 
হইবে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে শিল্প পরিচালিত হইবে। এই বিদ্রোহের ফলে 
শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষিত হইবে। 
ইতিহাসে গতির ইহাই মার্কলীয় ব্যাখ্যা । এই সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য 
কর! যাইতে পারে। ধনতত্ত্রের বিকাশের ফলে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে 
সত্য, কিন্ত উৎপাদন পুষ্ধীভূত হওয়ার ফলে মাঁলিকান কেন্দ্রীভূত হয় নাই। 
ষু্র ব্যবসায়ীর সংখ্য। অবস্ত কমিতেছে। কিন্তু যৌথ কোম্পানী ব্যবস্থার 
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ফলে বৃহৎ ব্যবসায়ের ক্ষুদ্ধ মালিকানা সম্ভব হইয়াছে । ইহাছাড়। ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার ফলে শমিকদের দারিদ্র্য বাড়ে নাই। বতমান সমাজ ব্যবস্থায় 
অসাম্য আছে, কিন্ত 1191-এর পর তাহ! বাড়ে নাই। 
" লমাজতন্্রের প্রকারভের (1১55 ০ 5০০11151, )£ ইতিহাদের 
বস্ততাস্ত্রক ব্যাখ্য। অন্ুপারে ধনতন্ত্বের পর সমাজতন্ত্র আসিবে। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর শেনভাগে সমাজভন্ত্রবাদীর! বুঝিতে পারিল যে 1181 
এর ভবিষ্যদ্বাণী অগুসাঁরে সমস্ত বিষয় ঘটতেছে না। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র" 
বাদীদের রাঁজনৈতিক ক্ষমত। বাড়িতেছে। ইহার ফলে সমাক্জতন্ত্রবাদীর। 
দুইভাগে বিভক্ত হইল--অভিব্যক্তিবাদী ও বিপ্রবী। অভতিব্যক্তিবাদীর! 
খীরে ধীরে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মারফত ক্ষমতালাতের পক্ষপাতী। 
ইংল্যাণ্ডের [481019 ১০০19115রো!। এই পর্যায়ে পড়ে। বিপ্লবীরা সংগ্রাম 
ও বিপ্লবের দ্বার। ধনতন্ত্রের পরিবৃঙন ঘ়াইয়। শ্রমিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
ক্রমশঃ সমাজতত্ত্রবাদের আরও শ্রেণীবিভাগ দেখা গেক্ল। উত্পাদন 
উপকরণের বাষ্ায্বত্বকরণ ছাড়াও ফ্রান্সে আরও একটি বৈপ্লবিক মতবাদ 
দেখ! দিল। ইহা 57109115) নামে অভিহিত। এই মত অনুসারে 
রা সব রকমের শির পরিচালন। করিবে না; শিল্পগুলি সেই শিল্পের 
শ্রমিকসংঘ দ্বার পরিচালিত হইবে । অতএব রাষ্ট্র হইবে শ্বতন্ত্র শিল্পগোরষ্ঠীর 
সমষ্টি । 59170109115র] স্থানীয় ধর্মঘট, সাধারণ -ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বার! 
ধনতন্ত্রের অবনান করিতে চায় । 
ইংল্যাণ্ডে আর একটি মতবাদ দেখা দ্িল। এই মত অনুসারে রাষ্ট্র 
থাকিবে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকান। রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে । 
কিন্ত পরিচালনার তার'রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে না) শ্রমিক, সুদক্ষ কর্মী ও 
পরিচালকদের হাতে থাকিবে । যেমন রেলওয়ে গোীর (£110) দ্বার 
রেলওয়ে পরিচালিত হইবে । এই মতবাদকে ৫৫10 9০০181155 বলে। 
ইহা 5510109115129 এবং 0011906151915-এর সমম্বয়ের ফল । 
সাম্যবাদীরা ( ০910.08021569 ) তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ।* সাম্যবাদীর৷ 
মনে করে যে, বল প্রয়োগের দ্বার! অবলঘ্ধে সাম্াবাদ প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব। 
সমাজতম্ত্রবাদীদের মত সাম্যবাদীর| রাজনৈত্কি গণতন্ত্র সার্বজনীন 
ভোটাধিকার অথবা অধিকাঁংশের শাঁপনে বিশ্বাস করে" নী--অবশ্ট ১৯৩৬ 
সালের পর রাঁদিয়ায় গুলি প্রবর্তিত হইয়াছে । বিপ্রবের দ্বার] *শ্রমিকশ্রেণীর 


৫১০ অর্থশাস্ত্র-পরিচয় 


একনায়কত্ব" (01010900151 ০৫ 6106 73701618119) প্রতিষ্ঠ। কুরাই 
'সাম্যবাদীদের উদ্দেশ্য । অন্ান্ত সামাবাদের তুলনায় বণ্টনব্য বস্থাও পৃথক । 
“প্রত্যেকে ক্ষমতা অন্ুনারে উৎপাদন করিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ 

' করিবে 1” ইহাই সাম্যবাদী বণ্টনের প্রধান স্থত্র। 
সোভিয়েট রাসিয়ার সাম্যবাদ ( 0010001111151) 10] ১০৮1৪ 
[২105519. )হ রাসিয়ার সাম/বাদীসমাজের ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন । ১৯১৭. 
সালে ক্ষমত্তালাত করার অব্যবহিত পরে সাম্যবাদীরা কৃষিজমি জাতীয়করণ 
করিয়াছিল। উদ্বৃত্ত ফমল মরকারকে দেওয়ার সর্তে কষকদের জমি দেওয়। 
হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের মধ্যে খনি, কারখানা, ব্যাঙ্ক, যানবাহন ও 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ কর! হইয়াছিল, কিন্ত ইহাতে অস্থবিধা 
দেখ। দিল। কৃষিনীতির ফলে উৎপাদন কমিয়া গেল। বিদেশ হইতে পর্যপ্ত 
পরিমাণ যন্ত্রপাতি, রেলপথ ইত্যাদি পাওয়৷ যায় নাই; পূর্ববতী বিশেষজ্ঞ 
এবং পরিচালকদের সাহায্য পাওয়া যায় নাই । উৎপাদনব্যবস্থা এত বিপর্যস্ত 
হইল যে, সরকার পশ্চাদ্পসরণ করিতে বাধ্য হইল। নৃত্তন অর্থ নৈতিক নীতি 
(7৮ বৈ 75০00001010 ০1109 ) প্রয়োগ কর হইল। কৃষকদের 
উদ্বত্ত ফসল বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হইল। দেশের আভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য ও ক্ষুদ্রশিল্ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চলিতে দেওয়া হইল। বিদেশী অথবা 
দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া! হইল (যেমন [40179 
ত্বর্ণথনি )। ১৯২৮ সাল পর্যস্ত এই নীতি অনুসরণ কর। হইল, তাহার পর 
বিরাট পরিবর্তন হইল। শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নতির জন্য পরিকল্পন। করা 
হইল। একটি পঞ্চমবাঁধিকী পরিকল্পন] গ্রহণ কর] হইল এবং তাহাতে শিল্প, 
কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি ও ট্রাকটর তৈয়ারির উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হইল। ১৯২৯ সালে যৌথ কৃষি (0০01160615£596105 ) নীতি 
অনুসরণ করা হইল। বড় বড় যৌথ খামারের হাঁতে জমি, পণ্ড, ট্রাকটর ও 
কুষির অন্তান্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া হইল। অনেক কৃষক এই নীতির বিরোধিতা 
করিল, কিন্তু প্রয়োগ করিয়া ইহা চালু কর] হইল। ১৯৩৩ সালে 
দ্বিতীয় পঞ্চমবাধিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইল এবং ইহাঁতে হাক! কারখান। 
শিল্প এবং ভোগ্য ভ্রব্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইল। এইভাবে 
প্রাথমিক পণ্যের অভাব মিটান হইল। ১৯৩৪ সালে রেশনিং প্রথা তুলিয়। 


দেওয়। হইল। 


সমাজতন্্ববাদ ৫১১, 


মনে রাখিতে হইবে, রাঁসিয়ায় সকলকে সমান বেতন দেওয়া হয়' না। 
সামাজিক মূল্য ( অর্থাৎ অভাব ) অথবা দক্ষতা অন্ুমারে বেতন দেওয়া হয়, 
সাধারণ অমিকদের ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাঁখাঁর মত বেতন, 
দেওয়। হয়, সুদক্ষ শ্রমিকদের অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয়। রাপিয়াঁয় 
বেতনের পার্থক্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত। অনেকে বলেন যে ইহ! 
সাম্যবাঁদের আদর্শ বিরোধী, কিন্ত ইহা সত্য নহে। 1191 বলিয়াছেন যে, 
সমাজতন্ত্ের প্রথম অবস্থায় কর্মের গুণ ও পরিমাণ অন্গুসাঁরে বেতনের পার্থক্য 
হইবে। যখন উত্পাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়িবে এবং সমাজে অ্রেণীবিভাগ 
আর থাকিবে ন1, তখন “সকলকে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন” করার নীতি 
অনুসরণ করিতে হইবে । এই অনাম্য সত্বেও এই প্রথা! ভাল এই কারণে ষে, 
এ সমাজে বিন1 পরিশ্রমে উপার্জন করিতে পারে ন! এবং ভূপম্পত্তির আয়. 
হইতে বসিয়। খাওয়ার উপায় নাই । 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য নির্ণয় ( [71101171510 2 309019119% 
৪০০০০) £ কয়েক বৎসর পূর্বে কয়েকজন লেখক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
মূল্যসমস্তার কথা! আলোচনা করেন। অর্থনীতিতে আমর! মূল্য নিরূপণ, 
সম্বন্ধে যে তত্ব আলোচনা করি তাহা কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রযোজ্য ? 
প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য ও উপকরণের মূল্য অনুসারে উতৎপাদকের! 
উতৎ্পাঁদন করে। প্রান্তিক উতপাদনব্যয় ও মূল্য সমান না হওয়া পর্যন্ত 
তাহার] উৎপাদন করিবে। বিভিন্ন শিল্পে উপকরণগুলি এমনভাবে বণ্টন করা 
হইবে ষেন বেতন ও নীট উৎপাদন সমান হয়। প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট 
উত্পাদন ও প্রীস্তিক সামাজিক নীট উত্পাদনের পার্থক্য না থাকিলে ইহাতে 
সর্বাধিক উপযোগিতা পাওয়। :যাইবে। অধ্যাপক 11555 বলিয়াছেন ষে 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উপকরণের প্রতিযোগিতামূলক বাজার নাই। 
প্রতিযোগিতামূলক বাজার ন| থাকায় তাহাদের মূল্য স্থির করা যায় ন!। 
উপকরণের মূল্য স্থির করিতে না পারিলে ব্যয় ও পণ্যমূল্য স্থির কর! যাঁয় না। 
অতএব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারে নাও 

ন্‌. [), 1010110502১ [491126, 085101 এবং অন্যান্ত লেখকেরা এই 
অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা! করিয়াঁছেন। ধনত্]ন্ত্রিক ব্যবস্থায়ও দর্বাধিক- 
উৎপাদন হয় না। 11915119]] এবং 71800. বহুদিন "পূর্বে বলিয়াছেন 
ষে, প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদন ও প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদন: 


£১২, অর্থশান্্-পরিচয় 


পৃথক হইতে পাঁরে। ইহা ছাড়া-বাজারমূল্য অন্থমারে উৎপাদন কর! সধদা 
নিরাপদ নয়। ক্রেতাদের বর্তমান যাহা আয় সেই ভিত্বিতে পণ্যের বাঁজার- 
মূল্য স্থির হয়। অতএব দরিদ্্শ্রেণীর অতি প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদিত না 
,হুইয়! ধনিকশ্রেণীর বিলাপদ্রব্য উৎপাদিত হয়। ধনতন্ত্ে প্রচুর অপব্যয় হয়। 
, ১৯০৮ সালে ইতালীর অর্থশান্ত্রী 13:07 দেখাইয়াছেন যে সমাজতন্ত্রের 
হিমাবমূল্য (০০০৫:101118 [১1069 ) ধনতন্ত্রের বাজারমূল্যের চেয়ে কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রেণীবদ্ধ সহ্‌-মমীকরণের (567159 0 51001061005 
99610) সাহায্যে তিনি দেখাইছেন যে, ধনতস্ত্রের মত সমাজতন্ত্রের 
বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ বণ্টন সম্ভব। 13101575011) 03021 148115৩) 
[981 প্রভৃতিও অনুরূপ দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। “কোন সমাজব্যবস্থার 
সহিত মূল্য নির্ণয়ের কোঁন সম্বন্ধ নাই। মূল্য নির্ণয়ের মূল পদ্ধতি ও 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পার্থক্য 111965 বুঝিতে পারেন নাই ।” সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতায় অভাবের জন্ত মৌলিক কোঁন পরিবর্তন 
হয় না। বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ বণ্টনের জন্ত হিসাবমূল্য ষথেষ্ট। প্রত্যেক 
উপকরণের আথিক মূল্য ধরা যাইতে পারে। শিক্পপতিদের মত পরিকল্পনা 
কমিমন বাজারমূল্য ধরিয়। লইয়৷ হিসাব করিতে পারে। তারপর সংখ্যা- 
তাত্বিক উপায়ে চাহিদা ও সরবরাহ তালিকা স্থির করিয়। এবং তৃলভ্রাস্তির 
মধ্য দিয় যথার্থ হসাবমূল্য বাহির কর! যায়। যদি দেখা যায় ষে, সরবরাহের 
চেয়ে চাহিদ! বেশি তবে মূল্য পরিবর্তন করিতে হয়। নূতন করিয়৷ মূল্য 
নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। এইভাবে তৃল- 
'ভ্রান্তির ভিভর দিয়! চাহিদ। ও সরবরাহের ভারসাম্য প্রতিটিত হয়। ধনতন্ত্রেও 
এইতাবে মূল্য নিণীত হয়। 

গুণাগুণ (16115 8100 06605 01500191151 )$ বিভিন্ন শিল্পে 
উপকরণ বণ্টন শুধু সম্ভব নহে, অনেক বিষয়ে ধনতন্ত্রের চেয়ে ইহা উন্নত" 
ধরনের। চাহিদা ও সরবরাহ অম্পর্কে ব্যবসায়ীদের তুলনায় কেন্ত্ীয় 
পরিকল্পম। কগিলনের জ্ঞান বেশি। হৃতরাং সহজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠ 
করিতে. পারে। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রে অমাম্য কম বলিয় সন্তোষ বেশি। 
'ধনীদের বিলাসের আকাঙ্খ। চরিতার্থ না করিয়া সাধারণের ভোগ্যন্রব্য 
উৎপাদিত হয়।' .শেষতঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যবসায়চক্রের অধীন। 
কিন্ত ভবিষ্যতের দিকে দৃঠি রাখিয়। উৎপাদন করা হয় বলিয়া সমাজতন্ত্র 
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ব্যবশাপচক্র নাই; প্রতিযোগিতার ঝুঁকি এবং অপব্যক সমাজতন্ত্র 
নাই। | 

কিন্ত সমাজতন্ত্রের কতকগুলি অস্থবিধা আছে । অধ্যাপক 71204 
বলিয়াছেন যে, হিসাবমূল্যের ভিত্তিতে উপকরণ বণ্টন কর! সম্ভব হইলেও 
'্বান্তবক্ষেত্রে ইহার অনেক অন্ুবিধা আছে। কেবলমাত্র অতিমাঁনব এই " 
অস্থবিধ! দূর করিতে পাবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রে কি উৎপাদনের দক্ষতা 
বজায় থাকিবে? লাভের আশা এবং ক্ষতির আশংক। উৎ্পাদকদের দক্ষত! 
বজায় রাখে । কিন্তু সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালক নির্দি বেতন পাইবে। 
ক্ষতি হইলে তাহাতে সমগ্র সমাজের ক্ষতি হয়। তাহার নিজের চিন্তার 
কোন কারণ ঘটে না। অতএব সে অসতর্ক হয়। ইহা! সমাজতম্ত্রের হূর্বলতা। 
জাতির প্রশংসা অথবা নিন্দা এবং উন্নত আদর্শ অন্থদরণ করিতে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
সোভিয়েট রাসিয়। এই সমন্যার সমাধান খুঁজিতেছে । 

পর্যাপ্ত পরিমাণে যুলধন সঞ্চয় করা আর একটি সমস্যা । কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পন! কমিসনের সিদ্ধাস্ত ভুল হুইলে মূলধনের সঞ্চয়ের পরিমাপ কম ব৷ 
বেশি হইবে । অবশ্ত একথা ঠিক যে ধনতান্ত্রিক সুদের হার পরিকল্পনা 
কমিসন কর্তৃক নিদিষ্ট সুর্দের হার অপেক্ষা অধিক কার্করী নহে। চতুর্থ তঃ, 
বিতিম্র কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী পাওয়! কষ্টকর। এই বিষয়ে ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা আদর্শ নহে। কিন্ত ইহাতে সুদক্ষ লোক বাছিয়। লইবার 
একটি উপায় আছে। এই ভউপায়ের ক্রটি আছে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে স্বাভাবিক দক্ষতাসম্পন্ন লোক বাছিয়া লওয়ার উন্নততর কোন 
পদ্ধতি নাই। অবশেষে সমাজতত্ত্রে উৎপাদনের আমলাতান্তিক নিয়ন্ত্রণের 
ভয় আছে। 

কিস্ত সমাজতন্ত্রের ভ্রটিগুলি নির্দেশ করার অর্থ এই নয় ষে, সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আদর্শ ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচন 
করিতে হুইবে ন। । ধনতন্ত্রের যে সব স্থবিধ। আছে বলিয়! বল! হয়, সে সব 
স্থবিধ! বাস্তবিক পাওয়া যায় না। ন্ুতরাং অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্ 
ও সমাজতন্ত্রে তাহার ক্রটিলমূহের তুলন। কর! উচিত। র্থ বিষয়ে ধনভন্ত 
ভাল একথ। বল চলে না। 

মিশ্রতন্ত্র বা মিশ্র অর্থ নৈতিক সংন্ছ। (10155 [50011012 ) £ 
ধনতন্্ব ও সমাজতন্ত্র উওয়বিধ আন্তর্জাতিক সংস্থার নানা অনুবিধ! দেখা 
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ঘায়। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকান৷! ও ব্যবসায়ে লাভ করিবার স্থযোগ 
দেওয়া হয় বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা! আছে! 
'আবার ধনতন্ত্রে ধনীর সংখ্যা অল্প ও দরিদ্রের সংখ্যা অধিক থাকাতে 
এই সমাজব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে; ব্যক্তিম্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন আছে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার ফল যদি দরিদ্র ও শ্রমিকের অবাধ শোষণ 
হয় তাহা! হইলে ইহা মানিয়। লইতে অনেকেই রাজী নহেন। আবার 
সমাজতন্ত্রের পথেও অনেক বিপদ দেখা ষায়। ইহাতে ক্রমে ক্রমে সরকারী 
কর্মচারীদের ক্ষমত] বৃদ্ধি পায়, ও ব্যক্তিশ্বাধীনতা কমিয়! যায়। লাভের 
হ্যোগ থাকে ন। বলিয়৷ হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ সেইরূপ বাড়ে ন!। 

এই ছুই শ্রেণীর সমাজব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়! আজকাল কোন কোন 
রাইট মিশ্রতন্ত্র প্রবর্তনের নীতি অবলম্বন করিয়াছে । এই ধরনের অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় ধন্তগ্ব ও সমাজতম্্ব উভয়েরই দোষগুলি পরিহার করার চেষ্ট 
হইতেছে | মিশ্রতন্্ সমাজতন্ত্রের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু সমস্ত 
পথ যায় না। আবার ধনতস্ত্রের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি যতদুর সম্ভব রাখিবার 
চেষ্টা করে। দেশের উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই রাষ্্রাধীন করে না। জমির 
উপর ব্যক্তিগত মালিকানাশ্বত্ব অনেকট! স্বীকার করে । কয়েকটি মূল এবং 
বিশি& শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পের পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
হন্তেই ছাড়িয়। দেয় অর্থাৎ মিশ্রতগ্থে রাষ্ট্রপরিচালিত ও লাভানম্বেষী সাধারণ 
ব্যবসায়ী পরিচালিত শিল্প পাশাপাশি থাকে | ধনতঙ্ছের যে প্রধান দোষ 
আয়ের বৈষম্য ইহা মিশ্রতন্ত্র নান। প্রকারে সংশোধন করিবার চেষ্টা করে। 
যেমন ধনীর উপর উচ্চহারে আয়কর, সম্পত্তিকর ও মৃতসম্পত্তি কর বসান 
হয় যাহাতে তাহাদের আয় যথেষ্ট কমে। যৌথ কোম্পানীগুলি যে লভ্যাংশ 
বিতরণ করে. ইহার পরিমাণও নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া হয়। সরকার নান! 
প্রকাবে শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধনিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে ইহার সমাজ বিরুদ্ধ 
কাজ কম করিতে পারে। শ্রমিকদের সংঘগঠনের কার্ষে সরকার নানাভাবে 
সাহাষ্য করে, তাহাদের মজুরীর হার নির্দি্ করিয়। দেয় ও কাজের সময় 
কমাইয়! দেয়" সামীজিক বীমাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্রমিকদের ও 
অননাধারণের রোগে চিকিৎসা, বার্ধক্যে অবনর ভাতা, বেকার অবস্থায় 
সাহায্য ও কাজ পাইবার সুবিধা সৃষ্টি, অক্ষম ও অপমর্থকে উপযুক সাহায্য 
সব কিছুরই ব্যবস্থ। করিয়। দেয়। এইজন্ত অনেকে শিশ্রতন্ত্র পথযাত্রী রাষ্ট্রকে 
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কল্যাণ রাষ্ট্র ( জ210975 9690০ ) নাম দিয়াছেন। এইতস্ত্ে ব্যক্তিত্বাধীনতা 
কিছুট। ক্ষুপন হয় সন্দেহ নাই । কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় ন!। ব্যক্তিগত, 
মালিকানা তুলিয়৷ দেওয়! হয় না.__ইহাকে সকলের জলের জন্য নিয়তি 
কর! হয়। : 
ভারতবর্ষ মিশ্রতন্ত্রের পথ বাছিয়! নিয়াছে। ইহা যে নিখুত টি 
সর্বগুণান্বিত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধনতত্ত্রের সমর্থকেরা 
মিশ্রতন্ত্রকে দাসতুন্ত্রেরেই নিকটবরতাঁ অঞ্চল বলিয়া মনে করেন। তাহাদের 
মতে এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেটুকু ব্যক্তিশ্বাধীনতা ও সম্পত্তির 
মালিকানাস্বত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহ! রক্তহ্ীন ও নিজীব। ব্যবসায়ীদের 
শিল্পগ্রতিষ্ঠার স্থযোগ দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু ডাইনে-বীয়ে, সম্মুথে- 
পশ্চাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাধ। ঠেলিয়। তাহার! যে বিশেষ কিছু করিতে 
পারিবেন ইহ! মনে হয় না। আবার সমাজতম্ত্রীরাও ধনতম্ত্রের বৈশিষ্ট্য 
মিশ্রিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে তাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাহাদের 
মতে মিশ্রতন্ত্র অবলম্বন করার অর্থ ত্রিশঙ্কুর সায় অর্ধপথে ঝুলিয়া থাকা। 
ছুই দিকেই কিছু সত্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে 
পূর্ণধনতন্ত্ব বাছিয় নেওয়া সম্ভব নহে । আবার পূর্ণসমাজ তন্ত্রের অনিশ্চিত 
আশংকাময় পথে যাইতেও মন সায় দেয় না। কাজেই সব দোষগুণ সত্তেও 
ইহাদের পক্ষে মিশ্রতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক । 
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